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স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা: তামিল প্রতিরোধের এক অন্তরঙ্গ চিত্র

অ্যাডেল বালাসিংহাম




অফলাইন মোড



ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন








অনলাইন মোড

সাইটের বাকি অংশে যেতে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন।

এছাড়াও আপনি মেনুর মাধ্যমে অধ্যায়গুলোতে যেতে পারেন অথবা সার্চ ফিল্ড ব্যবহার করে সরাসরি কোনো শব্দে চলে যেতে পারেন।




মানচিত্র
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ছবি

বালার বয়স তখন ত্রিশের কোঠার শুরুতে আর আমার বয়স ২৪।
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তিরিশের কোঠার শুরুর দিকে বালা এবং ২৪ বছর বয়সে আমি।



১৯৭৮ সালে দক্ষিণ লন্ডনে আমাদের বিয়ে।
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১৯৭৮ সালে দক্ষিণ লন্ডনে আমাদের বিয়ে।



১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারাগুলে আমার পরিবারের সাথে।

১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারাগালে আমার পরিবারের সাথে। বাম থেকে ডানে (বসা) আমার বাবা ব্রুস উইলবি, আমি নিজে, আমার মা বেটি। আমার বড় ভাই ব্রেন্ট, ছোট বোন লিনলি এবং ছোট ভাই ডেভিড দাঁড়িয়ে আছে।


মিঃ পিরাবকরণ এবং মাথিভাথানি (ম্যাথি) এর বিয়ে
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১লা অক্টোবর ১৯৮৪ তারিখে তামিলনাড়ুর তিরুপুরুরের হিন্দু মন্দিরে শ্রী পিরাবাকরণ এবং মাথিভাথানি (মাথি)-র বিবাহ। আমি প্রথাগত আশীর্বাদ প্রদান করছি।



১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে বালা ভারত থেকে লন্ডনে নির্বাসিত হচ্ছেন।
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১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে বালা ভারত থেকে লন্ডনে নির্বাসিত হচ্ছেন।



১৯৮৫ সালে চেন্নাইতে বোমা বিস্ফোরণে আমাদের শোবার ঘরের ছাদে তৈরি হওয়া একটি গর্ত।
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১৯৮৫ সালে চেন্নাইয়ে বোমা বিস্ফোরণে আমাদের শোবার ঘরের ছাদে তৈরি হওয়া একটি গর্ত।



শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জনাব আর প্রেমাদাসার সাথে এলটিটিই প্রতিনিধিদল।

শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জনাব আর প্রেমাদাসার সাথে এলটিটিই প্রতিনিধিদল। বাম থেকে ডানে এল থিলাকার, আমি নিজে, বালা, সভাপতি, যোগরত্নম যোগী এবং পরমু মূর্তি।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রেমাদাসার সঙ্গে এক ব্যক্তিগত বৈঠকে নোট গ্রহণ।
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তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রেমাদাসার সাথে একটি ব্যক্তিগত বৈঠকে নোট নিচ্ছেন।



মুলাইতিভু জঙ্গলে চিতাবাঘের শাবকদের সাথে।

মুলাইতিভু জঙ্গলে চিতাবাঘের শাবকদের সাথে। জনাব পিরাবাকরণ ডানদিকে উপবিষ্ট, ১৯৮৯।

নারী যোদ্ধাদের প্রাক্তন কমান্ডার সুগি আমাকে জঙ্গলের প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যান, ১৯৮৯।
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নারী যোদ্ধাদের প্রাক্তন কমান্ডার সুগি আমাকে জঙ্গলের প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যাচ্ছেন, ১৯৮৯।



১৯৮৯ সালে আলাম্পিলে জনাব পিরাবাকরণের ‘ওয়ান-ফোর’ বেসে তাঁর সাথে বালা এবং আমি আলোচনা করছি।
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১৯৮৯ সালে আলাম্পিলে জনাব পিরাবাকরণের ‘ওয়ান-ফোর’ বেসে তাঁর সাথে বালা এবং আমি আলোচনা করছি।



১৯৮৯ সালে চেন্নাইতে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী করুণানিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৮৯ সালে চেন্নাইতে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী করুণানিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ। বাম থেকে ডানে, শ্রী করুণানিধি, বালা, যোগী এবং আমি।



কিট্টুর বিয়ে, কলম্বো, ১৯৮৯।
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কলম্বোতে কিট্টুর বিয়ে, ১৯৮৯। বাম থেকে ডানে আমি, কিট্টু, সিনথিয়া ও বালা



শ্রীলঙ্কার প্রধান আলোচক, জনাব হামিদ



[image: ]

শ্রীলঙ্কার প্রধান আলোচক, জনাব হামিদ (ডানদিকে) ১৯৯০ সালে জাফনায় এলটিটিই প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায়।



জাফনায় আইসিআরসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা।

জাফনায় আইসিআরসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা। বামদিকে আছেন ডঃ পথমলোজিনী, ১৯৯১।

১৯৯০ সালে জাফনার উইন্ডসর থিয়েটারে নারী সম্মেলনে ভাষণ।
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১৯৯০ সালে জাফনার উইন্ডসর থিয়েটারে নারী সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন।





আমি কর্নেল কিট্টুর মায়ের সাথে, ১৯৯০ সালে জাফনায় ‘কিট্টু আম্মা’ বলে ডাকতাম।
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১৯৯০ সালে জাফনায় কর্নেল কিট্টুর মা, যাঁকে আদর করে ‘কিট্টু আম্মা’ ডাকা হতো, তাঁর সাথে আমি।



১৯৮৯ সালে বাত্তিকালোয়ায় একটি জনসভায় ভাষণ
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১৯৮৯ সালে বাত্তিকালোয়ায় একটি জনসভায় ভাষণ। ডানদিকে জনাব কাসি আনন্দন আমার ভাষণ অনুবাদ করছেন।





বালা এবং আমি কারিকালানের সাথে



[image: ]

১৯৮৯ সালে আম্পারাইতে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজনৈতিক নেতা কারিকালানের সাথে বালা ও আমি।



১৯৯০ সালে জাফনায় আমাদের বাঙ্কারের বাইরে আমাদের কুকুর জিমিকে নিয়ে বসে আছি।
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১৯৯০ সালে জাফনায় আমাদের কুকুর জিমিকে নিয়ে বাঙ্কারের বাইরে বসে আছি।





আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বহন, ১৯৯১।

আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বহন, ১৯৯১।

১৯৯০ সালে জাফনায় এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা।
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১৯৯০ সালে জাফনায় এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা।



জাফনায় ১৯৯৩ সালে খাবারের জন্য নারকেল কোড়ানো হচ্ছে।
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জাফনায় খাবারের জন্য নারকেল কোড়ানো, ১৯৯৩।





১৯৯৫ সালে এলটিটিই-এর রাজনৈতিক শাখার নেতা জনাব তামিল চেলভানের সঙ্গে এক বৈঠকে।
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এলটিটিই-এর রাজনৈতিক শাখার নেতা জনাব তামিল চেলভানের সঙ্গে এক বৈঠকে, ১৯৯৫।



প্রবীণ নেতা বেবি সুব্রামানিয়াম ও তাঁর স্ত্রী ভেট্টি চেলভির সঙ্গে খাবার উপভোগ করছেন, ১৯৯২।
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প্রবীণ নেতা বেবি সুব্রামানিয়াম ও তাঁর স্ত্রী ভেট্টি চেলভির সঙ্গে খাবার উপভোগ করছেন, ১৯৯২।



১৯৯৮ সালের শেষের দিকে মুলাইতিভুতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে জনাব পিরাবাকরণ ও তাঁর স্ত্রী ম্যাথির সাথে।
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১৯৯৮ সালের শেষের দিকে মুলাইতিভুতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে জনাব পিরাবাকরণ ও তাঁর স্ত্রী ম্যাথির সাথে।







ভূমিকা

যদিও লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই) শ্রীলঙ্কায় তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের অগ্রদূত হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত, সংগঠনটির প্রকৃত স্বরূপ ও কাঠামো এবং এর নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তামিল জনগণের অপরিসীম দুর্ভোগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই স্বচ্ছতার অভাবের কারণ হিসেবে কঠোর সংবাদপত্র সেন্সরশিপ, যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও বিশ্ব সরকারগুলোর বিদ্বেষকে দায়ী করা যেতে পারে। এই অস্বচ্ছতা বিদ্রোহমূলক যুদ্ধের বিভিন্ন বিশ্লেষক, বিশেষজ্ঞ এবং ‘পণ্ডিতদের’ সংগঠনটির পাশাপাশি তামিল সংগ্রামকেও বিকৃত, মিথ্যাচারপূর্ণ এবং ভুলভাবে উপস্থাপন করার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে নির্মিত বীভৎস চিত্র ও ধারণাগুলো সংঘাতের পেছনের সত্যকেও আবৃত করে ফেলেছে। এই বইটির উদ্দেশ্য হলো তামিল সংগ্রামের ওপর ঝুলে থাকা রহস্য ও অপপ্রচারের পর্দা উন্মোচন করা এবং একটি জনগোষ্ঠীর ওপর চালানো নৃশংস নিপীড়ন ও তাদের সহিংস প্রতিরোধের ভেতরের গল্প, প্রকৃত কাহিনী তুলে ধরা।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি তামিল টাইগারদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি। তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সম্পৃক্ততার ঐতিহাসিক যাত্রা এবং সেই বছরগুলোর অনন্য অভিজ্ঞতা এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এই অর্ধ-আত্মজীবনীমূলক ও ঐতিহাসিক রূপরেখাটি তামিল সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবর্তনমূলক ইতিহাস ও বিকাশের প্রেক্ষাপটে জীবন অভিজ্ঞতা, ঘটনা ও পর্বসমূহকে কালানুক্রমিকভাবে তুলে ধরার একটি প্রয়াস।

এই বইটির শুরুর পাতাগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার এক ছোট, অপরিচিত গ্রামের এক তরুণীর গল্প বলা হয়েছে, যে ইউরোপে এক রোমাঞ্চকর অভিযানের উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে তার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ত্রিশ বছর আগে যখন আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে বিমানে চড়ে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম, তখন আমার জীবনে যে আমূল পরিবর্তন আসবে, এমনটা কল্পনাও আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু তা ঘটেছিল, যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ব্যাপারটা ইংল্যান্ডে ভ্রমণ ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করার সাধারণ বিষয়টিকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। আমার বিশ্বদৃষ্টি আমূল বদলে গেল। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় নির্ধারক হলেন আমার স্বামী, অ্যান্টন বালাসিংহাম। ১৯৭৮ সালে আমাদের বিবাহ ছিল আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় বিশ্বাসের এক মিলন। আর সেই সময় থেকে আমরা একসাথে এক বৈপ্লবিক পথে হেঁটেছি, এমন সব প্রতিকূলতা ও পরিস্থিতির মুখে ঐক্যবদ্ধ থেকেছি যা খুব কম মানুষই কল্পনা করতে পারে। আর এভাবেই তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমাদের সম্মিলিত অসাধারণ জীবনের কাহিনী উন্মোচিত হয়।

১৯৭৮ সালে লন্ডনে লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলমে আমাদের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তির পর, আমরা সংগঠনটির নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে ভারতে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। ভারতের তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে আমাদের সাক্ষাৎ হয় টাইগার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ভেল্লুপিল্লাই পিরাবাকরণ নামের এক তরুণের সাথে, যিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শুধু একজন কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব হিসেবেই আবির্ভূত হননি, বরং তাঁর নিপীড়িত তামিল জনগণের জাতীয় নেতৃত্বের ভারও গ্রহণ করেছেন। জনাব পিরাবাকরণ ও তাঁর ক্যাডারদের সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক পরিচয়ের আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে, যেখানে আমি এলটিটিই-এর অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতি নিয়েও কথা বলেছি। টাইগার আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস থেকে একটি ক্ষুদ্র ভূগর্ভস্থ গেরিলা সংগঠনকে সিংহলী রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম একটি জাতীয় মুক্তি বাহিনীতে পরিণত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সম্মুখীন হওয়া অসুবিধা ও সমস্যাগুলো চিত্রিত হয়। সংগঠনের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতি ছাড়াও বাহ্যিক কারণ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি এলটিটিই-এর বৃদ্ধি ও বিস্তারে প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৮৩ সালের তামিল-বিরোধী জাতিগত সংঘাতটি তামিল ও সিংহলি জাতির মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল। এর ফলে তামিল সংসদীয় রাজনীতির পতন ঘটে এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। দাঙ্গার পর শ্রীলঙ্কার শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতের পক্ষ থেকে দ্বীপটির জাতিগত সংঘাতে হস্তক্ষেপের সুদূরপ্রসারী পরিণতি হয়েছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যে, কীভাবে ভারত সরকার এবং তৎকালীন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম জি রামচন্দ্রন এই সংঘাতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তামিল জঙ্গিদের জন্য ভারতের সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে টাইগারদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা এলটিটিই-এর বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা যুগিয়েছিল। আমি উল্লেখ করেছি যে, দিল্লির স্বার্থ এবং তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক মোহভঙ্গের কারণ হয়েছিল। এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, জাতিগত সংঘাতে ভারতের সম্পৃক্ততা তার নিজস্ব বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ দ্বারা আবর্তিত ছিল। তামিল জঙ্গিদের প্রতি দিল্লির গোপন সমর্থনের লক্ষ্য ছিল শ্রীলঙ্কাকে ভারতের আধিপত্য বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা এবং জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনার পথ খুলে দেওয়া। ১৯৮৫ সালে ভুটানের রাজধানীতে তামিল প্রতিনিধি এবং শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ‘থিম্পু আলোচনা’ ছিল ভারতের আগ্রাসী কূটনীতির ফল। এই আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় ভারতের অসন্তোষের কারণে বালা-কে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। জঙ্গি সংগঠনগুলো ও ভারত সরকারের মধ্যে আরও সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে ভারতে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। চেন্নাইয়ে ফেরার তিন মাস পর বালাকে হত্যার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আমাদের বাড়িতে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। অপরাধীর গ্রেপ্তারের পর প্রকাশ পায় যে, জুলিয়াস জয়াবর্ধনের শ্রীলঙ্কা সরকারের একজন মন্ত্রী এই হামলার পেছনে ছিলেন। এই অধ্যায়ে আমি ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক তামিল টাইগারদের ওপর চালানো হয়রানির ঘটনাগুলোও লিপিবদ্ধ করেছি, যার ফলস্বরূপ দিল্লি ও এলটিটিই-এর মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।

১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সামরিক সংঘাত তীব্রতর হচ্ছিল। অবশেষে শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী জাফনা উপদ্বীপে এক ব্যাপক অভিযান শুরু করে, যার ফলে বহু বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়। ক্রমবর্ধমান সংঘাত থামাতে ভারত হস্তক্ষেপ করেছিল। দুই দেশের মধ্যে ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল। এর প্রণয়ন থেকে এলটিটিই-কে বাদ দেওয়া হয়েছিল। চুক্তির শর্তানুযায়ী, এলটিটিই ও শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ এবং এলটিটিই-এর অস্ত্র সমর্পণের তদারকি করার জন্য শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বে একটি ‘শান্তিরক্ষী’ বাহিনীর ছদ্মবেশে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপট চতুর্থ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই রচনার এই অংশে আমি সেই মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়েছি, যা অবশেষে এলটিটিই বাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং যা ১৯৮৭-১৯৯০ সালের ভারত-এলটিটিই যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে আমার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বছরের পর বছর ধরে তামিল জনগণের ওপর যে নিপীড়ন চালানো হয়েছে, তার মাত্রা ও ব্যাপকতা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা লিপিবদ্ধ করে রাখা। জাফনার বেসামরিক নাগরিকদের উপর ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনী কর্তৃক চালানো সন্ত্রাস ও সহিংসতার ঘটনা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জীবন্ত অভিজ্ঞতা থেকে লিপিবদ্ধ করার জন্য আমি সেই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে এক অনন্য অবস্থানে ছিলাম। ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষী’ বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতার বিবরণ—যেমন গণগ্রেফতার, আটক, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং তামিল নারীদের ধর্ষণ—বইটিতে কিছু পরিমাণে নথিভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই ভয়াবহ ঘটনাগুলোর সাক্ষী হওয়ার পাশাপাশি বালা ও আমি ভারতীয় সৈন্যদের একটি তল্লাশি ও ধ্বংস অভিযানের সরাসরি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলাম। জাফনা উপদ্বীপের ভাদামারচ্চি সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আমাদের খোঁজার কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমার কাছে, আমাদের সহ্য করা দুর্ভোগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের দুর্দশার প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া। পলাতক জীবনের সেই মাসগুলোতে, ভারতীয় সৈন্যদের তাড়া খেয়ে, তামিল জনগণ আমাদের জীবন রক্ষা করতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। সেই বিপদসংকুল সময়ে জাফনার মানুষের দেখানো ভালোবাসা, দয়া এবং মহৎ মনোভাব আমি সর্বদা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করব। তামিল জনগণের সমর্থন ও স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা ছাড়া আমরা কখনোই টিকে থাকতে পারতাম না। পাল্ক প্রণালী পেরিয়ে তামিলনাড়ুর উপকূলে আমাদের পালিয়ে আসার সাফল্যও ছিল মানব আত্মার সহনশীলতার আরেকটি অসাধারণ কাহিনী। বিশাল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একটি ছোট নৌকায় সমুদ্রযাত্রার ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষার কথাও সেই অধ্যায়ে চিত্রিত করা হয়েছে।

বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রেমাদাসা-এলটিটিই শান্তি আলোচনার একটি বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে প্রেমাদাসা প্রশাসন এবং এলটিটিই নেতৃত্বের নিজস্ব বাধ্যবাধকতা ছিল। ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক তামিল মাতৃভূমি দখলের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তামিল টাইগার্স ও আইপিকেএফ-এর মধ্যকার যুদ্ধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। দ্বীপটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দক্ষিণে জনতা বিমুক্তি পেরুমুনা (জেভিপি)-র দ্বারা বিদ্রোহমূলক সহিংসতারও সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। সমগ্র দ্বীপটি অভূতপূর্ব মাত্রার সহিংসতা ও উত্তালতায় নিমজ্জিত হয়েছিল। তামিল ও সিংহলি জাতির উভয় নেতা, শ্রী পিরাবাকরণ ও শ্রী প্রেমাদাসা, নিজ নিজ জনগণের বিশেষ স্বার্থে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার চেয়েছিলেন। এই পারস্পরিক স্বার্থই তামিল টাইগার্স এবং প্রেমাদাসা সরকারকে কলম্বোতে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসেছিল। শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদলের সাথে সংলাপ চলাকালীন এলটিটিই-এর স্বীকৃত প্রধান আলোচক হিসেবে বালা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমি এলটিটিই-এর আলোচনা দলের সচিব হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সেই সূত্রে আমি সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা কিছু অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, যথা— শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি শ্রী রণসিংহে প্রেমাদাসা ও তাঁর প্রধান আলোচক শ্রী এ সি এস হামিদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রঞ্জন উইজেরত্নে এবং অন্যান্যরা। শান্তি আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক ছিল। তাঁরা ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করার অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়েছিলেন। আইপিকেএফ-কে বাহিনী থেকে বহিষ্কার করার পর, জাতিগত সংঘাত নিরসনের প্রচেষ্টা গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয়, যখন জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই-এর রাজনৈতিক মূলধারায় প্রবেশ এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পূর্বশর্তগুলো পূরণে কোনো আগ্রহ দেখাননি। বইয়ের এই অংশে আমি শ্রীলঙ্কার মন্ত্রীদের সাথে আলোচনার বিভিন্ন পর্ব এবং রাষ্ট্রপতি ও জনাব হামিদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার বিষয়গুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। ইতিহাসের এই সময়কাল ও এর অনন্য ঘটনাগুলো গভীরতা ও বিশদভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমি শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়া এবং দ্বিতীয় ইলাম যুদ্ধের আকারে সংঘাত পুনরায় শুরু হওয়ার কারণগুলোও ব্যাখ্যা করেছি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পর বালা ও আমি জাফনায় ফিরে এসে বসবাস করতে লাগলাম। বইটির সপ্তম অধ্যায়ে নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে উপদ্বীপে এক নৃশংস যুদ্ধের মাঝে তামিল জনগণের সঙ্গে আমাদের বসবাসের অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই যুগটি জাফনা উপদ্বীপের ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত বড় ও নির্ণায়ক যুদ্ধ দ্বারা চিহ্নিত ছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী সংঘাতকে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। জনগণের মধ্যে হতাহত ও আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধটি ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক এলাকায় প্রসারিত করা হয়েছিল। ঘনবসতিপূর্ণ বেসামরিক এলাকাগুলোতে নির্বিচার বিমান হামলা ও যথেচ্ছ গোলাবর্ষণ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছিল। বইয়ের এই অংশে আমি জাফনার জনগণের ওপর হওয়া নিপীড়নের গভীরতা এবং সেই বিপজ্জনক সময়ে তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত ভয়াবহতা ও দুঃস্বপ্নের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। যুদ্ধ চলাকালীন, এলটিটিই উপদ্বীপে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অন্যান্য এলাকায় একটি কার্যকর প্রশাসন পরিচালনা করছিল, যে বিষয়টি নিয়ে আমি এই অধ্যায়ে মন্তব্য করেছি।

আমার মতো একজন সমাজবিজ্ঞানীর কাছে জাফনা সমাজ ছিল এক নতুন ও উন্মুক্ত গবেষণাগার, যা গবেষণা ও লিপিবদ্ধ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি দিকই গবেষণা ও মন্তব্যের দাবি জানাচ্ছিল। লিবারেশন টাইগার্সের নারী যোদ্ধারা তামিল সমাজে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। তামিল নারীদের জীবনে তাদের ঐতিহাসিক হস্তক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা এবং সমাজের উপর এর প্রভাব সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন ছিল। আমি ‘লিবারেশন টাইগার্সের নারী যোদ্ধা’ শিরোনামে একটি বই লিখেছি, যেখানে আমি নারী যোদ্ধাদের প্রাথমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছি। নারীদের যৌতুক দেওয়ার মতো সাংস্কৃতিক প্রথাগুলো এক বিরাট সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছিল, বিশেষ করে তামিল নারীদের জীবনে। সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের আমূল অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাচীন যৌতুক প্রথার মধ্যকার দ্বন্দ্বটি সমাধানের জন্য তীব্রভাবে আহ্বান জানাচ্ছিল। যৌতুক প্রথা বিলোপের অঙ্গীকার করে নারী কর্মীরা তাদের নীতি বাস্তবায়নের জন্য এলটিটিই নেতৃত্বের কাছে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। যৌতুক সমস্যার সমাধান নিয়ে জনবিতর্ক থেকে বেশ কিছু আকর্ষণীয় মন্তব্য উঠে আসে, যা থেকে প্রকাশ পায় যে যৌতুক প্রথা যতটা সহজ ভাবা হতো, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। যৌতুক প্রথা নিয়ে জনসাধারণের মতামত এই বিষয়ে আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। জাফনা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি জাফনার সামাজিক গঠনে সম্পত্তি সম্পর্কের একটি প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। পরবর্তীকালে আমি জাফনার তামিলদের মধ্যে প্রচলিত যৌতুক প্রথার উপর ‘অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল’ শিরোনামে একটি বই লিখেছিলাম। বইটি লেখার পর আমি গার্হস্থ্য সহিংসতা নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলাম।

১৯৯৪ সালে চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে, এলটিটিই এবং তাঁর সরকারের মধ্যে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হলে তামিল জনগণ যুদ্ধ থেকে মুক্তির প্রত্যাশা করেছিল। ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত কয়েক দফা আলোচনা ভেস্তে যায়, যা সংঘাতের সূত্রপাত এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপদ্বীপটি আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে। তৃতীয় ইলাম যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমরা জাফনায় বাস করছিলাম এবং তাদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। সপ্তম অধ্যায়ে আমি বর্ণনা করেছি, কীভাবে শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী উপদ্বীপটি দখলের জন্য তাদের কৌশলগত পরিকল্পনা শুরু করে এবং সেই প্রক্রিয়ায় তামিল জনগণকে মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত অস্ত্রের মারাত্মক ক্ষমতা এটাই প্রমাণ করে যে, নিজেদের সামরিক উদ্দেশ্য সাধনে সিংহলি সেনাবাহিনী কতটা নির্মম ও নির্দয় ছিল। আক্রমণকারী বাহিনী জাফনা শহরের দিকে এগিয়ে আসার সাথে সাথে এলটিটিই নেতৃত্ব ভালিগামাম থেকে জনগণকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীলঙ্কার অগ্রসরমান সৈন্যদলের হাত থেকে বাঁচতে পাঁচ লক্ষ আতঙ্কিত মানুষের এক বিশাল জনসমুদ্র জাফনা থেকে বেরোনোর ​​রাস্তাগুলো অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল। ভালিগামামের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক দেশত্যাগ এবং চাভাকাচেরিতে তাদের বাস্তুচ্যুত জীবনযাপনের আকারে এই বিশাল মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপকতাও এই অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমি ছিলাম সেই পাঁচ লক্ষ মানুষের একজন যারা ভালিগামাম ত্যাগ করেছিল; একমাত্র পার্থক্য হলো, আমি ভিড়ের আগেই, একদিন আগে রওনা দিয়েছিলাম।

শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখল এবং অবশেষে আমরা উপদ্বীপটি ছেড়ে ভান্নিতে আশ্রয় নিলাম। বইটির শেষ অধ্যায়ে আমাদের জীবন এবং ভান্নির বাস্তুচ্যুত মানুষদের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের এই সময়কালটি এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর মধ্যকার সামরিক সংঘাত দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সামরিক বাহিনী ‘জয়াসুকুরু’ সাংকেতিক নামের একটি উচ্চাভিলাষী সামরিক অভিযান চালানোর চেষ্টা করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল ভান্নির কেন্দ্রস্থল দিয়ে চলে যাওয়া এ৯ মহাসড়কটি দখল করা। এলটিটিই-এর কার্যকর প্রতিরোধ সরকারি বাহিনীর এই সামরিক অভিযানকে দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘতম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত করেছিল।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জকারী একটি মুক্তি সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন সমালোচক এলটিটিই-কে নানা ইস্যুতে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু এলটিটিই-এর সম্প্রসারণের যে ক্ষেত্রটি বহু বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তা হলো সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের অন্তর্ভুক্তি। এরকম একজন সমালোচক হলেন রাধিকা কুমারস্বামী, যিনি জাতিসংঘের নারী নির্যাতন বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টার। কলম্বোর একটি সংবাদপত্রে এলটিটিই-র নারী যোদ্ধাদের নিয়ে লেখা এক প্রবন্ধে শ্রীমতি কুমারস্বামী এলটিটিই-র নারীদের একটি সম্পূর্ণ নেতিবাচক ও বিকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। সহিংসতার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ‘তামিল সমাজের সামরিকীকরণের’ জন্য এলটিটিই নেতৃত্বকে দায়ী করেছেন। শ্রীমতি কুমারস্বামী নারী যোদ্ধাদের ‘সহিংসতার হোতা’ বলে সমালোচনা করেছেন। নারী টাইগারদের ‘সশস্ত্র কুমারী’ হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি যুক্তি দেন যে, সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ তামিল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে এক আমূল বিচ্যুতি। সপ্তম অধ্যায়ে আমি তার সমালোচনার একটি দীর্ঘ ও পদ্ধতিগত পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছি। আমার মূল বক্তব্য হলো, তামিল জাতীয়তা গঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নারীদের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে, যখন তাঁরা এমন গণহত্যার সম্মুখীন হন যা সমগ্র সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দেয়। তামিল জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ধরণকে গণহত্যার একটি সূক্ষ্ম ও সুপরিকল্পিত রূপ হিসেবে যুক্তি দিয়ে আমি শ্রীমতি কুমারস্বামীর সমালোচনা করছি, কারণ তিনি তামিল জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ইতিহাস এবং তাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কঠোর বাস্তবতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছেন। আমি নারীবাদী বিষয় সম্পর্কিত তার আরও কিছু সমালোচনার উত্তর দেওয়ারও চেষ্টা করেছি।

গত অধ্যায়ে আমি এলটিটিই নেতৃত্ব, বিশেষ করে জনাব পিরাবাকরণ এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন ক্যাডার ও ফিল্ড কমান্ডারদের সম্পর্কে আমার ধারণা ও উপলব্ধি তুলে ধরেছি, যাঁরা মুলাইতিভুর পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে আমাদের বাসভবনে নিয়মিত আসতেন। জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে আমি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি তামিল প্রতিরোধের যুদ্ধবীর হিসেবে পরিচিত কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সামরিক কমান্ডারের বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণগুলোও সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। বইয়ের এই অংশে বালার তীব্র বৃক্কীয় বিকলতায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (ICRC) ও নরওয়ে সরকারের সহায়তায় তাকে ভান্নি থেকে সরিয়ে আনার আমাদের প্রচেষ্টার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আমি এও প্রকাশ করেছি যে, কীভাবে রাষ্ট্রপতি চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা বালার জীবনের বিনিময়ে এলটিটিই নেতৃত্বের কাছে অগ্রহণযোগ্য দাবি পেশ করেছিলেন।

যদিও এই রচনাটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ঝলক ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে রচিত, এটি মূলত মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতির উপর আলোকপাত করে। এই প্রেক্ষাপটে, এটিকে তামিল প্রতিরোধের এক উত্তাল সময়ের ঘটনাবলির বিবরণায়ণকারী একটি ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আমি নিশ্চিত যে, তামিল সংগ্রামকে গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য প্রাসঙ্গিক এর বহুমুখী বৈশিষ্ট্য, ভাষ্য ও উদ্ঘাটনের কারণে পাঠক বইটি আকর্ষণীয় বলে মনে করবেন। এই বইটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো শ্রীলঙ্কায় তামিল জনগণের ওপর চাপানো রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ব্যাপ্তি ও গভীরতার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। এই নিপীড়নের ভয়াবহতা, যাকে আমি গণহত্যামূলক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তা আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো এবং বিশ্ব সরকারগুলো পুরোপুরি উপলব্ধি করেনি বা গুরুত্ব সহকারে নেয়নি। বর্ণবাদী রাষ্ট্রের চালানো অত্যাচার এবং তামিল মাতৃভূমিতে সিংহলী সেনাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নৃশংসতাকে উপেক্ষা করে ভারত ও পশ্চিমা শক্তিগুলো তামিল জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে ক্রমাগত অস্বীকৃতি জানিয়ে চলেছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিরোধিতা সত্ত্বেও তামিল ইলমের জনগণ প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক প্রকল্প চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি তামিল ইলমের যোদ্ধাদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও এই অদম্য চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেখেছি। আমি নিঃসন্দেহে নিশ্চিত যে, স্বাধীনতার এই আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে।




1 নতুন দিগন্ত

আমি জানতাম আমাদের প্রস্থান আসন্ন। আউটবোর্ড মোটরের ঘূর্ণায়মান ব্লেডগুলো থেকে সাদা ফেনিল জল তোলপাড় হচ্ছিল। আমরা রওনা হতে চলেছিলাম, সেই ভূমি আর মানুষগুলোকে ছেড়ে, যাদেরকে আমি ভালোবাসতাম এবং যাদের সাথে সতেরো বছর ধরে বাস করেছিলাম। তামিল টাইগার কর্মীরা—আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত অনেক তরুণ-তরুণী এবং পুরোনো বন্ধুরাও—সৈকতের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছিল। মোটরগুলো মসৃণভাবে চলতে চলতে আমাদেরকে উপকূলীয় উপহ্রদের নীল জলরাশি থেকে গভীর হতে থাকা ভারত মহাসাগরের ধূসর জলরাশির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, আর সৈকতের মানুষগুলো বিলীয়মান ভূদৃশ্যের মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমার জলে ভরা চোখের সামনে ভূখণ্ডটি একটি সরু কালো রেখায় পরিণত হলো। আমি আমার নিজের একটা অংশ পেছনে ফেলে আসছিলাম।

সমুদ্র প্রবল বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে এল এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে আমরা খারাপ সময়ে এসেছি এবং আগামী কয়েক ঘণ্টা জীবন দুর্বিষহ হবে। সেই জলময় ভূখণ্ডে আমরা ছিলাম অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি, কারণ উত্তাল ঢেউগুলো স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে আমাদেরকে এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলছিল। সি টাইগার-এর কমান্ডার সুসাই নৌকার পেছনের দিকে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান নিলেন, যা তাকে আমাদের যাত্রাপথের এই অংশটি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করলো। যে সুস্পষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতার সাথে সুসাই ও তার দল উত্তাল জলের মধ্য দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছিল, তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবছিলাম। উত্তাল সমুদ্রে নৌকায় অবিচল পদক্ষেপে, তারা দক্ষতার সাথে ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং পথ চালনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল; নৌকায় আছড়ে পড়া ঠান্ডা জলরাশি তাদের সবাইকে ভিজিয়ে দিলেও তারা নির্বিকার ছিল। তরুণ ক্যাডাররা তাদের বয়সের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে, জলের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করে সমুদ্র ও নৌকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুসাইয়ের দেখানো দিকে তাকাতেই, ধূসর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমরা পেছনে দূরে দুটো কালো দাগ দেখতে পেলাম, যেগুলো আমাদের সাথেই তাল মিলিয়ে চলছিল। ওগুলো ছিল নৌকা—এলটিটিই-র নৌকা—ঠিক আমাদের ভ্রমণের নৌকার মতোই, কিন্তু দূরত্বের কারণে আকারে ছোট; মুলাইতিভুর জলরাশিতে জেদ ধরে পথ করে চলার সময় সেগুলো দুলছিল আর হেলেদুলে উঠছিল। এরা ছিল আমাদের রক্ষী; সাহস, ত্যাগ, অঙ্গীকার এবং বিস্ফোরক বোঝাই নৌকাগুলো। এরা ছিল আমাদের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা ব্ল্যাক সি টাইগার ক্যাডার, যারা আমাদের বাঁচানোর জন্য নিজেদের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল; তরুণ-তরুণীরা প্রস্তুত ছিল শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর নৌকাগুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে, যেই মুহূর্তে সেগুলো আমাদের যাত্রার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হবে। এই প্রথমবার নয় যে আমি আমাদের উপর অর্পিত সম্মানের অযোগ্য বোধ করেছি এবং শুধুমাত্র আমাদের জীবন রক্ষার জন্য মানুষের আত্মত্যাগের মাত্রা দেখে বিনীত হয়েছি। কিন্তু আমি সুসাইকে বহু বছর ধরে চিনতাম এবং আমার এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ছিল যে, আমাদের যাত্রা শুরুর আগেই নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে সৃষ্ট হুমকিগুলো সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে অবগত ছিলেন এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমানভাবে সক্ষম ছিলেন। বালার জীবনের জন্য একটি অতিরিক্ত বিপদ ছিল এবং তা তার নিজের ভেতর থেকেই আসত।

সম্প্রতি বালা অলৌকিকভাবে তীব্র বৃক্কীয় বিকলতার একটি পর্যায় থেকে বেঁচে গিয়ে এখন দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কীয় বিকলতার পর্যায়ে রয়েছে। যে ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেছিলেন, তাদের এটাই ছিল ডাক্তারি মতামত। তারা বলেছিল, পঁচিশ বছরের ডায়াবেটিস শরীরের ওপর প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু কোনো রোগনির্ণয়ক সরঞ্জাম না থাকায় তীব্র বৃক্কীয় সমস্যাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। অস্ত্রোপচারের পরেই আমরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম যে দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ক বিকলতার পাশাপাশি তিনি কী পরিমাণ গুরুতর বৃক্কীয় প্রতিবন্ধকতায় ভুগছিলেন। যদি আমরা জানতাম যে তার বাম কিডনিটা একটা নারকেলের মতো বড় এবং ফেটে যাওয়ার উপক্রম, তাহলে হয়তো চিকিৎসা সেবা ও সরঞ্জাম ছাড়া এমন এক বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রায় বের হওয়ার সাহস আমাদের হতো না।

যদিও বালা মুলাইতিভুতে কিডনি বিকল হওয়ার এক প্রাণঘাতী অবস্থা থেকে সেরে উঠেছিলেন, তিনি অত্যন্ত অসুস্থই ছিলেন এবং একমাত্র ভাগ্যদেবীর কৃপাতেই তিনি বেঁচে যান, যার ফলে তিনি বঙ্গোপসাগরের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রাটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, ভাইরাল জ্বর—ভান্নিদের এই সাধারণ অসুস্থতাগুলো ‘সুস্থ’ মানুষের জন্যই যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল, কিন্তু কিডনির এক নাজুক রোগে আক্রান্ত বালার জন্য এগুলো ছিল প্রাণঘাতী। সুতরাং, একদিকে তার অসুস্থতা এবং অন্যদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পরিবেশের বিপদের কারণে, সংগঠনের সকল অংশ এবং বালার দ্রুত অবনতিশীল স্বাস্থ্যের কথা অবগত জনসাধারণের সর্বসম্মত মতামত ছিল যে, তিনি ভ্রমণের উপযুক্ত অবস্থায় থাকতেই আমাদের যত দ্রুত সম্ভব ভান্নি ত্যাগ করা উচিত। আর তাই, এত আবেগ ও উদ্বেগের মাঝে, মিঃ পিরাবাকরণ তামিল ইলম থেকে আমাদের সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা জানতাম যে এই ধরনের যাত্রার নিজস্ব ঝুঁকি রয়েছে, কিন্তু কোনো বিকল্প ছিল না। হয় মুলাইতিভুতে থেকে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া, অথবা এক ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা করা, এবং হয়তো বিদেশে যথাযথ চিকিৎসা পেলে তিনি আরও কিছুদিন বাঁচতে পারতেন। কিন্তু সমুদ্রে নামার পর এই প্রতিকূল পরিবেশ বালা-কে সংকটে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি। আমাদের ছোট নৌকাটি যখন উত্তাল সমুদ্রের বিশাল শক্তির মধ্যে দিয়ে এবং ম্লান হয়ে আসা দিগন্তের আলোর দিকে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলছিল, তার মুখটা ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। আমাদের যাত্রা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলেন এবং সি টাইগার দলের সদস্যরা ইতোমধ্যেই তার কপাল ধরে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যখন তিনি বমি করে তাদের বাটিতে খাবার ফেলছিলেন। যাত্রাটি নিয়ে আমার সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নগুলো যখন বাস্তবে পরিণত হচ্ছিল, তখন আমিও সমুদ্রপীড়ার সেই ভয়াবহ ডুবে যাওয়ার অনুভূতিতে ভুগছিলাম। আমাদের যাত্রা শুরুর আগেই আমাকে ভালোভাবে জানানো হয়েছিল যে আমি তিনটি সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সংকটের সম্মুখীন হতে পারি। তার রক্তচাপের ওষুধগুলো কি নিম্ন রক্তচাপের কারণ হতে পারে, যা দিনের ওই সময়ে প্রায়শই ঘটত? সমুদ্রপীড়ার কারণে বমি হলে কি তার শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়বে এবং বৃক্কীয় সংকট দেখা দেবে? অতিরিক্ত বমির ফলে কি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার আক্রমণ হতে পারে? তাই যখন আমি নিজের বমি বমি ভাবের মধ্যেও মুখ তুলে তার কপালে ঘামের ফোঁটা জমতে দেখলাম, তখন আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে এই অবস্থাগুলোর মধ্যে কোনটি প্রবল ছিল। বালার ধবধবে সাদা মুখের দিকে তাকিয়েই আমি বুঝে গেলাম সে বিপদে পড়েছে। সুসাইয়ের মুখের ভাবটা যেন আমাকে কিছু একটা করার জন্য মিনতি করছিল। বালা হাত বাড়িয়ে ইশারা করে বোঝালো যে তার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে এবং চিনি দরকার, আর আমি আমার প্রস্তুত করা একটি মেডিকেল কিট থেকে অনেক কষ্টে কিছুটা চিনি বের করলাম। সে এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিসটি চেটে নিল এবং কয়েক মিনিট পরেই তার কপাল থেকে ঝরে পড়া পুঁতিগুলো শুকিয়ে গেল। এর বেশি আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। নৌকাটির অস্থিতিশীল গতির কারণে সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা পদ্ধতিও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। সে নৌকার একপাশে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, কিন্তু তার শরীর মোটেই ভালো ছিল না। যখন সে তার কপালের সামনে হাত ঘোরালো, আমি বুঝলাম তার মাথা ঘুরছে এবং রক্তচাপও কমে গেছে। কয়েক মিনিট পরেই সে আবার পেট ফুলিয়ে উঠত এবং তারপর ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ত। তার দেহটা নিস্তেজ ও নিরুত্তাপ ছিল।

একদিকে বালার অবস্থার সময়ের সাথে সাথে উন্নতি হয়ে স্থিতিশীল হবে এই প্রত্যাশা, অন্যদিকে সে আর এগোতে পারবে না এবং আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত—এই দুইয়ের দোটানায় থেকে আমরা যাত্রা চালিয়ে গেলাম। যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমাদের পেছনের দূরত্ব সামনের দূরত্বের চেয়ে বেশি, তখনই সিদ্ধান্তটি আমাদের জন্য নেওয়া হয়ে গেল। আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছিল; ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। সে জানতো, আর কিছুই করার ছিল না। সুসাই আমার দিকে তাকালো এবং ছেলেগুলো পরস্পরের দিকে তাকালো। কিছু একটা করার জন্য মরিয়া হয়ে সুসাই চালককে কিছুক্ষণের জন্য নৌকাটির গতি কমাতে চিৎকার করে বলল। “নৌবাহিনীর গানবোটগুলো ত্রিনকোমালি ছেড়ে গেছে”, জবাবে এল।

দূরবর্তী বিপদকে উপেক্ষা করে সুসাই আবার চিৎকার করে বলল, “কিছুক্ষণের জন্য নৌকার গতি কমাও।” আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং বালার স্পষ্ট শারীরিক কষ্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যাত্রার গতি ঠিক করে গভীর সমুদ্রের জলে ও ঘনিয়ে আসা রাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম। সুসাই নৌকার কিনারায় তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একচুলও নড়ল না, যেখান থেকে সে সমুদ্রের দিকে নজর রাখছিল, বালার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল এবং তরুণ ক্যাডারদের দিক ও গতি সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছিল। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা যে প্রতিকূল পরিবেশে বাস করতেন সে সম্পর্কে উদাসীন থেকে অক্লান্তভাবে, এবং আত্মত্যাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শান্তভাব নিয়ে, সুসাই ও তাঁর দলবল একটি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো সুসমন্বিতভাবে কাজ করে যেতেন। তারপর, যখন আমার মনে হচ্ছিল এই দুঃস্বপ্নের আর কোনো শেষ নেই, তখন সুসাই আমার দিকে ঝুঁকে এসে, মোটরের শব্দের উপরেই চিৎকার করে দিগন্তের কিছু মিটমিটে আলোর দিকে ইশারা করে বলল, “ঐ যে মাসি,” “আমরা এসে গেছি,” অন্ধকারে একটি জাহাজের উপস্থিতি দেখিয়ে সে বলল। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ক্যাডাররা দুলতে থাকা নৌকাটিকে একটি জাহাজের পাশে বাঁধতে হিমশিম খাচ্ছিল। রাত আবার আলোকিত হয়ে উঠল এবং চেনা উত্তেজিত কণ্ঠের কলরব আছড়ে পড়া ঢেউ আর কষ্টকর মোটরের একঘেয়েমি ভেঙে দিল। “এসো মাসি, এসো,” কণ্ঠস্বরগুলো আমার দিকে চিৎকার করে উঠল, আর হাতগুলো আমাকে ধরার জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হলো। বালা আগে থেকেই রাজি ছিল। ওয়াকি-টকির মাধ্যমে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে, একদল ক্যাডার আমাদের নৌকায় নেমে এসে বালা-কে তুলে নেয় এবং দ্রুত তাকে একটি উষ্ণ কেবিনে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বিছানায় শোয়ানো হয়। তারুণ্যের শক্তি আমাকে জাহাজে টেনে তুলল, যেখানে আমাকে একটি ছোট কেবিনে ঠেলে ঢোকানো হচ্ছিল। বৃষ্টিতে ভেজা এক ঠাণ্ডা রাতের পর যেন আমি একটি উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করছি, এমন অনুভূতি হলো। কিন্তু সমুদ্রপীড়ায় আমি এতটাই অসুস্থ বোধ করছিলাম যে শুতে পারছিলাম না। আমি সিঁড়ির ধাপে দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে বসেছিলাম। নিজের ভয়াবহ বমি বমি ভাব নিয়ে মগ্ন থাকা আর বালার কী হয়েছিল তা নিয়ে ভাবনার মাঝেই একটি কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। “মাসি,” আমি শুনতে পেলাম, “আমি যাচ্ছি।” আমি কণ্ঠস্বর শুনে মুখ তুলে তাকালাম এবং দেখলাম সুসাই এক হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। “ঠিক আছে ‘থাম্বি’ (ছোট ভাই),”—বছরের পর বছর ধরে একজন ঘনিষ্ঠ ও উদার বন্ধু হয়ে থাকা এক যুবককে বিদায় জানানোর সেই মুহূর্তে আমি শুধু এটুকুই বলতে পেরেছিলাম; যে কিনা তৃতীয়বারের মতো আমাদের জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তার মুখ দেখে আমি বুঝলাম আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই এবং তিনি ঘুরে চলে গেলেন, প্রস্থানের প্রস্তুতি নিতে তার অনুচরদের একত্রিত করলেন। আমাদের খুব পরিচিত ছেলেরা, যারা আমাদের যত্ন নিয়েছিল এবং যাত্রাপথের এই অংশটুকুতে আমাদের সঙ্গী হয়েছিল, তারা একে একে আমাদের বিদায় জানাতে এলো। শ্রীলঙ্কার গানবোটের হাতে ধরা পড়ার আগেই, সেই কালো রাত আর উত্তাল সমুদ্রে মুলাইতিভু ফেরার দীর্ঘ ও বিপদসংকুল যাত্রার প্রস্তুতি নিতে তারা তাড়াহুড়ো করছিল।

সুসাই ও তার দলবল ফেরার পথে আমাদের জাহাজ থেকে নিরাপদে দূরে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমি একটি মৃদু কম্পন অনুভব করতে পারলাম। জাহাজটি চলছিল। আমরা মোটরের শব্দ প্রায় শুনতেই পাচ্ছিলাম না, আর দোলনায় থাকা শিশুর মতো মৃদু দুলুনিটা না থাকলে আমি বুঝতেই পারতাম না যে জাহাজটি যাত্রা শুরু করেছে। ইঞ্জিনগুলো যে সমুদ্র সামলাতে পারতো, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল এবং এই বড় নৌকাটির ওজন বহন করতেও তা সমানভাবে সক্ষম ছিল। নাবিকদল আমাদের যাত্রার দ্বিতীয় পর্বে নিয়ে যাওয়ার কাজে লেগে পড়েছিল। সমুদ্রযাত্রার সময় আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব সুদারোলিকে দেওয়া হয়েছিল, যিনি সি টাইগার দলের একজন ঊর্ধ্বতন সদস্য। আমি সুদারোলির কাছে বালার খোঁজ নিতেই, সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে উঠল, “ও ভালো আছে। চিন্তা করো না। ও ঘুমাচ্ছে আন্টি।” ওই কথাগুলোই আমার জন্য যথেষ্ট আশ্বাসের ছিল এবং আমি বড় জাহাজটির উষ্ণতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে, বিদায়ের আবেগ আর কিছুক্ষণ আগের যাত্রার উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেয়ে ঘুমের গর্ভে হারিয়ে গেলাম।

জানি না কতক্ষণ আমি ঘুমের আশ্রয়ে ছিলাম, এমন সময় ডাক এলো, “অ্যাডেল, আমাকে এক কাপ চা এনে দেবে?” একটি করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে এসে আমাকে জাগিয়ে দিল। এই গোলযোগে আমি একই সাথে বিরক্ত ও স্বস্তি বোধ করেছিলাম; সমুদ্রপীড়া থেকে আমার সাময়িক স্বস্তি এবং বালা-কে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু এটা দেখে খুশি হয়েছিলাম যে সে যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং উঠে খাবার ও পানীয় খুঁজতে পারছে। যাইহোক, তিনি এক কাপ গরম চা পান করলেন এবং বেশ উৎফুল্ল ছিলেন, স্পষ্টতই বড় জাহাজটির উষ্ণতা ও অধিকতর স্থিতিশীলতার কারণে এমনটা হচ্ছিল। আমার চায়ের কাপটা পেটের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল, এরপর শুকনো বমির দমকে তা মেঝেতে উগরে পড়ল, যা আমাকে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার জন্য কোনো খাবার বা পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সতর্কবার্তা দিল। আর এই ভয়াবহ সমুদ্রপীড়া যাত্রার এই প্রাথমিক পর্যায় জুড়ে আমাকে নাজেহাল করে রেখেছিল। এখন আমিই অসুস্থ, নড়াচড়া করতেও প্রায় পারছিলাম না। বড় জাহাজটিতে বালা দ্রুত সমুদ্রের সাথে মানিয়ে নিল এবং আমরা তার স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা পুনরায় শুরু করলাম।

বঙ্গোপসাগরের দিগন্তে সূর্য উঁকি দিয়ে তার সোনালী কিরণে আকাশকে আলোকিত করছিল এবং সমুদ্রের নীলকে আরও গভীর করে তুলছিল। ঠিক সেই সময়ে আমরা অন্য একটি জাহাজের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলাম, যেটি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে গভীর ভারত মহাসাগরে আমাদের আগমনের অপেক্ষায় নোঙর করে ছিল। খারাপ আবহাওয়া এবং আরও উত্তাল সমুদ্রের কারণে আমরা মুলাইতিভু থেকে যাত্রা শুরু করতে এবং জাহাজের সাথে মিলিত হতে পারিনি। এখন, আমরা কাছে আসতেই, নাবিকেরা অধীর আগ্রহে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই জাহাজটিতে কর্মরত আমাদের কর্মীদের জন্য আমার দুঃখ ও শ্রদ্ধা জাগল, কারণ তাঁরা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল সমুদ্রের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছেন এবং এই উদ্ধার অভিযানের পরবর্তী ও চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য তাঁদের রসদ ও জল সরবরাহ একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে এসেছিল। আমাদের যাত্রায় আর কোনো বিলম্ব হলে জাহাজে থাকা নাবিকদের জন্য রসদ সংকট তৈরি হতো। তাই অবশেষে যখন তাদের সাথে আমাদের দেখা হলো, তখন তারা কিছুটা স্বস্তিও পেয়েছিলেন। বিশ্বের অন্যতম একটি মহাসাগরের মাঝখানে, যা তার ঝোড়ো আবহাওয়ার সম্ভাবনার জন্য কুখ্যাত, কোথাও যাওয়ার বা করার কিছু না থাকায় ভেসে বেড়ানোটা নিশ্চয়ই কোনো মজার ব্যাপার ছিল না। তা সত্ত্বেও, তাদের স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে, জাহাজের কর্মীরা বেশ সুস্থ ও সবল বলেই মনে হচ্ছিল, যখন আমরা তাদের বিশাল জাহাজটির দিকে এগিয়ে যেতেই তারা হাত নেড়ে আমাদের অভিবাদন জানাল। কিন্তু চারপাশের এই সুবিশাল জলরাশির দিকে তাকাতেই আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল যে, এই অসীম বিশালতার মাঝে আমরা তুচ্ছ ও নগণ্য সত্তা।

আমাদের জাহাজটি যখন মালবাহী জাহাজটির পাশে ঘেঁষে আসার চেষ্টা করছিল যাতে আমরা একটি থেকে অন্যটিতে যেতে পারি, তখন আমরা একটি অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হলাম। সমুদ্র উত্তাল ছিল এবং কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। দোদুল্যমান দুটি জাহাজের ফেন্ডারগুলো একে অপরের সাথে সজোরে ধাক্কা খেল, যার ফলে জাহাজ দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তাদের মাঝে একটি বিশাল গিরিখাতের মতো ফালি তৈরি হলো, যা একটি থেকে অন্যটিতে নিরাপদে স্থানান্তরকে কার্যত অসম্ভব করে তুলল। আমরা সবাই জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে থাকা জলের বিপদ ও শক্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, যখন লোহার তৈরি এই বিশাল জাহাজগুলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে হাঁটার তক্তা সংযুক্ত করা অসম্ভব ছিল; জাহাজগুলোর অস্থিতিশীলতা এটিকে টেনে নামিয়ে দিত। ক্যাডারদের মতো আমরা নিশ্চয়ই দড়ি বেয়ে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে সহজে যেতে পারতাম না। আমার মনে নানা রকম দৃশ্যকল্প ভিড় করছিল, আর আমি ভাবছিলাম বালা কীভাবে শক্তি সঞ্চয় করে লাফ দেওয়ার ধকল সহ্য করবে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, সে হয়তো জাহাজ দুটোর মাঝের উত্তাল জলে পড়ে যাচ্ছে, কিংবা এমনভাবে আহত হচ্ছে যে তার ফলে অন্য সমস্যার সৃষ্টি হবে। যখন জাহাজ দুটির ফেন্ডারগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খেয়ে আলাদা হয়ে গেল এবং জীবন-মরণের লড়াইয়ে লিপ্ত দুটি হরিণের মতো সেগুলো দুলতে ও গড়াতে লাগল, তখন আমরা ভাবতে লাগলাম কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। আমাদের ঝাঁপ দিতে হবে, কিন্তু কখন? আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না; জাহাজ দুটির মাঝখানে স্থিরতা ও স্থিতিশীলতার মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করুন, যা আমাদের লাফ দেওয়ার সুযোগ করে দেবে। মালবাহী জাহাজের উদ্বিগ্ন ক্যাডাররা হাত বাড়িয়ে বলল, “বালা আন্নাকে ছুঁড়ে দাও, আমরা ওকে ধরে ফেলব।” তারা চিৎকার করে বলল, “লাফ দাও, আমরা তোমাকে ধরে ফেলব।” কিন্তু জাহাজ দুটির মাঝখানের উত্তাল জলের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে, যেকোনো ভুল নিশ্চিত মৃত্যুর কারণ হবে এবং আমরা এতদূর চলে এসেছি যে এখন তাড়াহুড়ো করার সময় নেই। আর তাই আমরা সমুদ্র ও জাহাজগুলোর মধ্যে সম্প্রীতির একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং যখন সেই মুহূর্তটি এলো, তখন পেছন থেকে অসংখ্য শক্তিশালী পেশীর ধাক্কায় বালা সেই গুরুত্বপূর্ণ লাফটি দিল এবং স্বস্তিতে থাকা ক্যাডারদের বাহুডোরে গিয়ে পড়ল। বালা তথাকথিত ‘সীমান্ত’ নিরাপদে পার হয়ে যাওয়ার পর উভয় পক্ষের নাবিকদলকে দৃশ্যত স্বস্তি পেতে দেখা গেল। এখন শুধু আমার ও আমাদের রক্ষীদের ওপারে চলে যাওয়াই বাকি ছিল। জাহাজগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খাচ্ছিল, ঠোকাঠুকি করছিল এবং নিচের বিশাল জলরাশির সম্পূর্ণ দয়ায় উপরে-নিচে ওঠানামা করছিল। “আসি, লাফ দিন,” তারা এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে অনুরোধ করল যে, কাজটা আমার জন্য কোনো সমস্যাই হবে না। আর সেটাও ছিল না। সঠিক মুহূর্তটি আসতেই আমি শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং অপেক্ষারত সি টাইগার দলের নির্ভরযোগ্য খপ্পরে গিয়ে পড়লাম।

এই বিশাল লোহার জাহাজটিতে ওঠার পর দ্রুতই আমাদের থাকার জায়গার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। জাহাজটির আকারের তুলনায় নাবিকদের থাকার জায়গাটা যে কতটা ছোট ছিল, তা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তুলনামূলকভাবে স্বল্প দূরত্বের যাত্রার জন্য এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে থাকাটা খুব একটা কঠিন না হলেও, আমি সেই নাবিকদলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম যারা মাসের পর মাস এই ছোট ছোট খাঁচায় একবিন্দুও ভূমি স্পর্শ না করে কাটিয়েছিল। এটা আশ্চর্যজনক ছিল যে তারা তখনও তাদের মনোবল ধরে রেখেছিল। রান্নার মতো একটি সাধারণ কাজও জাহাজের গতির সাথে তাল মিলিয়ে করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, খুব উত্তাল সমুদ্রে—যেমনটা নাবিকেরা আমাকে বুঝিয়েছিলেন—যখন একটি বিশাল ঢেউ বেয়ে ওঠার জন্য জাহাজটিকে প্রায় খাড়া অবস্থানে আনা হয় এবং ঠিক তখনই সেটি সজোরে ঢেউয়ের খাদে আছড়ে পড়ে, তখন রান্না করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং আবার একবেলা গরম, রান্না করা খাবারের স্বাদ পেতে কয়েক দিনও লেগে যেতে পারে। জাহাজের অগ্রভাগে আছড়ে পড়া পাহাড়সম ঢেউসহ এমন সমুদ্রে ভ্রমণের কথা ভাবতেই আমি একেবারে শিউরে উঠেছিলাম এবং আশা করছিলাম যেন আমাদের এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। ডেকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অন্তহীন সমুদ্রের চিরন্তন গতি দেখতে দেখতে, সমুদ্রজলের অসাধারণ শক্তি ও বৈশিষ্ট্যে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। দ্রুতগতিতে ঢেউয়ের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উড়ন্ত মাছ এবং আমাদের জাহাজকে সঙ্গ দেওয়া বন্ধুত্বপূর্ণ ডলফিনগুলো এই বিষয়টিই স্পষ্ট করে দিল যে, সমুদ্র এই গ্রহের আরেকটি আকর্ষণীয় জীবন ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ বড়জোর আগন্তুক এবং নিকৃষ্টতম ক্ষেত্রে প্রতিকূল অনুপ্রবেশকারী।

দিন গড়িয়ে চলল, জাহাজটাও এগিয়ে চলল। আমি যখন আমার বেশিরভাগ সময় সমুদ্র দেখে মগ্ন ও আনন্দিত থাকতাম, তখন বালা, যার আর সমুদ্রপীড়া ছিল না, দ্রুতই নাবিকদলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল এবং ক্যাপ্টেনের কেবিনে তাস খেলার একজন কাজের সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। যাত্রার এই পর্যায়ে বালা অসুস্থ দেখালেও, তেমন কোনো বড় স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়নি যা নিয়ে প্রকৃত উদ্বেগের কারণ হতে পারে। পুরো যাত্রাপথে কোনো ডাক্তারি পরামর্শ থেকে বঞ্চিত থাকায়, জলের উপর ফোমের বাক্সের টুকরো, প্লাস্টিকের ব্যাগ আর বোতল ভাসতে দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আবর্জনাগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে আমার উদ্বেগ ও দায়িত্ব ফুরিয়ে আসছে, কারণ আমাদের যাত্রা সামনের চেয়ে পেছনের দিকেই বেশি ছিল।

সমুদ্রের বুকে ক্রমবর্ধমান আবর্জনার ভাসতে থাকা এবং এর নির্মল সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত করা আমাকে উপলব্ধি করালো যে আমরা আবারও মানব সমাজের কাছাকাছি চলে আসছি। শ্রীলঙ্কার যুদ্ধবিধ্বস্ত উত্তর-পূর্বে, অভাব-পীড়িত ও অতি স্বল্প ভোগ্যপণ্যের এক সমাজে বহু বছর বসবাসের পর, আমি অতি-ভোগ এবং অর্থনৈতিক ‘উন্নয়ন’-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাছাড়া, উত্তরের পারিবারিক অর্থনীতির ঐতিহ্যবাহী উপাদানগুলো প্রাকৃতিক পণ্যের মিতব্যয়ী ও বহুমুখী ব্যবহারের দিকে অনেক বেশি অভিমুখী ছিল, যার ফলে অপচয়ের সুযোগ সীমিত থাকত। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা ও আর্থিক অভাব ব্যাপক ছিল, তাই খাদ্যের অতিরিক্ত ভোগ বা অপচয় হতো না। খাবারের যে সামান্য উচ্ছিষ্টটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা প্রাকৃতিক আবর্জনাভোজী প্রাণী—কাকদের ভাগে চলে গেল। ১৯৯০ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে উত্তরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই মানুষের নতুন নতুন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কেনার কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং এর ফলে এলাকাটিকে পাহাড়সম প্লাস্টিক বর্জ্য অপসারণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু এখন, জাফনা উপদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলীয় জঙ্গলে বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বছরের পর বছর কাটানোর পর, আমরা অন্যতম একটি উন্নয়নশীল ‘টাইগার ইকোনমি’র জলসীমায় প্রবেশ করছিলাম এবং সমুদ্রে ক্রমাগত বাড়তে থাকা আবর্জনার স্তূপ ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, এই বিপুল বস্তুগত সম্পদ এবং তার আনুষঙ্গিক ভোগবাদী ভোগবাদ স্পষ্টতই প্রাকৃতিক জগতের প্রতি যেকোনো ধরনের আন্তরিক বিবেচনার বিনিময়ে ঘটছে।

এই সমুদ্রকাহিনীর সমাপ্তি পর্ব শুরু হওয়ার অপেক্ষায় আমাদের জাহাজটি আন্তর্জাতিক জলসীমায় নোঙর করা ছিল। জল এখন একেবারে স্থির, আয়নার মতো চকচক করছে। আমাদের অভিযান এ পর্যন্ত সফল হওয়ায় আমরা সবাই স্বস্তিতে ও আনন্দে ছিলাম। কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। বলা যেতে পারে, যাত্রার সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়টি তখনও আমাদের সামনে ছিল। কয়েক দিন পর একটি ছোট মাছ ধরার ট্রলার আমাদের কাছাকাছি এসে উপকূলে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিতে জাহাজের কাছে ভিড়ল। আমরা ট্রলারে চড়ে আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, তখনও আমাদের হাতে বেশ কয়েক ঘন্টা বাকি ছিল। বালার জন্য ঘুমানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হলেও তিনি নাবিকদলের সাথে কন্ট্রোলে বসে যাত্রাটি দেখতেই বেশি পছন্দ করতেন। আমরা সবাই উপকূলরক্ষী ও নৌবাহিনীর টহলের জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলাম, কারণ আমরা এখন অবৈধভাবে একটি বিদেশি দেশের জলসীমায় প্রবেশ করেছিলাম এবং আমাদের লক্ষ্য ছিল ধরা পড়া এড়ানো। কয়েক ঘন্টা ধরে ভূমির দিকে যাত্রা করার পর আমাদেরকে একটি স্পিডবোটে তুলে দেওয়া হলো, যা দ্রুতগতিতে আমাদেরকে একটি ছোট জেটিতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমরা যখন মাঝরাতে পৌঁছালাম, তখন ভাটা চলছিল এবং আমরা ডাঙার কাছাকাছি যেতে পারিনি। যখন আমরা আমাদের গন্তব্যের এত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, তখন এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও জল শান্ত ছিল, পরিস্থিতি কিন্তু তেমন ছিল না। উপকূল থেকে শত শত গজ দূরে আমরা ভাসছিলাম, সেখানে থাকার কোনো অনুমতি আমাদের ছিল না এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী বা নৌবাহিনী আমাদের আটক করে তদন্ত করলে কাজে লাগবে এমন কোনো বৈধ কাগজপত্রও আমাদের কাছে ছিল না। হঠাৎ আমাদের একজন ক্যাডার নৌকার কিনারা থেকে পিছলে পানিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমাদের ছোট নৌকাটিকে পানিতে ভাসিয়ে রেখে। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি ডিঙি নৌকা বেয়ে আমাদের দিকে আসতে আসতে পুনরায় আবির্ভূত হলেন। অনেকটা টলমল করে আর ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে আমরা ডিঙি নৌকায় উঠে বসো এবং নোঙর করার মতো একটি জায়গা খুঁজতে ডাঙ্গার দিকে এগোতে লাগলাম। মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পর আমরা যখন সেই অচেনা ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন একটি চার চাকার পিক-আপ আমাদের পাশে এসে থামল এবং দ্রুত আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল। আমরা সফল হয়েছিলাম।


মিটিং বালাসিংহাম

সবকিছুর শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে, যখন আমি শ্রীলঙ্কা দ্বীপের একজন তামিল পুরুষ, অ্যান্টন বালাসিংহামকে বিয়ে করি। সেই মিলনে আমি একটি জাতির সমষ্টিগত চেতনা ও ইতিহাসের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম: এমন একজন মানুষ, যিনি তামিল মনস্তত্ত্বের সমস্ত শক্তি-দুর্বলতা, মহত্ত্ব-ব্যর্থতা সহ তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। সেই ইতিহাস আমাকে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিল; তাঁর জনগণের প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎপত্তিস্থল, ভারতের দক্ষিণ দ্রাবিড় রাজ্য তামিলনাড়ুতে। বহু বছর আমিও তাঁর জন্মস্থান জাফনায় বাস করেছি, যা শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ তামিল ইলমে, তামিল জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রাজধানী। গণহত্যার এক সুপরিকল্পিত রূপের বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত একটি জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-উৎসবে আমি নিমগ্ন হয়ে পড়লাম। পরবর্তীকালে, আমার জীবনের বিগত তেইশ বছর ধরে আমি অসাধারণ ও অনন্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। প্রথমত, আমিই একমাত্র বিদেশী ব্যক্তি যিনি জনগণের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও গণহত্যার চেষ্টার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাথে বসবাস করেছেন, তা ভাগ করে নিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন; এবং যা কিছু অজেয় বলে মনে হয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিকূলতাকে জয় করে তাদের বীরত্বপূর্ণ, অবিরাম এবং বিস্ময়করভাবে উদ্ভাবনী প্রতিরোধের জটিল ক্ষেত্রগুলোও দেখেছি। তামিল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার দুই দশকেরও বেশি সময় কাটানোটা দুটি কারণে সম্মানেরও বিষয়। প্রথমত, একটি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত সংগঠন—লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম—এর বৃদ্ধি ও বিকাশের সাক্ষী হওয়া এবং সংগঠনটির কর্মীদের অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগের অংশীদার হওয়া ও তার সাক্ষী হওয়া। দ্বিতীয়ত, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই মুক্তি আন্দোলন এবং এর জনগণ সামগ্রিকভাবে আমাকে বিশ্বাস করেছিল, সম্মান করেছিল এবং একজন ‘বহিরাগতের’ কাছে তাদের অন্তরাত্মা উন্মোচন করেছিল। তামিল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার যে গভীর অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা সম্ভবত সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করেছিলেন আমার এক তামিল বান্ধবী, যিনি ভান্নির বিশ্বমাদুতে তাঁর খামারের একটি আমগাছের মনোরম ডালপালার শীতল ছায়ায় বসে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে হঠাৎ আমাকে ‘সাদা তামিল’ বলে উল্লেখ করেন।

দুই দশকেরও বেশি সময় আগে যখন বালাসিংহামের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং আমি তার প্রেমে পড়ি, তখন আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আমার জীবনটা এভাবে গড়ে উঠবে। নিঃসন্দেহে, আমার নিজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পরিবেশ থেকে আসা একজন পুরুষকে বিয়ে করার এই কাজটিই অন্তত একটি ভিন্ন ধরনের ‘সাধারণ’ বিবাহের বিধান দিয়েছিল। তাহলে কীভাবে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির দুজন মানুষ বিবাহের মতো একটি সাধারণ সূত্রে মিলিত হতে পারল? এটা কেবল শারীরিক আকর্ষণ হতে পারে না: যদি তাই হতো, সম্পর্কটি এতটা তীব্র ও অন্তরঙ্গ হতো না। তাহলে কী সেই বিষয় ছিল যা আমাদের একত্রিত করেছিল এবং আমাকে তার সাথে এমন এক অসাধারণ পথে নিয়ে গিয়েছিল?

যদিও বালাসিংহাম আদতে সেই মানুষটিই রয়ে গেছেন যাকে আমি এত বছর আগে বিয়ে করেছিলাম, সময় ও পরিস্থিতি তাকে আজকের এই চিন্তাবিদ ও ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। পঁচিশ বছর আগে, আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম, তিনি ছিলেন একজন ‘ধর্মপ্রাণ মানুষ’; একজন ‘ধার্মিক’ মানুষ, এই অর্থে নয় যে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোকে মেনে চলতেন এবং সেগুলোর আদিম বলে বিবেচিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন, বরং তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি ন্যায়পরায়ণতা, সদ্‌গুণ এবং মানবতাবাদ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় বালার বয়স ছিল ছত্রিশ বছর। তিনি প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তাধারা, বিশেষ করে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন নিয়ে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেছিলেন এবং বুদ্ধের শিক্ষায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যৌবনে বৌদ্ধ দর্শন তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি অনুসন্ধানী দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি জনসমক্ষে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছেন। বৌদ্ধ দর্শনের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে তিনি শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীরভাবে মোহমুক্ত হন, যা তার মতে, বর্ণবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দ্বারা কলুষিত ও বিকৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখজনক অভিজ্ঞতাই তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং নিজের ও যে দর্শনগুলো তিনি এত আবেগভরে অনুসরণ করতেন, সেগুলোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। ন্যায়পরায়ণতা ও সততার প্রতি তাঁর উদ্বেগ আক্ষরিক অর্থেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, যখন তাঁর প্রথম স্ত্রী দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ক বিকলতায় মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরিণামে তাঁর জীবন রক্ষাকারী হিমোডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘস্থায়ী রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তাঁর সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ ও তাঁর সেবা করার মানসিক ও আবেগিক চাপ বালার মনে আত্মসত্তা ও মানবজগৎ সম্পর্কে গভীর দার্শনিক আত্মসমীক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল। গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার ফলে মানব দেহের ভাঙন ও রূপান্তর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, মৃত্যুর সাথে অবিরাম সংঘাত তাকে মানব অস্তিত্বের পেছনের অর্থ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। অনন্য অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলোর ওপর করা মনন তাঁকে জ্ঞানী করে তুলেছিল এবং একজন যুক্তিবাদী হিসেবে বাস্তব জগতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

তাছাড়া, এটি ছিল বালার জীবনের একটি নৈতিকভাবে কঠিন সময় এবং তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা, কারণ তাঁকে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে মানিয়ে চলতে এবং তাঁর মুমূর্ষু সঙ্গীর মানসিক ও স্বাস্থ্যগত চাহিদা মেটাতে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি যে বহুবিধ সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তা কাটিয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর সত্তার সকল দিককে তার পূর্ণ ক্ষমতায় প্রসারিত করেছিল। ফলস্বরূপ, তিনি পরিশেষে সততা ও ন্যায়পরায়ণতাকে বইয়ের পাতা থেকে সংগৃহীত শব্দ বা আমাদের মধ্যে গেঁথে দেওয়া কোনো মতবাদ হিসেবে নয়, বরং আমাদের মৌলিক সত্তা থেকে উৎসারিত মন ও কর্মের এক সমন্বিত অনুষঙ্গ হিসেবে দেখতে শুরু করেন। দুঃখজনকভাবে, তার স্ত্রী পাঁচ বছর হিমোডায়ালাইসিস করার পর অসুস্থতার কাছে হার মানেন। এর বেশিরভাগই বাড়িতে সম্পন্ন করা হতো। এই অত্যন্ত কঠিন সময়েই তাঁর নিজের মরণশীলতা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়—তাঁর ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। পরবর্তীকালে, ব্যক্তিগত সত্তার গতিপ্রকৃতির এই অন্বেষণ ও মনন থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই বেশ অনন্য ব্যক্তিত্ব, যাকে আমি কেবল ‘ধর্মপ্রাণ’ বলেই বর্ণনা করতে পারি। আর এই ‘ধর্মপ্রাণ’ ধরনের ব্যক্তিত্বই আমি আমার সঙ্গীর মধ্যে খুঁজে পাওয়ার আশা করছিলাম। কিন্তু আমি ভিন্ন একটি পরিভাষা ব্যবহার করতে পছন্দ করি এবং আমার সাথে পরিচয় হওয়া ও পরবর্তীতে আমার স্বামী হওয়া মানুষটিকে আমি ‘প্রকৃত’ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করি। যখন বালার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, তখন আমি যাকে বিয়ে করব তার মধ্যে যেমনটা আশা করেছিলাম, বালার মধ্যে তার প্রায় সবকিছুই ছিল; পরিপক্ক, জ্ঞানী, মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, যত্নশীল। জ্ঞানী বলতে আমি বুদ্ধিজীবী বোঝাইনি এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী বলতে আমি ‘পুরুষালি’, উদ্ধত বা আক্রমণাত্মক বোঝাইনি। আমি সেই অসাধারণ মানুষটির সাথে দেখা করার আশা করছিলাম যিনি বিনয়ী কিন্তু দুর্বল নন; যে সরল অথচ গভীর; যিনি দৃঢ়চেতা কিন্তু অহংকারী নন; যে আত্মবিশ্বাসী কিন্তু অহংকারী নয়; যিনি উদার ছিলেন; যে গর্বিত কিন্তু অহংকারী নয়; এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বার্থপর ও অবিবেচক নন। ইনিই সেই ব্যক্তি যার সাথে আমার এত বছর আগে দেখা হয়েছিল, এবং আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে বালাসিংহামই আমার জন্য উপযুক্ত। তার ‘ধর্মীয়’ প্রবণতার একটি দিক ছিল প্রচলিত জীবনযাপন, সঞ্চয় এবং সাধারণ মানুষের করণীয় অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা। বস্তুগত নিরাপত্তার প্রতি এই উদাসীনতা অবশ্যই আমাদের আর্থিক দেউলিয়াপনার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, কিন্তু বালা কোনো না কোনোভাবে আমাদের সামান্য অর্থটুকুও এমনভাবে জোগান দিত যে আমরা আরও একটি দিনকে ভালোবাসতে ও উপভোগ করতে পারতাম।

জীবন ও সত্যের উত্তর অনুসন্ধানে বালা পাশ্চাত্য দার্শনিক ঐতিহ্যের বিপুল পরিমাণ গ্রন্থও অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ‘ধর্মীয়’ ঝোঁকের বিপরীতে যে প্রধান প্রভাবগুলো কাজ করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল মার্কসবাদ ও নব্য-মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা, যে বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং যা নিয়ে তিনি নিজের বহুবিধ আপত্তি ও সমালোচনাও পোষণ করতেন। দর্শন যে ‘বিশ্বকে পরিবর্তন করবে’—এই বিষয়টি মার্ক্সবাদের অন্যতম একটি দিক ছিল যা তাকে আকৃষ্ট করেছিল; এর বিপরীতে তিনি দর্শনকে কেবল তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীদের বিষয় অথবা ‘সাধারণ’ মানবিক সম্ভাবনার মধ্যে দুর্বোধ্য বা অসাধ্য কোনো চিন্তাধারা হিসেবে দেখতেন না।

আমি বলব, উন্নততর মানবতার দিকে অগ্রগতির পথ সম্পর্কিত এই দুটি আপাতবিরোধী দার্শনিক ধারণার মধ্য দিয়ে বালা এক সূক্ষ্ম সীমারেখায় হাঁটছিলেন। একদিকে প্রাচ্য দর্শন মানবজাতির মুক্তির অপরিহার্য শর্ত হিসেবে ব্যক্তিগত আত্মগত রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দিত, যাকে তিনি ভাববাদী বলে জানতেন; এবং অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, যা সমষ্টিগত কর্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক অনুশীলনের উপর জোর দেয়, মানব অবস্থার প্রকৃত রূপান্তরের জন্য বৃহত্তর সম্ভাবনা প্রদান করে বলে মনে হয়েছিল। বিপ্লবী রাজনীতিতে পুরোপুরি নিমগ্ন হওয়ার পূর্ববর্তী বিরতিতে, তিনি মানব বিকাশের বিষয়ীগত ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার এই আপাত বিভাজনকে দূর করার চেষ্টায় একটি কঠিন দর্শনশাস্ত্রের ডক্টরেট থিসিস শুরু করেন, যেখানে মার্ক্স ও ফ্রয়েডের তাত্ত্বিক মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী রাজনীতির দাবিগুলো তাঁর গবেষণা ও শিক্ষাদানে প্রতিনিয়ত বাধা হয়ে দাঁড়াত। এমন এক সময় এসেছিল যখন তিনি শিক্ষাজীবন এবং বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর জনগণের উদ্দেশ্যকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করতেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করা তাঁর কাছে অর্থবহ ছিল।

তাই তার এই প্রগতিশীল ও পরিণত ব্যক্তিত্বটাই আমার ভালো লেগেছিল। এটি আমার কিছুটা অপরিণত ও অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বকে সামলে নিতে পেরেছিল এবং তাকে ‘পূর্ণাঙ্গ’ করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পেছন ফিরে তাকালে, আমার ব্যক্তিত্বের বিকাশে বালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল আমার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগগুলোকে সুনির্দিষ্ট শব্দে প্রকাশ করতে শেখানো। বালার ব্যাপক বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা আমার সংকোচের কারণে চাপা পড়া অব্যক্ত ‘অনুভূতিগুলোকে’ বের করে এনে উপলব্ধির জগতে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে, জীবনে প্রথমবারের মতো আমি আমার সত্তার গভীরতর, ‘গোপন’ দিকটি প্রকাশ করতে এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও বাধাহীনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ভাষা ব্যবহারের এই উন্নত ক্ষমতা অনিবার্যভাবে সম্পর্ক স্থাপন, লেখালেখি এবং কথোপকথনের ক্ষেত্রে আমার সম্ভাবনা ও পরিধিকে প্রসারিত করেছে।

আর এভাবেই বালার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও গভীর হলো এবং আমার মধ্যে আনন্দ ও সন্তুষ্টির জন্ম দিল। শুধু তার সান্নিধ্যে থাকাই যেন যথেষ্ট ছিল এবং ভোগবাদ ও বস্তুবাদ দ্বারা চিহ্নিত এক জাগতিক জগতে নিমগ্ন সেই অস্থির, অসন্তুষ্ট মানুষটি অন্য একজন মানুষের সাথে একটি স্থায়ী, অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অগ্রাধিকারের কাছে ম্লান হয়ে গেল। ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দক্ষিণ লন্ডনের ব্রিক্সটনের রেজিস্ট্রি অফিসে একজন আমলার পৌরোহিত্যে আমাদের পাঁচ মিনিটের বিবাহ অনুষ্ঠানটি ছিল একটি অনাড়ম্বর, জটিলতাহীন ও আনুষ্ঠানিক আয়োজন। এই সামাজিক দায়বদ্ধতাটি এক সপ্তাহ বিলম্বিত হয়েছিল। আমরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং পরের দিনই আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন করার আশা করেছিলাম, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমাদের কাছে ছিল না। এর পরের সেরা বিকল্পটির জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট টাকা ছিল: এক সপ্তাহের জন্য বুকিং। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয় ছাড়া আমরা আমাদের আসন্ন বিয়ের কথা আর কাউকে বলিনি। আমার মতে, বিয়েটা ছিল আমাদের দুজনের মধ্যকার একটি ব্যক্তিগত অঙ্গীকার। তথাপি, এমন এক সমাজে যেখানে কোনো কিছুই বেশিদিন গোপন থাকে না, খবরটা ফাঁস হয়ে গেল এবং সন্ধ্যায় একদল লোক জড়ো হয়ে বিয়ের ভোজ হিসেবে গরম খাসির মাংসের কারি রান্না করল, সাথে ছিল প্রচুর হুইস্কি আর বেশ হৈচৈপূর্ণ এক পার্টিতে তারা প্রাণ খুলে আনন্দ করল। আমার কনের পোশাকে ছিল একটি বাদামী কর্ডরয়ের স্কার্ট ও প্রিন্টেড ব্লাউজ, যা আমি অনুষ্ঠানের মাত্র দুই ঘণ্টা আগে তাড়াহুড়ো করে কিনেছিলাম। এই বিয়েতে আমি সৌভাগ্যক্রমে এমন একজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে পেরেছিলাম, যাকে আরও ভালো কোনো প্রচলিত শব্দ না থাকায় আমার ‘আত্মার সঙ্গী’ বলা যায়। আমার মনে হয়, এই মৌলিক ও গভীর সম্পর্কটিই আমাদের সম্পর্কের অনিবার্য বন্ধুর সময়গুলোকে মসৃণ করে তুলেছিল।

কিন্তু বালাসিংহামকে বিয়ে করা এক জিনিস; বিপ্লবী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়াটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। বিয়ের পর যদি আমার ইচ্ছে থাকত, তাহলে আমি ভিন্ন পথ অবলম্বন করে বালা-কে অন্য দিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। তাহলে আমি কেন রাজনৈতিক পথ এবং তামিল জনগণের সংগ্রামে সম্পৃক্ততা বেছে নিলাম? যদিও এটা সত্যি যে আমাদের সম্পর্কের শুরুর দিকে বালা আমাকে আরও গুরুগম্ভীর এক জগতে ‘স্থিতিশীল’ হতে বা থিতু হতে সাহায্য করেছিল, আমি কখনোই এই ধারণা মেনে নেব না যে আমি ছিলাম নিছকই এক শূন্য পাতা, যার ওপর ধারণাগুলো পরিপাটি ও স্থায়ীভাবে খোদাই করা হয়েছিল। কিংবা আমি কোনো সরল নিষ্পাপ অপ্সরীরূপে, যে তার প্রেমিকের সুরেলা বীণার তার থেকে ভেসে আসা মধুর সুরে নৃত্য করে, লন্ডন থেকে সরাসরি ভারত বা শ্রীলঙ্কায় আমার বোধগম্যতার বাইরের কোনো পরিস্থিতিতে ঝাঁপিয়ে পড়িনি; আর আমি এক মানসিকতা থেকে অন্য মানসিকতায় ঝাঁপিয়ে পড়িনি। রাজনীতি এবং তামিল জনগণের মুক্তি সংগ্রামে আমার সম্পৃক্ততা ছিল মানসিক ও আবেগিক বিকাশের একটি প্রক্রিয়া এবং ধারণা ও চিন্তার রূপান্তর—অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তিগত বিকাশের একটি প্রক্রিয়া। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে আমার সুরক্ষিত জীবনকে পেছনে ফেলে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের ‘বৃহৎ’ জগতে প্রবেশ করার পর আমার ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিঃসন্দেহে সহজতর হয়েছিল। অথবা, আমার মতে, যখন আমার মন তার সংকীর্ণ প্রতিরোধ ভাঙতে শুরু করেছিল। ইংল্যান্ডে প্রাপ্ত বৈশ্বিক মানবতার সংস্পর্শ আমার সামাজিক সত্তাকে নাড়া দিয়েছিল, আমাকে নতুন উপলব্ধি, জীবনধারা ও চিন্তাধারায় পুষ্ট করেছিল এবং পরিশেষে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্ব সম্পর্কে আমার ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল। আমার স্বামী এই প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছেন, আমাকে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু করতে শিখিয়েছেন এবং এমন এক অবারিত মানসিক নিরাপত্তা দিয়েছেন যা আমার জীবনকে আমার কল্পনা বা প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় আমার শিকড় {.unnumbered}

১৯৫০ সালের ৩০শে জানুয়ারির রাতে, অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় ওয়ারাগুল হাসপাতালে, আমার মা যখন তাঁর প্রথম কন্যা সন্তানকে কোলে নিয়ে সস্নেহে তার দিকে তাকিয়েছিলেন, তখন তাঁর সবচেয়ে বড় আশা ছিল যে আমি যেন সুখী ও সুস্থ থাকি এবং একটি ভালো, স্বাভাবিক জীবন যাপন করি। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এই ‘ছোট্ট ফুলটি’—যেমনটা তার মনে হতো আমি তাকে মনে করিয়ে দিই—কখনো অসাধারণ অভিজ্ঞতায় ভরা এমন একটি জীবন বরণ করে নেবে। আমার বাবাও হয়তো ভাবেননি যে তাঁর মেয়ে জীবনে এমন আমূল ভিন্ন একটি পথ বেছে নিতে পারে।

ভিক্টোরিয়ার গিপসল্যান্ডে, অসাধারণ সুন্দর পাহাড়ি দৃশ্যাবলীতে ঘেরা ছোট্ট শহর ওয়ারাগুল, ল্যাট্রোব উপত্যকার প্রবেশদ্বারে স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থিত। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে বিয়ের পরপরই আমার বাবা-মা ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণখনির এলাকা বেনডিগো থেকে এই শহরে চলে আসেন এবং আমার বাবা রেলপথে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। আমি ছাড়াও তাঁদের আরও তিন সন্তান ছিল: আমার বড় ভাই ব্রেন্ট এবং আমার ছোট ভাই ও বোন ডেভিড ও লিনলি।

বিয়ের প্রথম বছরগুলোতে, আমার বাবা-মা, বেটি ফ্লোরেন্স স্টুয়ার্ট এবং অ্যালবার্ট ব্রুস উইলবি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাবার আয়ে তাঁদের চার সন্তানকে লালন-পালন করতে এবং সংসারের খরচ সামলাতে হিমশিম খেতেন। বাবার পাক্ষিক আয়ে চারজন বেড়ে ওঠা সন্তানের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানো নিশ্চয়ই সহজ ছিল না, তবুও আমার কখনো কোনো কিছুর অভাব বা অনাহারে থাকার স্মৃতি মনে পড়ে না। আমার বাবা-মা দুজনেই সমাজকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কিছু অভিন্ন মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন, যা সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য পিতামাতার কর্তব্য এবং সেই দায়িত্ব পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রমকে সমর্থন করত। পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে একটি মহৎ গুণ এবং গর্ব করার মতো অর্জন হিসেবে দেখা হতো। এই উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য আমার বাবা ষাট বছর বয়সে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি দিন কাজ করেছেন। কিন্তু বাবা যখন কাজ করে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নিয়মিত আয় করতেন, তখন আমার মা-ই খরচ সামলাতেন এবং টাকার হিসাব মেলাতেন, যাতে তারা কখনো দেনায় না পড়েন এবং আমাদের পর্যাপ্ত খাবার জোটে। অনেক পরে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করলে, আমার মা পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য শহরের একটি দোকানে সহকারী হিসেবে চাকরি নেন।

কিন্তু দাম্পত্য জীবনে আনা এবং সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করা অভিন্ন মূল্যবোধগুলো ছাড়াও, আমার বাবা-মা দুটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, যাদের নিজস্ব উপলব্ধি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে আমার মনে হয়, এ কথা বলাটা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, আমার বাবা, যিনি একজন রেলকর্মী ও কট্টর ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন, তিনি আমার মায়ের চেয়ে বেশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন। আমার বাবা নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির জন্য উল্লেখযোগ্য ছিলেন এবং তাঁর লেবার পার্টির রাজনীতি শ্রমজীবী ​​মানুষের অধিকারের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ সমর্থনেরই প্রতিফলন ছিল। কিন্তু বাবা যেখানে জীবনের রাজনৈতিক দিকে বেশি আগ্রহী ছিলেন, মা সেখানে মানব অস্তিত্বের সামাজিক ও দার্শনিক দিকগুলোর প্রতি ঝোঁক রাখতেন। জীবনের প্রতি তার গভীর অনুরাগ রয়েছে; মানব জগৎ এবং জীবনের অর্থকে জানা ও বোঝার এক প্রবল ইচ্ছা। বাবা যেখানে শ্রমজীবী ​​জনগণের স্বার্থ ও তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কাজ করতে চেয়েছেন, মা সেখানে ব্যক্তির বিকাশ ও জীবনের পরিপূর্ণতার মূল্যবোধ ও গুণাবলীতে আগ্রহী ছিলেন। সম্ভবত এই দুটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের মিলনই আমার মনকে প্রভাবিত করে আমাকে এমন পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছিল, যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত সেরকম হয়েছিল। কিন্তু অন্য ভাইবোন ও পারিবারিক ইতিহাস থেকে এতটা ভিন্ন একটি শিশুর জীবনপথের ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। সম্ভবত আমার বাবা-মায়ের জটিল প্রবণতাগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়াই আমার ব্যক্তিত্বের বিবর্তন ও গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তথাপি, যদিও আমার প্রাপ্তবয়স্ক জীবন পরিবারের অন্য সদস্যদের পথ থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং একে ঘিরে কিছু বিতর্কও রয়েছে, আমার বাবা-মা আমার জীবন-পছন্দের প্রতি তাঁদের সমর্থন থেকে কখনো বিচ্যুত হননি এবং তামিল জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সম্পৃক্ততাকে বুঝতে ও তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে এক প্রশংসনীয় সদিচ্ছা প্রদর্শন করেছেন।

আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলো স্থানীয় সরকারি স্কুলে নির্বিঘ্নে কেটেছিল, এরপর আমি শহরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলে যাই যেখানে আমি ‘ও’ লেভেল মান পর্যন্ত পড়াশোনা করি। উচ্চশিক্ষার সুযোগ আমার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ষাটের দশকে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ধীরগতির ছাত্রদের’ জন্য কোনো জায়গা ছিল না; হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার খরচ জোগানোর মতো যথেষ্ট ধনী হতে হতো, অথবা বৃত্তি পাওয়ার মতো যথেষ্ট মেধাবী হতে হতো। আমি এই দুটি মানদণ্ডের কোনোটির সাথেই খাপ খাই না। এর পরিবর্তে, আমি এমন একটি আবেগ পূরণ করতে এগিয়ে গেলাম যা ছোটবেলা থেকেই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং যাকে আমি আমার সম্ভাবনা ও জীবনের ‘অবস্থান’ বলে মনে করতাম। আমি নার্সিং পেশায় প্রবেশ করেছি। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে এবং বছরের পর বছর ধরে নিজেকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুফল পেয়ে আমি এখন উপলব্ধি করি যে, নার্সিং পেশাটি আমার ব্যক্তিত্বের দুটি দিককে তুলে ধরেছিল, যা সারাজীবন আমার সঙ্গে থেকেছে: প্রথমত, যেকোনো ধরনের কষ্টের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা, এবং দ্বিতীয়ত, একজন মানুষ হিসেবে ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। নার্সিং পেশায় প্রবেশ করাটা শুধু সেবামূলক পেশায় কাজ করার আমার আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করেনি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটি আমাকে আমার ছোট শহরের জীবন থেকে বের করে শহরের এক নতুন জগতে নিয়ে এসেছে। মাধ্যমিক স্কুল শেষ করার সময় আমার যে জ্ঞানভাণ্ডার ছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই নার্সিংয়ের পড়াশোনা গড়ে তুলেছি, তা যতই সীমিত হোক না কেন। তথাপি, আমার ধারণা, অনেকের ক্ষেত্রেই যেমনটা হয়, যদি আমাকে আবার সেই সুযোগ দেওয়া হতো, তবে আমি নার্সিংকে সেই দুটি আকাঙ্ক্ষা মেলানোর উপায় হিসেবে বেছে নিতাম না। আমি সম্ভবত আরও কম অধীনতামূলক কোনো পেশা বেছে নিতাম: হয়তো আইন অথবা পৃথিবী ও তার জীবন সম্পর্কিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো শাখা।

সুতরাং, নার্স হিসেবে তিন বছরের কঠোর প্রশিক্ষণের পর আমি একটি যোগ্যতা অর্জন করেছিলাম এবং আমার এই সাফল্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত ছিলাম। এক বছরের ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ আমাকে আমার দ্বিতীয় নার্সিং যোগ্যতা এনে দিল: পেশাগত ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের সিঁড়িতে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। কিন্তু একুশ বছর বয়সে ওই দুটি যোগ্যতা অর্জন করার পর এবং অদূর ভবিষ্যতে বিয়ের কোনো সম্ভাবনা না থাকায়, অস্ট্রেলিয়ায় আমার করার মতো কাজ যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং আমি জনপ্রিয়—এবং যা অনিবার্য বলে মনে হচ্ছিল—সেই বিকল্পটিই বেছে নিলাম—বিদেশে ভ্রমণ করা। তাই বন্ধুর সাথে কিছু আলোচনার পর আমরা অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। আমি যখন পরিকল্পনা করছিলাম, তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে এই তরুণ অস্ট্রেলীয় ব্যাকপ্যাকারের ইউরোপ ভ্রমণটি এমন হবে যে সে আর ফিরবে না। আর আমার এখনও মনে আছে সেই দিনটির কথা, যেদিন আমি এই পৃথিবীতে সেই নির্ণায়ক পদক্ষেপটি নিয়েছিলাম। অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার দিনে আমি এতটাই তীব্র আবেগ অনুভব করেছিলাম যে, আজও আমি তা ঠিক ততটাই তীব্রভাবে অনুভব করতে পারি। জানুয়ারির শেষের দিকের এক গরম, ভ্যাপসা দিন ছিল এবং আমার বয়স প্রায় বাইশ বছর হতে চলেছিল। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং খেতে পারছিলাম না। বিদায়টা এতটাই আবেগঘন ছিল যে, যে কেউ ভাববে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা এই প্রথমবার ভ্রমণকারী যেন পৃথিবীর অপর প্রান্তে অবস্থিত অন্য কোনো দেশে নয়, বরং অন্য কোনো গ্রহে যাচ্ছেন। বিমানে আমি কেবিনের পেছনের দিকে আমার জন্য বরাদ্দ আসনে গিয়ে বসলাম। এর মানে হলো, হতাশাজনকভাবে আমাকেই সবার শেষে খাবার ও পানীয় দেওয়া হবে; কারণ বিমানে ওঠার পর থেকেই আমার কাঁধ থেকে যেন এক বিশাল মানসিক ভার নেমে গিয়েছিল এবং যাত্রা শুরুর আগে আমার ক্ষণস্থায়ী ক্ষুধামান্দ্যকে ছাপিয়ে এক প্রচণ্ড ক্ষুধা জেগে উঠেছিল।

আমার বিদেশে ভ্রমণের সিদ্ধান্তটি আমার জীবনে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং আমি আর পিছনে ফিরে তাকাইনি। প্রায় ত্রিশ বছর আগে দেশ ছাড়ার পর থেকে আমি মাত্র একবারই অস্ট্রেলিয়া গিয়েছি। অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাল এবং আমার চিন্তাভাবনা ও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করল। জীবনের জটিল জালে নিমজ্জিত হয়ে এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে, আমাকে ঘিরে ধরতে চলা এই চমৎকার ও অসাধারণ বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমি লাভবান হতে চাই, তবে আমার ধারণা, চিন্তাভাবনা এবং আচরণের সামনে আসা প্রতিবন্ধকতাগুলোর মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা দুজন বান্ধবীর সাথে লন্ডন ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছিলাম। মহাদেশজুড়ে আমার ভ্রমণকালে এবং ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে সৌভাগ্যবশত আমাকে খুব বেশি অস্ট্রেলিয়ানের সাথে দেখা বা মেলামেশা করতে হয়নি। আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলছি, কারণ এর অর্থ এই যে, আমি কেবল আমার অস্ট্রেলীয় সংস্কৃতি ও সম্পর্কগুলোকে এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে স্থানান্তর করিনি, বরং আমি যে দেশগুলোতে ভ্রমণ করেছি, সেখানকার স্থানীয় মানুষদের মাঝে থেকেছি এবং কাজ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, একটি বহুতল টাওয়ার ব্লকে আমাদের একটি ফ্ল্যাট ছিল এবং আমরা রোমের একটি বেসরকারি শিশু হৃদরোগ বিভাগে নার্সিং করতাম। পরে আমি চারজন ছোট ইতালীয় বাচ্চার আয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলাম—তবে তা খুবই অল্প সময়ের জন্য! ইউরোপীয় দেশগুলিতে বসবাস ও কাজ করার সুবাদে আমি সেখানকার মানুষের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত জীবন পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, যা নিছক পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের চেয়ে ভিন্ন ছিল। যখন আমরা দেউলিয়া হয়ে গেলাম, তখন ইংল্যান্ডে ফিরে এসে এজেন্সি নার্স হিসেবে পাওয়া বেশ সন্তোষজনক বেতন থেকে মোটা অঙ্কের টাকা জমিয়ে আবারও উত্তর ও মধ্য ইউরোপ সফরে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বছর দুয়েক এইভাবেই জীবন কাটাচ্ছিলাম, তারপর আমার দুই বন্ধুই অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গেল, আর আমাকে লন্ডনে একা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হলো।

যাযাবর জীবনের সেই কয়েক বছর আমার জন্য এক দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমি কোনো কিছুর বিনিময়েই তা হারাতে চাইনি, কিন্তু একটা সময় এলো যখন আমার মনে হলো আমার এগিয়ে যাওয়া উচিত; হয়তো আবার পড়াশোনাও করতে হতে পারে। তবে, আমার দীর্ঘস্থায়ী আত্মবিশ্বাসের অভাব তখনও কাটিয়ে উঠতে না পারায় এবং আনুষ্ঠানিক ‘এ’ লেভেল না থাকার বিষয়ে সচেতন থাকায়, ডিগ্রি করার সিদ্ধান্তটা আমার কাছে একটু বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে এক বছর পড়াশোনা করার একটি সুযোগ আসে এবং এটিই আমার জীবনের সিঁড়িতে পরবর্তী ছোট পদক্ষেপ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্প্রদায়-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিটির জন্য আমি আদর্শভাবে উপযুক্ত ছিলাম। নার্সিং আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা জ্ঞান দিয়েছিল এবং ধাত্রীবিদ্যা ছিল অপরিহার্য, কিন্তু আমার ইউরোপ ভ্রমণ অন্য সংস্কৃতি ও বর্ণের মানুষের প্রতি আমার মনে থাকা যেকোনো বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করে দিয়েছিল এবং একটি বহুসাংস্কৃতিক সমাজে সামাজিক কাজের জন্য আমাকে একজন আদর্শ প্রার্থী হিসেবে গড়ে তুলেছিল। এই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক ‘এ’ লেভেলের অভাব পূরণ করায় আমি সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পড়ার সুযোগ পাই। হেলথ ভিজিটিং-এ ডিপ্লোমার জন্য এক বছরের অধ্যয়ন আমাকে হাসপাতালের বাইরে সমাজে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা প্রদান করেছে।

বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি ও সংস্কৃতির মানুষের আবাসস্থল একটি বিশাল ভৌগোলিক এলাকায় নিযুক্ত থাকার সুবাদে, আমি বহুবিধ জটিল এবং প্রায়শই সমাধানহীন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং যেসব সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল, সেগুলো ছিল আকর্ষণীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, কিন্তু একই সাথে আমার মনে নতুন প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমি সরকারি অর্থায়নের নীতি ও অগ্রাধিকারগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলাম। আমি সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা নিয়ে সমালোচনামূলক ছিলাম। মানুষের ওপর প্রতিবেদন লেখা এবং ‘লেবেল’ লাগানো ইত্যাদির প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল নিয়ে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। অন্য কথায়, আমি পুরো ‘ব্যবস্থা’টা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকলে আমি যে প্রশ্নগুলো করছিলাম এবং যে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছিলাম, সেগুলোকে আরও স্পষ্ট করা আমার স্বার্থেই হতো। আমার মনে হয়েছিল, সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। তাই আমি সাহস সঞ্চয় করে সমাজবিজ্ঞানে ডিগ্রি কোর্সের জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে আরও সুসংগঠিত, পরিশীলিত ও গভীর জ্ঞান অর্জনের আমার আকাঙ্ক্ষা, একটি ডিগ্রি কোর্সের বৌদ্ধিক চাহিদা সামলানোর সামর্থ্য নিয়ে আমার নিজের সন্দেহের কারণে তখনও বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই যখন সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান ডিগ্রি কোর্সে আমার ভর্তির সুযোগ হলো, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম যে স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য আমাকে যোগ্য বলে মনে করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সামাজিক পরিবেশে প্রবেশ করার সম্ভাবনা, যেখানে জ্ঞানের প্রাচুর্য ছিল এবং আমাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে হতো—বিশেষ করে সাতাশ বছর বয়সে—সেটি ছিল এমন এক চ্যালেঞ্জ যার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম।

সাউথ ব্যাংকের সমাজবিজ্ঞান ডিগ্রি কোর্সটি ব্যাপক পরিসরের ছিল এবং বিশেষ করে সমাজতত্ত্বের বিষয়টি ছিল বেশ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গুরুগম্ভীর। আমরা সমাজের আণুবীক্ষণিক ও বৃহৎ মাত্রা নিয়ে অধ্যয়ন করেছি; আমরা প্রাক-শিল্প যুগ থেকে ‘পুঁজিবাদ-পরবর্তী’ যুগে ফিরে গেলাম; আমরা আফ্রিকা থেকে এশিয়া ও আমেরিকা পর্যন্ত বিভিন্ন মহাদেশ ও দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি এবং ব্যক্তির মনস্তত্ত্বের সামাজিক গঠন থেকে শুরু করে নাৎসি জার্মানির গণ-উন্মাদনা পর্যন্ত বিস্তৃত চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রভাষকগণ। রাজনৈতিক মতাদর্শের সকল স্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও ‘বামপন্থীদের’ প্রাধান্য ছিল। অন্য কথায়, ডিগ্রি কোর্সটি আমাকে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা দিয়েছে এবং বিশ্বের রীতিনীতি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধিতে বিপুল অবদান রেখেছে। সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটিতেই বালার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তাঁর ডক্টরেট গবেষণাপত্র নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি খণ্ডকালীন টিউশনিও করতেন। আমি সমাজবিজ্ঞান ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষে ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পরিচয় শীঘ্রই এক গভীর প্রেমে পরিণত হয়, যার পরিণতিতে বিয়ে হয়। বালা আমার বুদ্ধিকে শাণিত করতে এবং জটিল সামাজিক তত্ত্বগুলো অনুধাবন করতে সাহায্য করেছিলেন। কলেজটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও একটি কেন্দ্রস্থল ছিল, যেখানে সারা বিশ্বের ছাত্রছাত্রীরা কোনো না কোনো সংগ্রামে প্রচার বা সমর্থন জানাত, যার ফলে আমি বিশ্বে চলমান সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়নের বিভিন্ন পদ্ধতির সংস্পর্শে আসি। এটি বিপ্লবেরও যুগ ছিল: ব্রিটেন ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি ও সংগ্রামী মনোভাবের চরম বামপন্থী রাজনীতিতে জর্জরিত ছিল; আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশ ঔপনিবেশিকতার সেকেলে প্রতিষ্ঠান এবং সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম করেছিল। নিপীড়িতদের প্রতি আমাদের সহজাত সহানুভূতির কারণে আমরা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি), জিম্বাবুয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (জানু), সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান পিপলস অর্গানাইজেশন (সোয়াপো), পূর্ব তিমুরীয়, ইরিত্রীয়, স্যান্ডিনিস্তা, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও), এল সালভাদরীয়, চিলীয় ইত্যাদিদের সমাবেশ ও সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কাজ করেছি, নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির জন্য পদযাত্রা করেছি, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনকে সমর্থন করেছি এবং ব্রিটেনে বর্ণবাদের উত্থানে বিকর্ষিত হয়েছি। আমরা এই মুক্তি সংগঠনগুলোর কয়েকটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দলগত আলোচনার জন্য লোকজনকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। নারীবাদ আমার নিজের উপর হওয়া অনেক নিপীড়নের অনুভূতিকেও স্পষ্ট করে তুলেছিল এবং সম্পর্ক ও এই পৃথিবীতে একজন নারী হিসেবে আমার অবস্থানকে আমি ঠিক কীভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করি, তা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ জুগিয়েছিল। এই পরিবেশেই আমার অসংজ্ঞায়িত প্রবণতাগুলো আরও সুসংহত ধারণায় রূপ নিয়েছিল; এমন সব ধারণা যা পরিণামে একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের দিকে পরিচালিত করেছিল।

যদিও আমরা আমাদের শিক্ষাজীবন জুড়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় ছিলাম, আমাদের রাজনীতি মূলত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ছিল। আমরা কখনো ব্রিটিশ লেবার পার্টিতে যোগ দিইনি এবং এর উগ্রপন্থী প্রবণতার সাথেও আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কাজ করা ব্রিটিশ রাজনীতিতে সবচেয়ে কম বিপ্লবী বিকল্প হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল এবং সৌভাগ্যবশত আমাদের সম্পর্ক গভীর ছিল না, বরং তা কেবল অল্প সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রীলঙ্কার তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরোধিতায় শ্রীলঙ্কা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির তাদের মস্কো প্রভুদের প্রতি আনুগত্য ও অধীনতা, আমাদের দৃষ্টিতে, ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, হতাশাজনক এবং রাজনৈতিকভাবে অসংগত। ব্রিটিশ রাজনীতিতে যে কেন্দ্রীয় বিষয়টি আমাকে উদ্বিগ্ন করত, তা হলো ইংল্যান্ডে বর্ণবাদ ও ফ্যাসিবাদের ক্রমবর্ধমান বিস্তার। এমন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তার দেখা আমার কাছে জঘন্য মনে হয়েছিল, যা অন্য মানুষের প্রতি ঘৃণার মতাদর্শ প্রচার করে এবং নিজেদের থেকে ভিন্ন মানুষদের চেয়ে কোনোভাবে শ্রেষ্ঠ হওয়ার এক ভ্রান্ত ধারণা জাহির করে। প্রকৃতপক্ষে এই বিদেশবিদ্বেষী পরিবেশ আমার জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল এবং এর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। ইংল্যান্ডে বালা ও তার অনেক আপনজনের বিরুদ্ধে যে বর্ণবাদ চালানো হচ্ছিল, তা আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে ও সহ্য করতে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সাথে দেখা করতে আসার পথে একজন তামিল যুবককে একদল শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডা ঘিরে ধরে মারধর করেছিল। মুখ বেয়ে রক্ত ​​ঝরছিল আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে আমাদের দরজায় এসে পৌঁছালো। সে আমাদের ফ্ল্যাট থেকে বের হতে খুব ভয় পেত এবং কেবল তখনই বের হতো যদি আমরা তার সাথে টিউব স্টেশন পর্যন্ত যেতাম। আমারও বর্ণবাদী হুমকির সরাসরি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমরা আমাদের উঁচু ফ্ল্যাটে চুপচাপ বসে এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম। একদল শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। বালা, আমাদের বন্ধু এবং আমি দরজা ঠেলে ওদের বাইরে রেখে এবং পুলিশ ডাকার জন্য একে অপরকে চিৎকার করে আক্রমণটি প্রতিহত করেছিলাম।

বর্ণবাদের এই সংঘাত অবিচার, জনস্বার্থের লঙ্ঘন এবং ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের প্রতি অসম্মানের বিষয়ে আমার সংবেদনশীলতাকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু ব্রিটেনে বর্ণবাদের অভিজ্ঞতা আমাকে ক্ষুব্ধ করলেও, বালা এতে অবাক হয়নি, বরং বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিল এবং তার নিজের দেশের বর্ণবাদের সঙ্গে এর তুলনা করেছিল। কিন্তু ব্রিটেনে যেখানে গায়ের রঙের ওপর ভিত্তি করে বর্ণবাদী মতাদর্শের উদ্ভব হয়েছিল, সেখানে শ্রীলঙ্কায় বালার জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত বর্ণবাদের ভিত্তি ছিল জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণা। শ্রেষ্ঠ আর্য জাতির পৌরাণিক কাহিনী এবং একটি নির্মল ধর্মের মধ্যে প্রোথিত সিংহলী-বৌদ্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শই শ্রীলঙ্কায় বর্ণবাদী কার্যকলাপের ভিত্তি ছিল। সিংহলি রাষ্ট্রই তামিল জনগণের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী অপরাধের প্রধান হোতা। এই বর্ণবাদ গণহত্যায় রূপ নিয়েছে, যেখানে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে ৭০,০০০-এরও বেশি তামিল প্রাণ হারিয়েছেন। ইতিহাস জুড়ে আমরা যেমন দেখেছি, ফ্যাসিবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মতাদর্শে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ জাতির কল্পকথা হলো বিপজ্জনক, ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক শক্তি, যাকে আমার মতে, তীব্রভাবে প্রতিহত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে আমি সেইসব উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে ঘৃণা করি যা শুধু ব্যক্তিকেই নয়, বরং জাতিকেও দমন ও নিপীড়ন করে। ইউরোপ ভ্রমণ এবং ইংল্যান্ডে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সকল সংস্কৃতির মানুষের প্রতি আমার গভীরতর উপলব্ধি ও শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই, আমি বর্ণবাদের ভিত্তিতে মানুষের ওপর মৌখিক বা শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে পারতাম না। মানবজাতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখলে, বর্ণবাদ মানব ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এটি মানুষের মধ্যে বিভেদের একটি প্রধান শক্তি ও অমানবিকতার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এটি গায়ের রঙ, শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টতার ভ্রান্ত ধারণা, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদির মতো সন্দেহজনক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এক জনগোষ্ঠীর অন্য জনগোষ্ঠীর প্রতি নেতিবাচক আদর্শগত উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। জীবনের অভিজ্ঞতা যত গভীর হয়েছে, আমি এই গ্রহকে সাধারণ মানবজাতির আবাস হিসেবে দেখতে শিখেছি: একটিমাত্র জাতি—মানবজাতি—এবং অন্যান্য প্রাণের স্বাভাবিক বাসস্থান, যাদের এই গ্রহে আপনার বা আমার মতোই অস্তিত্বের সমান অধিকার রয়েছে। সংস্কৃতির বৈচিত্র্য মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করে, কারণ সংস্কৃতি মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিকাশকে প্রকাশ করে। আমার মতে, শান্তি, সম্প্রীতি ও জীবনের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই গ্রহের সকল সংস্কৃতিকে সম্মান করা এবং বিকশিত হতে দেওয়া উচিত।



1.1 সংগ্রামী রাজনীতি {.অসংখ্যায়িত}

দ্বীপরাষ্ট্রটির স্বাধীনতার পর থেকে সিংহলী রাষ্ট্র কর্তৃক তামিল জনগণের ওপর চালানো নৃশংস ও অন্যায় নিপীড়নের ইতিহাস আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমার পর্যবেক্ষণে, বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্রের পরিকল্পিত দমনপীড়ন গণহত্যার চেষ্টারই শামিল, যদিও আন্তর্জাতিক সরকারগুলো এই অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারে। (গণহত্যার বিষয়টি আমি পরে আলোচনা করব) এই দমনপীড়ন তামিল জাতীয় পরিচয়ের মৌলিক ভিত্তিগুলোকে—অর্থাৎ তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক জীবন এবং ঐতিহাসিক বাসস্থানকে—আঘাত করে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জাতিগত দাঙ্গা ও যুদ্ধের ফলে তামিল জনগণের ব্যাপক গণহত্যা। ক্রমাগত ও পুনরাবৃত্তিমূলক স্থানচ্যুতির ফলে তামিল জনগোষ্ঠীর সংহতির ভাঙন আরেকটি গণহত্যাজনিত কারণ। শুরু থেকেই ধারাবাহিক ও নৃশংস রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন অনিবার্যভাবে প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তামিল জনগণ অহিংসার গুরু মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত ’অহিংসা’র শান্তিবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে অহিংস রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ প্রকাশ করেছিল। সিংহলী রাষ্ট্রের জবরদস্তিমূলক শক্তির মোকাবিলায় অহিংস প্রতিরোধের নৈতিক শক্তি এক অকার্যকর ও শক্তিহীন শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল, যে রাষ্ট্র নির্দয়ভাবে অহিংসার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকগুলোকে উপেক্ষা করেছিল। তামিল জনগোষ্ঠীর সকল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান জাতিগত সংঘাত নিরসনে তামিল ও সিংহলি জাতির নেতাদের মধ্যে সম্পাদিত রাজনৈতিক চুক্তি ও সমঝোতা বাতিল হওয়ায় দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ আরও গভীর হয়েছে। নির্বিচার গ্রেপ্তার, পরিকল্পিত নির্যাতন, গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের অংশ হয়ে উঠেছিল। তদুপরি, তামিল এলাকাগুলোর সামরিক দখল ও আধিপত্য ছাড়াও, বছরের পর বছর ধরে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিত এবং সিংহলি গুণ্ডাদের দল দ্বারা পরিচালিত নৃশংস বর্ণবাদী গণহত্যার ফলে হাজার হাজার তামিল মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং সেই সাথে উগ্র জাতীয়তাবাদী সিংহলি নেতৃত্বের প্রতি তামিল জনগণের ক্রমবর্ধমান হতাশা ও আস্থার অভাব তামিল রাজনীতিবিদদের সামনে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠন করা ছাড়া আর কোনো উপায় রাখেনি। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তামিলদের সংসদীয় রাজনৈতিক দল তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (টিইউএলএফ) তামিল জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করার পক্ষে তামিলদের জনাদেশ চেয়েছিল। টিইউএলএফ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিকাংশ আসন জিতে বিপুল বিজয় লাভ করেছে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজ্যত্বের সংগ্রামের জন্য জনগণের ম্যান্ডেট অর্জন করেছে। কিন্তু টিইউএলএফ-এর জনগণের ম্যান্ডেট থাকা সত্ত্বেও, এই জনপ্রিয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তাদের কোনো সুসংহত নীতি বা কৌশল ছিল না। এই নির্ধারিত লক্ষ্যের প্রতি কৌশল ও প্রতিশ্রুতির অভাবে দলটি নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং অবশেষে সিংহলী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নেয়। এই সহযোগিতামূলক মনোভাব বিদ্রোহী তরুণ তামিলদের মারাত্মকভাবে এবং অপূরণীয়ভাবে হতাশ করেছিল, যারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আমূল কর্মপন্থা দাবি করেছিল। রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও নিপীড়নের প্রধান শিকার হওয়া তামিল যুবসমাজ সংসদীয় রাজনীতি এবং অহিংস রাজনৈতিক সংগ্রামের অক্ষমতার প্রতি ক্রমশ অস্থির ও হতাশাবাদী হয়ে উঠছিল। তামিলদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্ভবের বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ উভয় পরিস্থিতিই তখন পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বে জাতীয় মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অসংখ্য যুব সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এবার নিপীড়কের সহিংসতার জবাব দেওয়া হবে নিপীড়িতের সহিংসতা দিয়ে।

উত্তর-পূর্বের অনেক মুক্তি সংগঠনের লন্ডনে সমর্থক ও প্রচারক ছিল। এই সমর্থন মূলত এসেছিল তামিলদের তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে, যারা শ্রীলঙ্কায় নৃশংস নিপীড়ন ও বর্ণবৈষম্য থেকে পালিয়ে এসেছিল। তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অভিজ্ঞতার তিক্ত ও বেদনাদায়ক স্মৃতি, নিজেদের নিপীড়িত জনগণের প্রতি গভীর একাত্মতা এবং স্বদেশের প্রতি এক অবিচল মানসিক টান তারা ধরে রেখেছিল।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে লন্ডনে আমাদের তামিল বন্ধুরা সবাই রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানুষ ছিলেন। অধিকাংশই শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রের নানা ধরনের বৈষম্য ও নিপীড়ন থেকে বাঁচতে লন্ডনে এসেছিলেন। তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্টের রাজনৈতিক ম্যান্ডেট তাদের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৭৭ সালের তামিল-বিরোধী দাঙ্গা লন্ডনে তামিল রাজনীতিকে সজীব রেখেছিল। কলেজে তরুণ তামিল ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বালার কাছে গিয়েছিল। তারা সবাই তেজস্বী ও উৎসাহী ছিলেন। গণশেখরন নামে এক যুবক বালা-কে তাঁর সাংবাদিকতা ও লেখার দক্ষতা এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান ব্যবহার করে একটি রাজনৈতিক দলিল লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। বালা তাই করেছিলেন এবং এর ব্যাপক প্রচার লন্ডনে এলটিটিই মহলে পৌঁছে যায়। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে এলটিটিই-এর প্রতিনিধি মিঃ কৃষ্ণান এবং সরকারি মুখপাত্র মিঃ আর রামচন্দ্রন (ওরফে অ্যান্টন রাজা) আমাদের বাসভবনে এসে নিজেদের পরিচয় দেন। মিঃ রামচন্দ্রন (আমরা তাঁকে রামাসার বলে ডাকি) আমাদের লিবারেশন টাইগার্স এবং তাদের নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য চিত্র তুলে ধরেছেন। আমরা টাইগার ক্যাডারদের সাহস, সংকল্প ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। এলটিটিই-এর সঙ্গে আমাদের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে রামাসার আমাদের আজীবনের বন্ধু হয়ে উঠেছেন এবং লন্ডনে সংগঠনটির মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু, যদিও আমরা এলটিটিই-কে সমর্থন করতাম, আমাদের পরিধি ব্যাপক ছিল এবং সশস্ত্র সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সকল তামিল গোষ্ঠীর সমর্থকরা নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতেন। বালা বিভিন্ন সংগঠনের বহু তরুণ তামিল ছাত্রছাত্রীর জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন। আমরা অন্যান্য দেশের মুক্তি সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদেরও এই ক্লাসগুলোতে এসে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তারা নিজেদের সংগঠনগুলোর কার্যকলাপের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র, প্রচারপত্র ও পোস্টার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ইরিত্রীয়রা তাদের সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে এসেছিল; পূর্ব তিমুরের প্রতিনিধিরা ইন্দোনেশীয় সামরিক শাসন কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা ও নৃশংসতার বর্ণনা দিয়েছেন; আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিজয় তখনও বিশ বছর দূরে ছিল এবং তাদের প্রতিনিধিরা বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন; চিলির ভূগর্ভস্থ সংগঠনের প্রতিনিধিরা আমাদের সাথে দেখা করে পিনোশেটের সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেছিলেন। আমরা এই সংস্থাগুলোর অনেকগুলোর জন্যও তহবিল সংগ্রহ করেছিলাম।

কিন্তু তামিলরা যেমন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল, তেমনি সিংহলি ‘বামপন্থীরাও’ ছিল। একটি পৃথক তামিল রাষ্ট্রের দাবি একটি বিতর্কিত আলোচনার জন্ম দেয় এবং সিংহলি ‘বামপন্থীরা’ এক উভয়সংকটের সম্মুখীন হন: একদিকে তাঁরা জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সমাজতান্ত্রিক নীতিকে সমর্থন করে ‘উগ্রপন্থী’ থাকতে চাইছিলেন, অন্যদিকে নিপীড়িত তামিলদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের বিরোধিতা করছিলেন। ‘বামপন্থী’ সিংহলি রাজনীতিবিদ ও ‘বিপ্লবীদের’ মধ্যে এই আপাত তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিতে বালা বিরক্ত হয়েছিলেন। এই তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির জবাবে আমরা একটি নথি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বালা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই প্রকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং শীঘ্রই তামিল জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বৈধতা দেওয়ার জন্য মার্ক্সবাদী/লেনিনবাদী কাঠামোর উপর ভিত্তি করে একটি জোরালো তাত্ত্বিক দলিল রচনা করেন। সে যখন লিখছিল, আমি টাইপ করছিলাম, এবং আমরা আমাদের শিক্ষা অনুদানের টাকা দিয়ে এই নথিটি ছাপিয়েছিলাম। এটি ‘তামিল জাতীয় প্রশ্ন প্রসঙ্গে’ শিরোনামে প্রকাশ ও জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। এরপরে তিনি তামিল ভাষায় তাঁর দ্বিতীয় রচনা ‘সমাজতান্ত্রিক তামিল ইলমের দিকে’ প্রকাশ করেন এবং এটি লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলমের নেতা মিঃ ভেল্লুপিল্লাই পিরাবাকরণের হাতে পৌঁছায়। জনাব পিরাবাকরণ বইটি পড়ে এর বিষয়বস্তুতে মুগ্ধ হন এবং পরবর্তীতে বালার সাথে দেখা করতে চান। তিনি আমাদের ভারতের তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যেখানে আমরা প্রথমবারের মতো সংগঠনটির নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।





2 বাঘের গুহার ভিতরে

১৯৭৯ সালে যখন আমরা লন্ডন ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, আমার জীবনে এক নতুন এবং মৌলিকভাবে ভিন্ন অধ্যায়ের সূচনা হলো। যদিও আমরা কেউই কখনো আশা করিনি যে একটি মুক্তি সংগঠন ও সংগ্রামে জড়িত হওয়া সহজ হবে, তবুও আমরা শেষ পর্যন্ত যে গভীর জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তা কল্পনাও করতে পারিনি। বিপ্লবী রাজনীতির চক্রান্ত এবং দক্ষিণ ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আমার অন্তরে নতুন সচেতনতা জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমার চেতনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনা, নতুন সম্পর্ক এবং নতুন পরিবেশের প্রতিকূলতার এই সম্মুখীন হওয়া আমার জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে, যা আমার চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে আমূল পরিবর্তন করেছে, ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আমাকে আরও শক্তিশালী একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। নিঃসন্দেহে, যখন আমি ১৯৭৯-১৯৮৭ সালগুলোর দিকে ফিরে তাকাই, তখন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে ঘটে যাওয়া এতগুলো উত্তাল ঘটনাকে একটি বইয়ের কয়েকটি পাতায় তুলে ধরার কাজটি যে এক অসাধারণ উদ্যোগ, তা উপলব্ধি করি। আমি কেবল সেই যুগের কিছু ঝলকই তুলে ধরতে পারি। সবকিছুর শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে।

সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের স্বাধীনতা ও জীবনকে বাজি রাখা এবং প্রকৃত ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে বসে অন্তর্ঘাতমূলক ও বিপ্লবী রাজনীতির রূপরেখা তুলে ধরা—দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। সুতরাং, আমাদের ভারত যাত্রা এবং এলটিটিই-র গুপ্ত নেতৃত্ব ও যোদ্ধাদের সঙ্গে বৈঠকটি মুক্তি সংগ্রামে আমাদের অঙ্গীকার ও অংশগ্রহণের গভীরতা বৃদ্ধিরই পরিচায়ক ছিল। গণতান্ত্রিক ইংল্যান্ডে বিষয়টি আর নিছক তাত্ত্বিক রাজনীতি ছিল না, বরং আমরা এমন তেজস্বী তরুণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, যাদেরকে তাদের আমূল নতুন রাজনীতির জন্য শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্র খুঁজছিল। এলটিটিই ক্যাডাররা জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংসদ-বহির্ভূত অঙ্গনে, অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের ময়দানে নিয়ে গিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক সময়ে এলটিটিই ক্যাডাররা রাষ্ট্রীয় সংস্থা—সামরিক বাহিনী ও পুলিশের বিরুদ্ধে ছোট ছোট গেরিলা অভিযানে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং আমরা এমন উগ্রপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছিলাম, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব তামিল জনগণ, কর্মীদল এবং আমাদের নিজেদের ওপর পড়েছিল। এটা কোনো ঠাট্টা ছিল না। যদিও সেই সময়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিইনি, কিন্তু গেরিলা সংগঠনটির নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া ও সম্পর্ক এবং সংগঠনটির অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্বস্ততার কারণে আমরা এমন এক অবস্থানে ছিলাম, যেখানে আমরা ক্যাডারদের এবং সংগ্রামের প্রতি এক বিরাট দায়িত্ব অনুভব করতাম। এই বিদ্রোহী সংগঠনটির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ভেতরের তথ্য এবং এর গুপ্ত নেতাদের পরিচয় জানাটাই আমাদেরকে একটি নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল।

আমরা মিঃ কৃষ্ণানের সাথে এলটিটিই এবং এর নেতা মিঃ পিরাবাকরণের সাথে বৈঠকের জন্য মুম্বাই হয়ে বিমানে চেন্নাই পৌঁছালাম। এলটিটিই ক্যাডাররা জানত যে আমরা মুম্বাই থেকে রাতের ফ্লাইটে আসছি, কিন্তু চেন্নাইয়ের মীনামবাক্কাম বিমানবন্দরে আমাদের প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা জানানোর মতো কেউ ছিল না। এভাবেই ভূগর্ভস্থ রাজনীতিতে আমাদের প্রবেশ ঘটে এবং সেই দিন থেকে গোপনীয়তার রাজনীতি আমার জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে।

১৯৭৯ সালে চেন্নাইয়ে আমাদের প্রথম সফরের সময় অদম্য ইন্দিরা গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার নেতৃত্বে ছিলেন। তামিল রাজনীতির পিতৃপুরুষ শ্রী করুণানিধি তামিলনাড়ু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর একটি মেয়াদ উপভোগ করছিলেন। সেই সুদূর অতীত থেকেই তামিলনাড়ুর রাজনীতি এবং ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তামিল ইলম জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষত ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির এই দিকটির প্রভাব অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পড়েছে।

৭০ ও ৮০-র দশকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি শীতল যুদ্ধের সময়কার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি দ্বারা রূপায়িত হয়েছিল। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ভারত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে নিরপেক্ষতা ও হস্তক্ষেপ না করার আদর্শকে তুলে ধরেছিল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তিগুলোর বাধামুক্ত এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ার ভারতের স্বপ্ন ভেঙে যায়, যখন ষাটের দশকের গোড়ার দিকে চীন তার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ করে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং বিশ্বশক্তি ও আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভারত, এশিয়ায় মার্কিন-চীন-পাকিস্তান অক্ষের ক্ষমতার বিন্যাসে শঙ্কিত ছিল। এই নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগগুলিই ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বে আবদ্ধ হতে এবং সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে বাধ্য করেছিল। যদিও তিনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য জোটনিরপেক্ষতার পক্ষে যুক্তি দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভারত পুরোপুরি সোভিয়েত শিবিরে যোগ দেয়। অধিকন্তু, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষণমূলক ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী একটি দেশ হিসেবে, ভারত মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল এবং তাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন জুগিয়েছিল। পরবর্তীকালে, ভারত বিশ্বব্যাপী নিন্দিত বর্ণবৈষম্য প্রথার বিরুদ্ধে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামে এবং অন্যান্য আফ্রিকান মুক্তি সংগ্রামে এক প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠে। এক প্রতিকূল রাজনৈতিক-কূটনৈতিক বিশ্বে, যারা ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামকে ‘সন্ত্রাসবাদ’ হিসেবে দেখত, সেখানে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর প্রতি ভারতের ধারাবাহিক ও কার্যকর সমর্থন তাদের জন্য এক বিরাট নৈতিক প্রেরণার চেয়ে কম কিছু ছিল না। কিন্তু ভারত যেখানে অন্যান্য মহাদেশ বা অঞ্চলের মুক্তি সংগ্রামে নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থনে সোচ্চার ও উদার ছিল, ঠিক সেখানেই সে তার নিজের উঠোনে আঞ্চলিক রাজনীতির খেলাটি যথেষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও বিচক্ষণতার সাথে খেলেছে। তামিল জনগণের সংগ্রাম একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শ্রীলঙ্কার তামিলদের দুর্দশা এবং লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলমের সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে ভারত ভালোভাবেই অবগত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বালা ১৯৭৮ সালেই এলটিটিই-এর পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখেছিলেন। শ্রী পি নেডুমারানের মতো তামিলনাড়ুর রাজনীতিবিদরাও তামিল জাতীয় সংগ্রাম বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে অবহিত করেছিলেন। তথাপি, এই সবকিছু জেনেও ভারত তামিলদের দুর্দশা নিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করতে ‘গভীর উদ্বেগ’ নামক অপেক্ষাকৃত নিরীহ ও অত্যন্ত কূটনৈতিক শব্দটি ব্যবহার করে বিবৃতি দিয়েছিল। সিংহলিদের সতর্ক করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে ভারত দ্বীপটির ঘটনাবলির ওপর নজর রাখছে।

নিজ সীমানার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে উস্কানি বা উৎসাহিত না করার বিষয়ে সদা সংবেদনশীল ও উদ্বিগ্ন থাকায়, প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কায় তামিলদের দ্বারা উত্থাপিত পৃথক রাষ্ট্রের দাবির প্রতি সমর্থন জানানোর কোনো ইচ্ছা ভারতের ছিল না। তিনি তাঁর দক্ষিণ প্রান্তে থাকা ষাট মিলিয়ন তামিলের উস্কানিমূলক ও অস্থিতিশীলকারী সম্ভাবনাকেও উপেক্ষা বা অবমূল্যায়ন করতে পারেননি, যারা পাল্ক প্রণালীর ওপারে ২২ মাইল দূরে থাকা তাদের ভাইদের প্রতি স্পষ্টতই সহানুভূতিশীল ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জে আর জয়াবর্ধনের প্রকাশ্য পাশ্চাত্যপন্থী অবস্থান নিয়ে ইন্দিরার প্রধান উদ্বেগ। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, শ্রীলঙ্কার নেতা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্যের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি তৈরি করছেন; এটি সেই ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে ভারত তার প্রভাব বলয় বজায় রাখতে চায়। রাজনৈতিক কৌশলে সিদ্ধহস্ত ইন্দিরা গান্ধী শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতাকে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি, কলম্বোকে দিল্লির কবলে ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে জঙ্গিদের ‘সহনশীলতা’ দেখিয়ে তামিলদের তুষ্ট করেছিলেন। সামগ্রিক উদ্দেশ্য হবে কলম্বোকে পশ্চিমা প্রভাবের বলয়ে পড়া থেকে বিরত রাখা এবং একে দিল্লির বলয়ে ফিরিয়ে আনা। সুতরাং এই ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বের অনেক তামিল তামিলনাড়ুকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখত। খুব কম লোকই বিশ্বাস করত যে ভারত কখনো তাদের হতাশ করবে। এলটিটিই ক্যাডারদের জন্য এটি কেবল একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলই ছিল না, বরং একটি সুরক্ষিত ‘ঘাঁটি’ও ছিল: এমন একটি জায়গা যেখানে তারা নির্ভয়ে বসবাস করতে, সংগঠিত হতে এবং পরিকল্পনা করতে পারত। আর সেই কারণেই ১৯৭৯ সালে এলটিটিই ক্যাডাররা মাদ্রাজে ছিল। তামিলনাড়ুর রাজনীতিবিদদের স্বল্প পরিচিত পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করে, শ্রীলঙ্কার এই ভূগর্ভস্থ তামিল বিদ্রোহীরা তামিলনাড়ুতে টিকে থাকার জন্য একটি শ্বাস ফেলার জায়গা খুঁজে পেয়েছিল। তথাপি, ’অভ্যন্তরীণ শত্রুদের’ সৃষ্ট সমস্যা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কড়া নজরদারি এবং রাজ্যে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা দূতাবাসের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের সম্মুখীন হয়ে এলটিটিই ক্যাডাররা তামিলনাড়ুতে একটি গোপন সংগঠন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতেই আমরা মীনামবাকাম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালাম। এই পরিস্থিতিগুলোই ব্যাখ্যা করে কেন, যদিও কোনো ক্যাডারই আমাদের দিকে মনোযোগ দেয়নি, ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা এলটিটিই-এর দুই-তিন জোড়া চোখ গোপনে আমাদের ওপর নজর রাখছিল এবং আমাদের চূড়ান্ত গোপন বৈঠকটি হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করছিল।

মীনামবাকাম বিমানবন্দর থেকে চেন্নাইয়ের রাতের রাস্তা ধরে একটি নড়বড়ে কালো ট্যাক্সি খটখট শব্দ করতে করতে এসে আমাদেরকে আগে থেকে ঠিক করা একটি ‘হোটেল’-এর—কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে, একটি লজের—প্রবেশপথে নামিয়ে দিল। মিঃ কৃষ্ণান আমাদের জন্য লজের ব্যবস্থা করে দিয়ে এলটিটিই নেতাকে আমাদের অবস্থান জানাতে এক অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আমার কেবল অনুমান, শহরের একটি দরিদ্র এলাকায় এর তথাকথিত অস্পষ্টতার কারণেই এই লজটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। ভারতের দমবন্ধ করা গরমে অভ্যস্ত না হওয়ায় আমরা ঘরের জানালাগুলো সবসময় খোলা রাখতাম। প্রধান রাস্তার দিকে খোলা জানালাগুলো থেকে পথচারীরা অতিথিদের অবাধে দেখতে পেত। প্রকৃতপক্ষে, ঘরটা এতটাই খোলামেলা ছিল যে পোশাক বদলানোর জন্য কিছুটা গোপনীয়তা পেতে আমাকে ছোট বাথরুমটায় ঢুকতে হয়েছিল। আর বাথরুমটাও ছিল এক দুঃস্বপ্ন। অবিরাম ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়া একটি কল নোংরা মেঝেটিকে ভেজা রাখত, ফলে কাপড় না ডুবিয়ে বদলানো অসম্ভব ছিল। কিন্তু আরও গুরুতর ব্যাপার হলো, একজন তামিল পুরুষকে নিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা এই ঘরটিকে পরকামী দর্শকদের জন্য এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিল এবং আমরা কৌতূহলের বস্তুতে পরিণত হয়েছিলাম — এবং সেটাও কোনো সঠিক কারণে নয়। এই সাধারণ ধারণাটি মাথায় রাখলে—এবং তুলনামূলকভাবে ভারতীয়দের বিশাল অংশের কাছে এটা সত্যি যে সব পশ্চিমাই ধনী—স্থানীয়দের পক্ষে এটা বোঝা অবশ্যই কঠিন হতো যে, যদি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকত, তাহলে একজন তামিল পুরুষ ও একজন শ্বেতাঙ্গ নারী কেন শহরের একটি দরিদ্রতর অংশে এমন জরাজীর্ণ বাসস্থান বেছে নেবেন। যখন জনাব পিরাবাকরণসহ এলটিটিই ক্যাডাররা মাঝরাতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এই ঘটনাটি আগে থেকেই সন্দিহান কর্মচারী ও স্থানীয় জনগণকে আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলেছিল।


মিটিং মিঃ পিরাবকরণ

এলটিটিই নেতাদের সাথে যখন প্রথমবার দেখা হয়, তখন তাদের কাছ থেকে কী আশা করা যায়, সে সম্পর্কে আমার সত্যিই কোনো ধারণা ছিল না। অবশ্যই আমি তাদের সংগ্রামী বিপ্লবী কার্যকলাপের কথা জানতাম এবং তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযানকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছিলাম। লন্ডনে এলটিটিই কর্মীরা আমাকে বলেছিলেন যে, তামিল প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, জনাব ভেলুপিল্লাই পিরাবাকরণ, তাঁর নিপীড়িত জনগণের মুক্তির রাজনৈতিক লক্ষ্যে অক্লান্তভাবে চালিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একটি পৃথক তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই তামিল জাতীয় প্রশ্নের চূড়ান্ত ও একমাত্র সমাধান। সেই একেবারে শুরুর দিনগুলোতেও তিনি যে একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী ছিলেন, তা কিংবদন্তিতুল্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, শৃঙ্খলা প্রয়োগের ক্ষমতাই তাঁকে জনপ্রিয়তা ও সম্মান এনে দিয়েছিল এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় সামরিক ব্যবস্থার মোকাবেলা করতে সক্ষম একটি গেরিলা বাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত অন্যান্য উদীয়মান নেতাদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করেছিল। কিন্তু তিনি শুধু লোকদেখানো কঠোর ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, এবং সম্ভবত অধিকাংশ সামরিক কর্মকর্তাই তাঁর সঙ্গে একমত হবেন, যে ক্যাডারদের মনোবল ও উচ্চ কর্মক্ষমতার জন্য শৃঙ্খলা অপরিহার্য। তাঁর আরেকটি গুণ, যার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন; সেই গুণটি ছিল তাঁর কঠোর নীতিনিষ্ঠা, যা প্রায় শুচিবায়ুগ্রস্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আবার, তিনি মনে করেন যে, কোনো নেতাকে কর্তৃত্ব ধরে রাখতে হলে ব্যক্তিগত জীবনের অনুকরণীয় আচরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বছরের পর বছর ধরে তার ব্যক্তিত্ব ও আচরণের এই দুটি বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই হ্রাস পায়নি। জনাব পিরাবাকরণের সমালোচকরা প্রায়শই তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে তাঁকে স্বৈরাচারী বলে অভিযুক্ত করেছেন। তবে আমি এটুকু বলতে চাই যে, তামিল জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের মধ্যে তাঁর অবিচল সমর্থনের পেছনে এই দুটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তথাপি, জনাব পিরাবাকরণের কঠোর খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও, আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাঁকে একজন উষ্ণ ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করলাম। ‘থাম্বি’—তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ বা ঘনিষ্ঠরা তাঁকে এই নামেই স্নেহভরে ডাকেন—আমাদের থাকার জায়গার অপর্যাপ্ততা এবং আমি যে অস্বস্তি ও বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম, তা দ্রুতই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একজন কর্মীকে একটি ‘ভালো’ হোটেল খুঁজে বের করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং পরের দিন সকালেই আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো।

মিঃ পিরাবাকরণের সাথে প্রথম সাক্ষাৎটি মাঝরাতে হয়েছিল (তাঁর সঙ্গে ছিলেন এলটিটিই-এর অন্যতম প্রথম দিকের ক্যাডার মিঃ বেবি সুব্রামানিয়াম)। মিঃ পিরাবাকরণের সাথে দেখা হওয়ার আগে আমরা চেন্নাইয়ের আর্দ্রতায় ঘেমে আমাদের জীর্ণ ছোট্ট ঘরটায় সারাদিন অপেক্ষা করেছিলাম। গোপন জগতের এই খেলায় অনভিজ্ঞ হওয়ায় আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে তার সাথে দেখা করার জন্য আমাদের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কিংবা আমরা এটাও আশা করিনি যে সেই সাক্ষাৎ এত রাতে হবে। কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা মিঃ পিরাবাকরণের জন্য রাতের আঁধারে ঘোরাফেরা করাটা এক প্রয়োজনীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। নিরাপত্তার মতো সমস্যাগুলোর প্রতি তাঁর মনোযোগ তাঁর অঙ্গীকারকে তিনি কতটা গুরুত্বের সাথে দেখতেন, তারও একটি পরিচায়ক ছিল। তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। যেহেতু ষোল বছর বয়স থেকে বিগত সাত বছর ধরে তিনি শ্রীলঙ্কায় ‘পলাতক’ ছিলেন—এবং এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর মতো মুক্তি সংগ্রামের একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না—তাই তাঁর নিরাপত্তা বজায় রাখাটা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। স্পষ্টতই, এই সংগ্রামটি তার জন্য একটি গুরুতর বিষয় ছিল।

নিঃশব্দে ও কোনো আড়ম্বর ছাড়াই, গভীর রাতে দুজন যুবক দরজায় এসে হাজির হলো; একজনের পরনে ছিল জাতীয় পোশাক সাদা ভের্তি এবং অন্যজনের পরনে ছিল ট্রাউজার ও হালকা রঙের ছাপা শার্ট। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এই দুই ’সন্ত্রাসী’কে দেখতে কতটা তরুণ ও নিষ্পাপ লাগছিল তা দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে তাদের চেহারা তাদের খ্যাতির সাথে মেলেনি। দুজনেই ছিলেন বেঁটেখাটো, পরিপাটি গড়নের মানুষ, যাঁদের দেখলে মনে হতো তাঁরা অত্যন্ত শান্তশিষ্ট। বেবি সুব্রামানিয়াম নানা ধরনের নথিপত্র ও রাজনৈতিক সাহিত্য ভর্তি একটি ব্যাগ বহন করছিল। সাদা ভার্টি নামক জাতীয় পোশাক পরিহিত এবং তাঁর পক্ষে বহন করা অসম্ভব বলে মনে হওয়া একটি স্ফীত ও ঠাসা ব্যাগ বা ব্রিফকেস বয়ে নিয়ে চলা এই বেঁটে, কিছুটা মোটাসোটা মানুষটিই বেবি সুব্রামানিয়ামের একটি ট্রেডমার্ক প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেন। মিঃ পিরাবকরণ এতটা জর্জরিত ছিলেন না। তার শৈলী ছিল ভিন্ন। অত্যন্ত যত্নসহকারে সাজসজ্জা করাই জনাব পিরাবাকরণের বিশেষত্ব। জনাব পিরাবাকরণের কাছে পোশাক পরাটা একটা অনুষ্ঠানের মতো, এটা এমন কোনো আবশ্যক কাজ নয় যা দ্রুত শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু মিঃ পিরাবাকরণের তরুণ মুখটি ছিল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল এবং তাঁর বিশাল কালো চোখ দুটি ছিল তীক্ষ্ণ। সত্যিই মনে হয় যেন তিনি সরাসরি আপনার আত্মার গভীরে উঁকি দিচ্ছেন এবং তাঁর চোখের এই গভীরতাই তাঁর মন ও চিন্তাভাবনারও প্রতিচ্ছবি। আমাদের দীর্ঘ সম্পর্কে বহুবার মিঃ পিরাবাকরণের চোখ অনেক গল্প বলেছে। কেবল একজন সতর্ক পর্যবেক্ষকই তাদের কোমরে গোঁজা অস্ত্রগুলোর স্ফীতি লক্ষ্য করতে পারত, যা তাদের ঢিলেঢালা শার্টের আড়ালে ঢাকা ছিল। আরও চতুরতার সাথে, বোতামগুলোর নিচে সেলাই করা এক সারি প্রেস স্টাড লুকানো ছিল, যা দিয়ে তারা তাদের শার্ট ছিঁড়ে ফেলতে পারত এবং এর ফলে খুব সহজে ও দ্রুত তাদের অস্ত্র বের করতে পারত।

মিঃ পিরাবাকরণ এবং বালা—এই দুই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের, যাঁদের জীবন একে অপরের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল, প্রথম সাক্ষাৎটি মূলত ছিল একে অপরকে পরস্পরের শক্তি-মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। দেখা যাচ্ছিল, মিঃ পিরাবাকরণ বালার মুখ খুঁটিয়ে দেখছেন। মিঃ পি-র চোখের এই তীক্ষ্ণ মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ তাঁর সাথে কথোপকথনের একটি সাধারণ দিক এবং যখন এই অনুসন্ধানী চোখ প্রতিটি শব্দ পর্যবেক্ষণ করে, তখন কথোপকথনে অসত্য বা প্রতারণার প্রবেশ করার কোনো উপায় থাকে না।

প্রাথমিক বৈঠকটি দীর্ঘ ছিল, যা মধ্যরাত থেকে ভোরের প্রথম প্রহর পর্যন্ত বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছিল। বালা পরে আমাকে জানিয়েছিলেন, কীভাবে মিঃ পিরাবাকরণ তাঁর ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং বিশেষ করে তামিল সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। ‘থাম্বি’ ইতিমধ্যেই বালার রাজনৈতিক লেখা এবং গেরিলা যুদ্ধ বিষয়ে চে গুয়েভারা ও মাও সে-তুংয়ের অনুবাদ পড়েছিলেন। কিন্তু বালা ও আমার অঙ্গীকারের ব্যাপারে মিঃ পিরাবাকরণকে বোঝানোর জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না। সংগ্রামের প্রতি লন্ডনের মানুষদের প্রকৃত, খাঁটি ও দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গীকারের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য তিনি তাদের সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের গুরুত্ব ‘থাম্বি’কে বোঝানোর চেষ্টায় বালা কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। সভাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যদিও তারা শুরু থেকেই একে অপরকে পছন্দ করত, গভীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে একটি অনন্য বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে দুজনের অনেক বছর সময় লেগেছিল। আমিও মিঃ পিরাবাকরণকে পছন্দ করতাম এবং তিনি আমার প্রতি কোনো প্রকাশ্য সন্দেহ দেখাননি। তিনি আমাকে কীভাবে সম্বোধন করবেন তা নিয়ে স্পষ্টতই চিন্তিত ছিলেন। তামিল সংস্কৃতিতে সাধারণত মানুষকে সম্বোধন করার জন্য ‘মিস্টার’ এবং ‘মিসেস’ উপাধি ব্যবহার করা হয় না। সম্বোধনের পদবি সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু আমাদের সম্পর্ক পারিবারিক বা অন্তরঙ্গ ছিল না, তাই তিনি আমাকে ‘আক্কা’ (বড় বোন) বলে সম্বোধন করতে পারতেন না, আবার মিসেস বালাসিংহামের মতো আনুষ্ঠানিকতাও করতে পারতেন না। যেহেতু আমি তার চেয়ে বয়সে বড় ছিলাম, তাই আমার খ্রিষ্টীয় নাম ব্যবহার করে আমাকে সমকক্ষ হিসেবে সম্বোধন করাটাও সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক হতো না। ‘থাম্বি’ তার উভয়সংকটের একটি সমাধান খুঁজে পেল আমাকে স্নেহপূর্ণ আপোসস্বরূপ ও ব্যাপক উপাধি ‘আন্টি’ দিয়ে। বালা আর দু-একজন ছাড়া, সব বয়সের তামিল মানুষ আমাকে ‘আন্টি’ বলেই চেনে ও ডাকে; আমার মনে হয়, তাদের অনেকেই আমার আসল নাম জানে না।

প্রাথমিক বৈঠকের পর একটি আরও ‘আরামদায়ক’ হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয়ে ‘থাম্বি’ এক বা একাধিক ক্যাডারকে নিয়ে নিয়মিত দেখা করতেন এবং সকালের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলত। ‘থাম্বি’-র বালা-কে বলার মতো অনেক কিছু ছিল এবং বালা-রও তার সাথে আলোচনা করার মতো অনেক কিছু ছিল। এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, বালা তামিলনাড়ুর ক্যাডারদের জন্য রাজনৈতিক ক্লাসের একটি অধিবেশন আয়োজন করবেন। এই ক্লাসগুলোর জন্য হোটেলটিকে একটি অনুপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হতো, কারণ সেখানে তরুণদের অবাধ আনাগোনা শ্রীলঙ্কা থেকে আসা এই ‘রাষ্ট্রবিরোধীদের’ বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ ও সন্দেহ আকর্ষণ করত। পরবর্তীকালে তামিলনাড়ু বিধানসভার সদস্যদের বাসভবনে শ্রী সেনজী রামচন্দ্রনের ব্যক্তিগত আবাসিক কক্ষে ক্লাসগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশেষে আমরা হোটেলের ঘর ছেড়ে এই এমএলএ হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা পেলাম। সেই সময়ে মিঃ রামচন্দ্রনই এলটিটিই-এর একমাত্র শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন না। রাজ্য সরকারের সদস্য শ্রী করুণানিধি এবং কৃষিমন্ত্রী শ্রী কালিমুত্তুও একজন সহায়ক ছিলেন এবং সেখানে থাকাকালীন আমাদের তাঁর সাথেও দেখা হয়েছিল। সুপরিচিত কবি পুলামাই পিঠান, যিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যাঁর ছিল ঢেউখেলানো ঘন চুলের রাশি, কালোর চেয়ে সাদা বেশি, এবং একটি বিশাল, সমানভাবে ধূসর হয়ে আসা হ্যান্ডেলবার গোঁফ, তিনিও এলটিটিই-এর একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। আমরা দু-একবার তাঁর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

সমাজ-রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে সুগভীর জ্ঞান থাকায় বালার ক্লাসগুলোতে সমসাময়িক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিবরণ এবং সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক ধারণার ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি পাশ্চাত্য সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যসূচক শ্রেণি ব্যবস্থা এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার মতো দক্ষিণ এশীয় সমাজের বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। পাশ্চাত্য সমাজ চিন্তাবিদদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত সমাজের বিভিন্ন ধারণাও তুলে ধরা হয়েছিল। যৌনতা সম্পর্কে আরও জানার জন্য কিছু তরুণ কর্মীর কৌতূহল বালা-কে ফ্রয়েডের মৌলিক তত্ত্বের উপর কয়েকটি অধিবেশন আয়োজন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

যদিও অনেক ক্যাডারের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি সহজাত সহানুভূতি ছিল, তাঁদের কেউই কখনো মার্ক্সবাদী অবস্থান ব্যক্ত করেননি; তাদের কেউই চিরায়ত অর্থে মার্ক্সবাদী বিপ্লবীদের মতো দেখতে ছিলেন না। তাদের কারোরই সেই লম্বা দাড়ি আর অপরিচ্ছন্ন পোশাক ছিল না, যা দেখে মনে হতো যেন ইপিআরএলএফ ইত্যাদির মতো দলের তরুণ ‘বিপ্লবীদের’ পরিচায়ক। বস্তুত, এই ধরনের চেহারা জনাব পিরাবাকরণের কাছে ছিল এক চরম অপছন্দের বিষয়। যেমনটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি সাজসজ্জার ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে এবং এই মানগুলো তিনি তাঁর কর্মীদের মধ্যে, বিশেষ করে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন, যাদের কাছ থেকে তিনি একটি আদর্শ স্থাপনের প্রত্যাশা করেন। পরিচ্ছন্নতা ও নিখুঁত সাজসজ্জার প্রতি মনোযোগ কেবল যেকোনো সামরিক প্রতিষ্ঠানেরই উদ্বেগের বিষয় নয়, বরং নিঃসন্দেহে এটি অগোছালো ও ঢিলেঢালা ব্যক্তিগত চেহারার মাধ্যমে বৈপ্লবিক হওয়ার ভান করার চেয়েও বাস্তবতার সঙ্গে বেশি জড়িত। কিন্তু এর চেয়েও গভীরে গিয়ে, বছরের পর বছর ধরে আমরা জানতে পারলাম যে তামিল সামাজিক কাঠামোতে মার্কসবাদের কোনো প্রকৃত গণআবেদন ছিল না, যেখানে ধর্ম, বিশেষ করে হিন্দুধর্ম, তামিল জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত একটি মতাদর্শে পরিণত হয়েছে। বালা এলটিটিই ক্যাডারদের কাছে মার্কসবাদকে প্রাথমিকভাবে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মার্ক্সবাদী ধারণা ব্যবহার করে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তথাপি, মার্কসবাদেরও নিজস্ব অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইউরোপ-কেন্দ্রিক দর্শন হওয়ায়, এটি মৌলিকভাবে ভিন্ন একটি সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ প্রদানের জন্য একটি অনুপযুক্ত তাত্ত্বিক হাতিয়ার। উদাহরণস্বরূপ, মার্ক্সবাদী ধারণা ব্যবহার করে জাতিভেদ প্রথা জর্জরিত জাফনা সমাজের সমাজ-কাঠামোগত বিশ্লেষণ শুরু করা কঠিন। এমন কোনো সামাজিক কাঠামোতে শ্রেণি বিভাজনকে কাজে লাগানোও কঠিন, যা পুঁজিবাদীও নয়, সামন্ততান্ত্রিকও নয়; যেখানে বুর্জোয়া বা সামন্ত জমিদারদের কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণি নেই, বরং উচ্চবর্ণের ‘ভেলালা’ নামক মধ্যবিত্ত শ্রেণিই সেখানে প্রধান। তাছাড়া, জাফনার তামিলদের নিজস্ব বিশ্বাস ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রবৃত্তি রয়েছে এবং কোনো পরিমাণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা প্ররোচনা সহজে তাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। এর ঐতিহাসিক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে, এলটিটিই সশস্ত্র সংগ্রামকে আত্মনিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে বৈধতা দেওয়ার জন্য মার্ক্সবাদী/লেনিনবাদী চিন্তাধারার বিভিন্ন ধারণা ও ধারণা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে, সাম্যবাদী ব্যবস্থার পতনের সাথে সাথে, সংগঠনটি মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে সামাজিক সমতাবাদকে আন্দোলনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে তামিল দেশপ্রেমই এই সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল।

প্রায়শই এই আলোচনা ও ক্লাসগুলোর ফাঁকে আমি ক্যাডারদের একজনের সাথে চেন্নাইয়ের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়তাম। ভারত আমার জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল এবং এটি পশ্চিমা বিশ্বের থেকে এতটাই ভিন্ন ছিল যে আমি যতটা সম্ভব তা পর্যবেক্ষণ করতে ও অনুভব করতে আগ্রহী ছিলাম। পরবর্তীকালে, ভারতে—বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে তামিলনাড়ুতে—কাটানো দীর্ঘ বছরগুলোতে আমি এই দেশ ও এর মানুষদের ভালোবাসতে শুরু করি। সুযোগ পেলে, ১৯৯৯ সালে শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়তে বাধ্য হওয়ার পর লন্ডনে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে চেন্নাই-ই আমার পছন্দের বাসস্থান হতো।



ভারত সম্পর্কে প্রথম ধারণা

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ভারতে থাকাকালীন আমি এমন এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করেছি যা পাশ্চাত্য বিশ্বের পরিমণ্ডলের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। বৈসাদৃশ্যগুলো ব্যাপক ও জটিল: এই বৈষম্যগুলো নথিভুক্ত করতে গেলে নিজেই একটি বই হয়ে যাবে। এখানে আমি কেবল কয়েকটি ঝলকই তুলে ধরতে পারি। শুরুতেই বলা যাক, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, আমার পাশ্চাত্য সামাজিকীকরণ এবং তামিলনাড়ুর জীবনের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পার্থক্যটি ছিল সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে। পাশ্চাত্য সামাজিক অস্তিত্ব ব্যক্তি, একক পরিবার এবং গোপনীয়তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আমি যখন তামিলনাড়ু এবং শ্রীলঙ্কায় ছিলাম, সেখানেও বিচ্ছিন্ন ও একক জীবনযাপনের যেকোনো প্রচেষ্টা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সেসব সমাজের মানুষের কাছে তা এক একেবারেই অবোধ্য আকাঙ্ক্ষা। বাড়ির চার দেয়ালের আড়ালে নিরিবিলি ব্যক্তিগত জীবন কাটানো, যেখানে থাকবে নিরিবিলি পরিবেশ এবং পূর্বনির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎপ্রার্থী—এটি দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ মানুষের কাছে এক অকল্পনীয় আদর্শ। এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে এই মৌলিকভাবে ভিন্ন ধারণাটি কেবল একটি চিন্তাধারাই ছিল না যা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, বরং বাস্তবেও এর সঙ্গেই আমাকে বাঁচতে হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার জাফনায় আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে এক তরুণী ব্রিটিশ সাংবাদিকের করা একটি প্রশ্ন আমি কখনোই ভুলতে পারব না। ততদিনে—প্রায় ১৯৯১ সালের দিকে—খোলা বাড়িতে সারাক্ষণ লোকজনের আনাগোনা এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে আমি অন্য সবকিছু ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম যখন সে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল যে আমি গোপনীয়তার অভাবটা কীভাবে সামলে নিই। বাড়ির আশেপাশে কোনো না কোনোভাবে সক্রিয় মানুষের সংখ্যা দেখে সে অবাক হয়েছিল। আমাদের বাড়িটা ছিল একেবারে খোলামেলা এবং পরিচিত লোকজন দিনের যেকোনো সময় আসা-যাওয়া করত। সত্যি বলতে, আমার মনে হয় না যে ভারতে আমাদের বাড়িটা কখনো তালাবদ্ধ বা জনশূন্য ছিল। এই সামাজিক সম্পর্কগুলোর সঙ্গেই সমাজ কর্তৃক ব্যক্তিকে নির্ধারিত ভূমিকাটি যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মাতৃত্ব নারীদের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা প্রদান করে এবং তার কাছ থেকে সেই ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা করা হয়, যা ফলস্বরূপ সামাজিক সম্পর্ক ও কর্তৃত্বের একটি জাল তৈরি করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি বিশেষ ভূমিকা ও মর্যাদা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্বসমূহ দ্বারা ভূষিত হন। একইভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা ও মর্যাদা ভোগ করে এবং এই ভূমিকাগুলো থেকেই সম্পর্কের উদ্ভব হয়, যা মানুষের মধ্যে অবিরাম সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার কারণ। প্রকৃতপক্ষে এই সামাজিক সম্পর্কগুলো এতটাই জটিল ও সময়সাপেক্ষ যে ব্যক্তিগত বিষয়াদির জন্য খুব কমই সময় পাওয়া যায়। প্রায়শই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য কেবল রাতের কয়েক ঘণ্টা সময়ই পান। এই সাধারণভাবে অধিকতর সামাজিক পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, যা ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কান উভয় সমাজেই সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে।

তামিল সমাজ গঠনে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রধান পারিবারিক কাঠামো হিসেবে বিদ্যমান। ফলে, বেশিরভাগ বাড়িতেই বাবা-মা ও তাদের সন্তান ছাড়াও কোনো না কোনো আত্মীয় তাদের সাথে বসবাস করে থাকেন। বয়স্ক বাবা-মায়ের ভাইবোনদের সাথে বসবাস করা, কিংবা ছোট আত্মীয়দের বড় ভাইবোন ও তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করা খুবই সাধারণ একটি বিষয়। ভাগ্নে-ভাগ্নিরা থাকতে আসবে ইত্যাদি। তামিল সমাজে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে বোনেদের একসঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। উদাহরণস্বরূপ, এক বোন ও তার পরিবার বাড়ির নিচতলায় থাকবে এবং আরেক বোন ও তার পরিবার ওপরের তলায় থাকবে। খাওয়ার সময়গুলোও সামাজিক উপলক্ষ। অবশ্যই এটা সত্যি যে মানুষকে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া হয়, কিন্তু এটাও সমানভাবে সত্যি যে খাদ্যকে মানবজীবনের জন্য জলের মতোই অপরিহার্য বলে মনে করা হয় এবং একইভাবে তা ভাগ করে নেওয়া উচিত। তাই, এই প্রেক্ষাপটে, আমাকে আমার রান্নার অভ্যাসকে একক দম্পতির জন্য খাবার তৈরি করা থেকে সামাজিক রান্নার দিকে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এবং তামিল সমাজে বেশিরভাগ মহিলাই পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রান্না করেন। এর মানে হলো, মহিলারা দর্শনার্থীদের যেকোনো সময়ে খাবার পরিবেশন করতে পারেন। দিনের যেকোনো সময়ে খাবার দেওয়া ও ভাগ করে নেওয়া তামিলদের উষ্ণ আতিথেয়তার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ এবং এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথার জন্য মূলত নারীরাই দায়ী ও জড়িত। তাছাড়া, মহিলারা প্রায়শই নিজেদের মধ্যে খাবার ভাগ করে নেন। উদাহরণস্বরূপ, এমন দিন খুব কমই যেত যেদিন কোনো বন্ধু বা প্রতিবেশী আমাদের চেখে দেখার জন্য তার রান্না করা খাবারের অল্প পরিমাণ পাঠাতো না, অথবা, যদি সে এমন কোনো পদ রান্না করত যা আমাদের দুজনের কেউ পছন্দ করে বলে সে জানত, তাহলে আমাদের কোনো এক বেলার খাবারের জন্য সে কিছুটা পাঠিয়ে দিত। গ্রামাঞ্চলে পরিবারের নারীদের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সামাজিক সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ হতে পারে যে, বাইরে থাকাকালীন কোনো বন্ধু, আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে তাদের জন্য খাবার তৈরি করতে বলতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। যদি তাদের বাড়িতে অপ্রত্যাশিত অতিথি আসে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পর্যাপ্ত খাবার না থাকে, তাহলে তারা প্রতিবেশী বা বন্ধুদের রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে নেন।

এবং পাশ্চাত্য জীবনধারা ও ভারতের মধ্যে আরেকটি, সম্ভবত আরও তাৎপর্যপূর্ণ, পার্থক্য হলো ব্যক্তির আচরণের উপর এক শক্তিশালী সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সমাজ ও পারিবারিক মতামতের প্রভাব। সামাজিক মতামত কোনো ব্যক্তির সুনাম এবং ফলস্বরূপ তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বা নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। সামাজিক মতামতের ভয় নারীদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী ও কার্যকর রূপ।

ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ইউরোপীয় জীবনযাত্রার তুলনায় একটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ পরিস্থিতিও তৈরি করে। আমার মনে হয় না যে অন্য কোনো মানুষকে না দেখে এক মিনিটও কাটবে। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যান্ডের ঠিক বিপরীত, যেখানে রাস্তায় কোনো সহমানবকে দেখতে না পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ভারতে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সংস্কৃতিবান মানুষের প্রাচুর্য নিশ্চিত করে যে, কেউ কখনো নিজেকে একা মনে করে না। তাই, এমন বৈপরীত্যপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতিতে থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষের মাঝে তামিলনাড়ু ছিল এমন এক জায়গা, যেখানে আমার সমস্ত আবেগ ও অনুভূতি সর্বদা সজাগ থাকত। এই অনুভূতিটি কেবল সামাজিক সম্পর্ক থেকেই উদ্ভূত হয়নি, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট আবেগের উপর অবিরাম আঘাত থেকেও তৈরি হয়েছিল। দারিদ্র্যের কারণে মানুষের জীবনে যে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল তা এতটাই ভয়াবহ ও প্রকট ছিল এবং এই দুর্ভোগ আমাকে এতটাই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, এ বিষয়ে মন্তব্য না করাটা আমার জন্য ভুল হবে।

নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ পশ্চিমা বিশ্বে আমার বেড়ে ওঠাই ব্যাখ্যা করে যে কেন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা দেখে আমি এতটা হতবাক হয়েছিলাম। দারিদ্র্য, সামাজিক শোষণ, অবিচার এবং বৈপরীত্যের উদাহরণ ও ঘটনাগুলো এতটাই প্রকট ও ঘন ঘন ছিল যে, সেগুলো না দেখার জন্য অন্ধ হতে হবে এবং তাতে আবেগতাড়িত না হওয়ার জন্য অনুভূতিহীন হতে হবে। আর সময়ও দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভকে কখনো প্রশমিত করতে পারেনি। প্রথমদিকে, আমার প্রথমবার যাওয়ার সময়, আমার মনে হয়েছিল যে এটা বাস্তব নয়, এটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা কখনো ঘটেনি; এটা সারাক্ষণই ছিল, বিবেককে কুরে কুরে খাচ্ছিল আর চিন্তার জগতে ঢুকে পড়ছিল। মুম্বাইয়ে অবতরণের পর বিমানের জানালা দিয়ে এক ঝলক তাকালেই মুহূর্তেই পুরো ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। গগনচুম্বী অট্টালিকার চিত্তাকর্ষক মরূদ্যানটি ধীরে ধীরে এর সীমানায় বস্তিঘরের এক আপাতদৃষ্টিতে অন্তহীন প্রান্তে বিলীন হয়ে যাবে। বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখতেই, ডজন ডজন আকুল ছোট্ট হাত আপনাকে স্বাগত জানাতে বাড়িয়ে দেবে।

আমার বিবেকের সাথে প্রথম দিকের আরেকটি মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল চেন্নাইয়ের একটি অতি সাধারণ রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময়। আমি যে বিশেষ সুবিধাটা উপভোগ করছিলাম, তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন আমি দেখলাম তিন-চারটি বাচ্চার শীর্ণ মুখগুলো রেস্তোরাঁর দরজাটা সাহসের সাথে একটুখানি ঠেলে খুলে আশার সাথে উঁকি দিচ্ছে এবং আমাদের খাওয়া দেখছে, সম্ভবত কিছু উচ্ছিষ্ট খাবার পাওয়ার আশায়। আরেকটি বিষয় যা কখনও দূর হয়নি এবং যা আমাকে ব্যাপক সামাজিক বঞ্চনা ও শোষণের কথা সবসময় মনে করিয়ে দিত, তা হলো চেন্নাইয়ের ভিক্ষুকরা। অবশ্যই, শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় আমি ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলাম, তাই এটা আমার জন্য এক সাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল যে, বিশেষ করে চেন্নাইয়ের প্রধান রাস্তাগুলোতে কেনাকাটার সময় অসংখ্য ভিক্ষুক হাত বাড়িয়ে আমার পিছনে পিছনে ঘুরত এবং ‘আম্মা’, ‘আম্মা’ (ম্যাডাম, ম্যাডাম) বলে অনুনয় করত। মানুষের ভিক্ষা চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমার যে অস্বস্তি হতো, তা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল এবং আমি চিন্তিত ছিলাম যে এই সমস্যাটি কীভাবে সামলাব। শুরুতে এমন অপরিচ্ছন্ন চেহারার ও গরিব লোকেদের আমাকে বিরক্ত করায় আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। এর আগে কখনো আমার এত কাছে এমন দারিদ্র্য দেখিনি। তাছাড়া, যেহেতু আমি পশ্চিমা দেশ থেকে এসেছিলাম, আমার মনে হয়েছিল যে বেশিরভাগ মানুষই ধরে নেবে আমার টাকা আছে, এবং আমি যদি সামান্য ছাড় দিতে অস্বীকার করতাম, তবে নিজেকে কৃপণ হিসেবে দেখাতে চাইনি। অন্যদিকে, আমি এমন একজন ‘হিতৈষী’ হিসেবে পরিচিত হতে চাইনি, যিনি ব্যবস্থাটা বোঝেন না এবং সেই কারণে এমন একটি শিল্পকে উৎসাহিত করেন যা সমাজের বেশিরভাগ মানুষই অনুমোদন করে না; এমন একটি শিল্প যা সেইসব মানুষদের শোষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যাদেরকে আমরা দিচ্ছি বলে মনে করি।

আমার মতে, আমি ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করার কোনো অভিযানে নামিনি। মানুষের ভিড়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো সাধারণ কাজে যে অস্বস্তি আমি অনুভব করতাম, এবং একই সাথে মানুষগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে না চাওয়ার যে দ্বন্দ্ব—এই দুইয়ের মধ্যে আমি একটি সমাধান খুঁজে বের করতে চেয়েছিলাম। প্রথমে আমি সবাইকে দিচ্ছিলাম এই আশায় যে ভিক্ষুকরা চলে যাবে; এর ফল হয়েছিল ঠিক উল্টো, যা এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং আরও বেশি ভিক্ষুক একটি কোমল স্পর্শের চারপাশে ভিড় জমায়। যেহেতু দেওয়ার অভ্যাসটি ঠিক সেই পরিস্থিতিই তৈরি করছিল যা আমি এড়াতে চাইছিলাম, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে কাউকেই কিছু না দেওয়াই শ্রেয়, যা রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীও পছন্দ করে, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না: আমাকে অনুসরণ করা হতে থাকল যতক্ষণ না আমি নতি স্বীকার করলাম। তাহলে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে কী করা উচিত? ভিক্ষুকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে যে অস্বস্তি হতো, তার কারণে আমি কেনাকাটা করতে যাওয়া বন্ধ করতে পারিনি, আবার তাদের আপাতদৃষ্টিতে অন্তহীন স্রোতকে অনবরত পয়সা বিলিয়েও দিতে পারিনি।

এই সুস্পষ্ট সামাজিক সমস্যাটির সমাধান নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলাম। আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার বিব্রত হওয়ার বেশিরভাগ কারণ আমাকে ঘিরে থাকা ভিক্ষুকরা নিজেরা ছিল না, বরং তাদের উপস্থিতি আমাকে আমার নিজের আপেক্ষিক সামাজিক সুবিধা ও জীবনের সৌভাগ্য এবং আমার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা সামাজিক বৈষম্যের বাস্তবতা ও অবিচারকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়েছিল। তাই এই শিশু ও নারীদের, পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধদের এমন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখার পরিবর্তে, যারা আমাকে হয়রানি করছে এবং যাদের উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করা উচিত, আমি নিজের ভেতরের এই দ্বন্দ্বের সমাধান করাই শ্রেয় বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি জানতাম যে ভিক্ষাবৃত্তি নিজেই একটি শিল্প এবং রাজ্য সরকারগুলো এই প্রথাকে নিরুৎসাহিত করে, কিন্তু আমার কাছে এই ব্যাপারটাই ভয়াবহ ছিল যে, মানুষের কাছে হয় অন্য কোনো বিকল্প ছিল না, অথবা তারা এই ধরনের অপমানজনক কাজকে নিজেদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করত। যাইহোক, এই লোকগুলোকে কয়েক পয়সা দিলে আমার হারানোর কিছু ছিল না। নিজের ভেতরের সেই সমস্যাটির সমাধান করে আমি আবিষ্কার করলাম যে, তাদেরকে কয়েক পয়সা দিয়ে ভাঙা ভাঙা তামিলে চলে যেতে বললে, তারা বিনয়ের সাথে টাকাটা নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে চলে গেল। তাই আমি একটা নীতি গ্রহণ করলাম যে, যেখানেই যেতাম সঙ্গে প্রচুর পাঁচ পয়সার কয়েন রাখব এবং আমার কাছে আসা যেকোনো ভিক্ষুককে প্রতীকী কয়েক সেন্ট দিয়ে চলে যেতে বলতাম; এবং তারা তাই করেছিল।

বছরের পর বছর ধরে আমি ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার দিকে আসা বা আমাকে অনুসরণ করা কোনো ভিক্ষুককে কখনো পাশ কাটিয়ে যাইনি বা এড়িয়ে যাইনি। কিন্তু আমার কাছে দারিদ্র্য ও নিপীড়নের সবচেয়ে স্থায়ী প্রতীকগুলোর মধ্যে একটি ছিল ভুঁড়িওয়ালা মেয়ে শিশু। মায়ের বেরিয়ে থাকা কোলের উপর বিষণ্ণ ও নিস্তেজভাবে বসে থাকা মেয়েটির শীর্ণ হাত-পা, কোটর থেকে উঁকি দেওয়া ভুতুড়ে, কোটরগত চোখ, আর অপুষ্টির পরিচায়ক এলোমেলো ও জটবাঁধা বাদামী-কালো চুল—যা তার মুখের চারপাশে ঝুলে ছিল—এক করুণ দৃশ্য। মহিলারা ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত কি না, সেটা মূল বিষয় নয়। মূল বিষয়টি হলো ছোট্ট মেয়েটির করুণ দুর্দশা। ভারতে পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাত এবং নারীদের প্রতি সামাজিক অবিচার একটি বহুল প্রচলিত সত্য। তেমনিভাবে, অন্যদের সুবিধার জন্য কন্যাশিশুদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়, অথবা প্রয়োজনে সহানুভূতি আদায়ের জন্য একটি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর প্রয়োজন দেখা দেয়।



প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ

বালা ও আমি এলটিটিই-এর নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে একটি ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারা আমাদের এতটাই আস্থায় নিয়েছিলেন যে, আমরা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যকার কিছু স্পর্শকাতর সমস্যাও প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। এলটিটিই-এর ইতিহাসের এই সময়কালে তামিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের মূল কেন্দ্রটি ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিল, যা এর বিভাজন, রূপান্তর এবং চূড়ান্ত বিকাশের দিকে পরিচালিত করে। জ্যেষ্ঠ নেতাদের এবং কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান উমা মাহেশ্বরনের মধ্যে একটি গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। সংগঠনের মধ্যে বিভেদ আসন্ন ছিল এবং পরামর্শ ও উপদেশের জন্য বালাকে ডাকা হয়েছিল। সংকটের একটি আপাত কারণ ছিল প্রতিষ্ঠানের নৈতিক আচরণবিধি লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত একটি যৌন সম্পর্ক। সংগঠনটির শৃঙ্খলা ও অখণ্ডতার জন্য আচরণবিধিগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করা হতো, যে সংগঠনের প্রতি সদস্যরা তাদের নিপীড়িত জনগণকে মুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও অধীনস্থ করেছিলেন। যে কেউ এই নৈতিক বিধিগুলো লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতো। এই ঘটনায়, উমা মাহেশ্বরন নামে এক অবিবাহিত পুরুষের বিরুদ্ধে এলটিটিই-র সর্বপ্রথম নারী ক্যাডার, বিবাহবিচ্ছেদপ্রাপ্তা উর্মিলা-র সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখার অভিযোগ আনা হয়।

উমা ও উর্মিলা উভয়েই মূলত তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (টিইউএলএফ)-এর যুব শাখার নেত্রী ছিলেন, যাঁদের সংগঠনটির আন্তর্জাতিক প্রচারকার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনাব পিরাবাকরণ এলটিটিই-তে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তারা দুজনেই অন্যান্য ক্যাডারদের সঙ্গে চেন্নাইয়ের একটি বাড়িতে থাকতেন। কর্মীরা উমা ও উর্মিলা উভয়কেই যৌন আপত্তিকর অবস্থায় দেখে বিষয়টি নেতৃত্বকে জানিয়েছিল। এই কারণেই জনাব পিরাবাকরণ ও অন্যান্য নেতারা জাফনা থেকে এসে বিষয়টি তদন্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংস্থার শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী বিবাহবহির্ভূত বা বিবাহপূর্ব যৌন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। অভিযোগগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হয়েছিল এবং উমাকে উর্মিলাকে বিয়ে করতে, অথবা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। অন্যান্য ক্যাডারদের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী উমা তীব্রভাবে সম্পর্কটি অস্বীকার করেন এবং পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান, যা দলের মধ্যে একটি বড় সংকটের জন্ম দেয়। উর্মিলাও পরকীয়ার বিষয়টি অস্বীকার করার ব্যাপারে সমানভাবে অনড় ছিলেন। এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য যাঁকে ডাকা হয়েছিল, সেই বালা উমা ও উর্মিলা উভয়ের সঙ্গেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বালা মনে করেছিল, যদি দম্পতিটি তাদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে এবং সম্ভবত পরবর্তী কোনো এক সময়ে বিয়ে করতে রাজি হয়, তাহলে পরিস্থিতির সমাধান হতে পারে। দম্পতিটি নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করতে থাকল এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরাও নিজেদের বক্তব্যে অটল রইল। অবশেষে, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় দম্পতির ব্যাখ্যার বিপক্ষে যায় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে মাহেশ্বরনকে তাঁর পদ ছেড়ে দিয়ে সংস্থা থেকে পদত্যাগ করতে হবে। মহেশ্বরন দ্ব্যর্থহীনভাবে সিদ্ধান্তটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর ফলস্বরূপ সংস্থাটি থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা ঘটে। পরে আমরা জানতে পারলাম যে উমা মাহেশ্বরন ও উর্মিলা ভাউনিয়ায় ফিরে এসেছিলেন এবং উর্মিলা হেপাটাইটিসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে ডঃ রাজাসুন্দরাম পরিচালিত একটি দাতব্য সংস্থা ‘গান্ধী ইল্লাম’-এ মারা যান।

তথাপি, এই গভীর সাংগঠনিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা ভারতে আমাদের প্রথম সফরের মধুর স্মৃতি নিয়ে লন্ডনে ফিরে এলাম। আমরা এও জানতাম যে, এলটিটিই-র নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক ও শ্রদ্ধা থাকলেও, সংগঠনটিকে একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পরিণত করতে প্রচুর রাজনৈতিক কাজ করতে হবে। কিন্তু তখন সবে শুরু, আর ‘ছোট বীজ থেকেই বড় গাছ জন্মায়’। আমরা হতোদ্যম ছিলাম না এবং সংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম, আর আমাদের মতে, এলটিটিই-ই ছিল সর্বোত্তম সম্ভাবনাময়।

আমরা লন্ডনে নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রেখে সংস্থাটির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলাম এবং দুই বছর পর, ১৯৮১ সালে, দ্বিতীয়বারের মতো চেন্নাই ফিরে আসি। সংস্থাটি আবারও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এই সময়েই জনাব পিরাবাকরণ তামিল ইলম লিবারেশন অর্গানাইজেশন (টেলো)-এর সঙ্গে একটি জোট গঠন করেন। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে দেশটির সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে কারারুদ্ধ হওয়ায়, TELO-র প্রতিষ্ঠাতা থাঙ্গাতুরাই ও কুত্তিমানিকে সাময়িকভাবে সংস্থাটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন শ্রী সবরত্নম। পরবর্তীকালে, সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযানকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে এলটিটিই এবং টেলোকে একটি একক সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। ঐক্য গড়ার এই উদ্যোগগুলো উমা মাহেশ্বরনের অশুভ চক্রান্তের কারণে ব্যাহত হয়েছিল, যিনি এলটিটিই-এর নেতৃত্বের দাবি করেছিলেন। এলটিটিই-এর পতাকাতলে নিজেদের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস ধরে রাখতে আগ্রহী হওয়ায়, জনাব পিরাবাকরণ ও তাঁর ক্যাডাররা মাহেশ্বরনের একতরফাভাবে এলটিটিই উপাধি দাবি করায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবে, সেই সময়ে এলটিটিই এবং টেলোকে একীভূত করে একটি নতুন সংগঠন গঠন করা হলে, তা মাহেশ্বরনের পক্ষে এলটিটিই-এর পদবি ও নেতৃত্ব দখল করা সহজ হয়ে যেত। মহেশ্বরনের বিষয়টি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এলটিটিই-এর শীর্ষ নেতা ও কর্মীরা সংগঠনটি ভেঙে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। একীভূত সংগঠনটির গঠন বিলম্বিত করতে এবং মাহেশ্বরনের দাবিকে খণ্ডন করার পাশাপাশি এলটিটিই ও টেলো উভয়কেই শক্তিশালী করতে সম্মত হওয়া হয়েছিল। একীভূতকরণ স্থগিত হওয়ায় শ্রী সবরত্নম খুশি ছিলেন না, কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্তের পেছনের যুক্তি বুঝতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে, বালা এবং বেবি সুব্রামানিয়াম চেন্নাইতে উমা মাহেশ্বরনার মিথ্যা দাবিকে অস্বীকার করে একটি কার্যকর গণমাধ্যম প্রচার অভিযান শুরু করেন। এরই মধ্যে উমাকে বরখাস্ত করার কারণ ব্যাখ্যা করে বিশ্বজুড়ে এলটিটিই সমর্থকদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। অবশেষে, উমা মাহেশ্বরন এলটিটিই-এর নেতৃত্বের দাবি ত্যাগ করেন এবং পিএলওটিই (পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন অফ তামিল ইলম) নামে একটি স্বাধীন জঙ্গি সংগঠন গঠন করেন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে গেছে এবং এলটিটিই-টেলো জোট বাস্তবায়িত হয়নি।

আরও জানুন {.unnumbered}

আমাদের ১৯৮১ সালের সফরের সময় নেতৃত্বের মধ্যে যখন এই সমস্ত ‘উচ্চ’ রাজনৈতিক নাটক চলছিল, আমি তখন অন্য সহকর্মীদের সাথে মেলামেশায় লিপ্ত ছিলাম। এই সফরের জন্য কর্মীরা চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে ভারাসালাভাক্কামে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল এবং চলমান রাজনৈতিক চক্রান্ত সত্ত্বেও বাড়িটিতে প্রচুর সৌহার্দ্য ছিল। আমাদের সাথে যারা থাকছিলেন, তাঁরা কোনো না কোনোভাবে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন কিংবা এলটিটিই-এর গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার হয়েছিলেন। একজন ছিলেন বেবি সুব্রামনিয়াম (ওরফে ইলাম কুমারান), যিনি পিরাবকরণের আজীবন স্বদেশী ছিলেন। তরুণ বয়সে বিস্ফোরক এবং টাইম বোমার কার্যপ্রণালীতে বিশেষজ্ঞ হলেও, বেবি স্বভাবতই অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির একজন মানুষ। প্রকৃতপক্ষে, সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে সকল কর্মীর মধ্যে বেবি সুব্রামানিয়ামই—অধিকাংশের মতে—এমন একজন মানুষ যিনি কখনো তুচ্ছ বা বিদ্বেষপূর্ণ গুজবের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করতেন না কিংবা ব্যক্তিগত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়াতেন না। বেবি, একজন নিরহংকার চরিত্র হলেও, আক্ষরিক অর্থেই সংগ্রামের ইতিহাস এবং এলটিটিই সম্পর্কে জ্ঞানের এক জীবন্ত বিশ্বকোষ। আজীবন কঠোর নিরামিষভোজী হওয়া সত্ত্বেও তিনি রান্নাঘরে আমাকে অবাক করে দিয়েছিলেন যখন তিনি কাঁচা লঙ্কা ভেজে দিনের প্রধান খাবার হিসেবে ভাতের সাথে খাওয়ার জন্য পাঁচ-ছয়টি ছোট পেঁয়াজ তুলে নিলেন। তার অদ্ভুত স্বভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি এলটিটিই-এর একজন অবিচল ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত সদস্য এবং একজন পুরনো বন্ধু হিসেবেই রয়ে গেছেন।

যিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কিন্তু আর এলটিটিই-র সদস্য ছিলেন না, তিনি হলেন নেসান (রবীন্দ্রন রবিথাস), যিনি এখন বিদেশে বসবাস করেন। নেসান, একজন মেধাবী যুবক, যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ ত্যাগ করে পিরাবাকরণের সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেন। একসময় পিরাবাকরণের ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সহযোগী হলেও, অনুগ্রহ হারানোর পর নেসান সংগঠনটির অভ্যন্তরীণ জটিলতা ও চক্রান্তের সাথে মানিয়ে নিতে না পেরে এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি বেশি ঝুঁকে এক ভিন্ন, শান্তিপূর্ণ জীবনধারা বেছে নেয়।

সেই দিনগুলিতে আমাদের সঙ্গেই ছিলেন শঙ্কর, এলটিটিই-এর প্রথম শহীদ ক্যাডার, যাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে ২৭শে নভেম্বর এলটিটিই-এর শহীদ ক্যাডারদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর দিন হিসেবে বীর দিবস পালিত হয়। ১৯৮২ সালে শঙ্কর যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর এক অভিযানের সময় তাঁর পেটে গুলি লাগে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু যথাযথ চিকিৎসা পেতে দেরি হওয়ায় তাঁর পেরিটোনাইটিস ও সেপ্টিসেমিয়া হয় এবং অবশেষে তিনি সেই আঘাতের কারণে মারা যান। ১৯৮১ সালে চেন্নাইতে থাকাকালীন, প্রতিদিনের দৌড়ের অনুশীলন সেরে যে সুঠামদেহী যুবকটিকে আমি দেখতাম গর্বভরে হেঁটে ফিরতে, তার সাথে এই মৃত্যুর মিল খুঁজে পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। তার মৃত্যু আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সশস্ত্র সংগ্রামের অর্থই হলো তরুণদের মৃত্যু। রাগু, যিনি বহু বছর ধরে পিরাবাকরণের দেহরক্ষী এবং বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন, চেন্নাইয়ের সেই দিনগুলিতে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু শঙ্করের সাথে পিরাবাকরণের নিরাপত্তার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন। বহু বছর পর রাগু নিয়ম ভঙ্গ করায় তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর গ্রামের ও ছেলেবেলার এই তিন বন্ধুর ত্রয়ীর তৃতীয় সদস্য ছিলেন পণ্ডিতার।

যখন আমি চেন্নাই গিয়েছিলাম, তখন আমি এক বর্ণও তামিল বলতে পারতাম না এবং পণ্ডিতরের ইংরেজি জ্ঞান একেবারেই ছিল না। তা সত্ত্বেও, আমাদের মধ্যে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং আমরা সামান্য অঙ্গভঙ্গি ও হাসির মাধ্যমে বেশ ভালোভাবে যোগাযোগ করতে পারছিলাম। কিন্তু যখনই আমি পণ্ডিতারের কথা ভাবি, আমার মনে পড়ে হাঁপানিতে হাঁপাতে থাকা এক যুবকের কথা। এমন কোনো দিন যেত না যেদিন ভারতের ধুলো বা রান্নার লঙ্কার ঝাঁঝ পণ্ডিতারের শ্বাসতন্ত্রকে রুদ্ধ করে দিত না। কিন্তু এই সুস্পষ্ট শারীরিক অস্বস্তিতে তিনি দমে যাননি এবং রোগটিকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করতে দেননি। জাফনায় আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। তবুও, আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারি, এলটিটিই-এর জাফনা জেলা রাজনৈতিক শাখার প্রধান হিসেবে পলাতক থাকাকালীন সেই বিপজ্জনক দিনগুলোতে তিনি কীভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর সাইকেলটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠেলে নিয়ে যেতেন। আর ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাফনার আচুভেলিতে তাঁর মৃত্যুর খবরটি যখন আমি জানতে পারি, সেদিনটি আমার জন্য একটি দুঃখের দিন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, পণ্ডিতারের মৃত্যুর খবরটি আমাকে জানাতে শ্রী পিরাবাকরণের বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে এই দুঃসংবাদে আমি মর্মাহত হব। জাফনায় তার দলে অনুপ্রবেশকারী এক সেনা সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সেনাবাহিনী তার গোপন সেলটিকে ঘিরে ফেলেছে বলে আমাকে জানানো হয়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, তার বাড়িতে তল্লাশির সময় মাত্র এক-দুজন লোক পালাতে পেরেছিল এবং তারা পণ্ডিতারের খোঁজখবরের খবরের জন্য অপেক্ষা করছিল। মিঃ পিরাবাকরণের অস্বস্তি এবং তাঁর তথ্যের অস্পষ্টতা আমাকে পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছিল এবং আমার সন্দেহ হয়েছিল যে পণ্ডিতার ধরপাকড় থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন। এলটিটিই গোষ্ঠীর নেতা এবং পিরাবাকরণের একজন বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে, তার অবস্থান সম্পর্কেই সবার আগে জানা যেত। আমার সন্দেহ সঠিক ছিল এবং কয়েকদিন পর বেবি সুব্রামানিয়াম আমাদের ফ্ল্যাটে এসে আমাকে জানাল যে তাকে সত্যিই হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর তথ্যদাতা পালিয়ে যান এবং সর্বশেষ জানামতে তিনি শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীতে কর্পোরাল বা অন্য কোনো পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন। এলটিটিই-র যে সকল ক্যাডার প্রথমদিকে মৃত্যুবরণ করেন, পণ্ডিতার ছিলেন তাদের অন্যতম। সৌভাগ্যবশত, তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি আমাদের সাথে দেখা করতে চেন্নাই এসেছিলেন। ১৯৮৭ সালে ভ্যালভেত্তিতে তার বাড়িতে গিয়ে আমি তার মায়ের মানসিক যন্ত্রণা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। তার মৃত্যুর পর থেকে তালাবদ্ধ ও অস্পর্শিত অবস্থায়, তার মা ছেলের জীবনের স্মৃতি হিসেবে তার ঘরটিকে একটি সমাধিতে পরিণত করেছিলেন। তার অত্যন্ত দরিদ্র ঘরটির প্রবেশপথের ঠিক মাঝখানে তারই একটি ছবি শোভা পাচ্ছিল। পরিদর্শনের সময় আমরা সবাই কাঁদছিলাম।

আমাদের সাথে থাকা টেলো কর্মীদের মধ্যে ছিলেন শ্রী সবরত্নম, যিনি পরে এর নেতা হয়েছিলেন। শান্ত স্বভাবের শ্রী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণে আমাদের সাথে ছিলেন। শ্রী, টেলো-র সুপরিচিত ভালভেত্তিতুরাই বিদ্রোহী থাঙ্গাতুরাই ও কুত্তিমানিকে তার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীলঙ্কার উত্তর সাগরে তাদের গ্রেফতারের পর ওয়েলিকাদে জেল থেকে তাদের পালানোর পরিকল্পনা করছিলেন। শ্রী নিজে কোনো অসাধারণ সামরিক কৌশলবিদ না হওয়ায় এবং সামরিক অভিজ্ঞতা আরও কম থাকায়, তিনি জানতেন যে এই ধরনের একটি বিপজ্জনক সামরিক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা তিনি কোথা থেকে অর্জন করতে পারবেন। পীরাবাকরণের সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা এবং যেকোনো কৌশল বাস্তবায়নে টাইগার ক্যাডারদের প্রমাণিত সাহস তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। বালার হস্তক্ষেপে পিরাবাকরণ এমন একটি অভিযান থেকে বিরত হন, যা স্পষ্টতই তার এবং তার সঙ্গীদের জন্য একটি বিপজ্জনক ও আত্মঘাতী অভিযান ছিল। স্পষ্টতই পরিকল্পনাটি কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু রাজনীতি আর চক্রান্ত বাদ দিলে, শ্রী আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, বিশেষ করে সেই সময় যখন বালা প্রচণ্ড জ্বর ও ডায়রিয়ায় গুরুতর অসুস্থ ছিল। বালা হাঁটতে পারছিল না, তাই শ্রী তাকে কোলে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকা গাড়িতে তুলল এবং তারপর গাড়ি থেকে ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গেল। দুর্ভাগ্যবশত, রাজনীতি ও ব্যক্তিত্বের জটিল দ্বন্দ্বের কারণে শ্রী-এর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না এবং ১৯৮৫ সালে চেন্নাইতে বালার সাথে একটি রাজনৈতিক বৈঠকে যোগ দিতে এলটিটিই-এর রাজনৈতিক কার্যালয়ে যখন আমাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁকে আবার দেখে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে এলটিটিই এবং টেলো-র মধ্যকার নৃশংস গৃহযুদ্ধের সময় এক বন্দুকযুদ্ধে তিনি নিহত হন।

যদিও ১৯৮১ সালে প্রকৃত অর্থে এলটিটিই ক্যাডার বলা যায় এমন তরুণদের সংখ্যা খুবই কম ছিল, জনাব পিরাবাকরণ সেই অল্পসংখ্যক ক্যাডারের মধ্যেও তাঁর নেতৃত্বশৈলী, সাংগঠনিক পদ্ধতি, শৃঙ্খলার উপর জোর ইত্যাদি প্রদর্শন করেছিলেন। তথাপি, ভবিষ্যতের বহু বছরের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, এবং একটি ছোট দল হিসেবে আমরা সহজেই ‘নির্দোষ’ তকমাটি ধারণ করতে পারতাম। সুতরাং, সদস্যদেরকে প্রদত্ত পদ, ভূমিকা ও কার্যাবলী নির্বিশেষে বরসালবাক্কামের আমাদের মধ্যে সমতা, সম্পর্কের আন্তরিকতা এবং স্নেহের প্রকাশের উপাদান বিদ্যমান ছিল। বেশিরভাগ বাড়ির মতোই, রান্নাঘরটি ছিল মিলনস্থল এবং খাওয়া-দাওয়া ছিল সবার জন্য এক আনন্দের বিষয়। বালা, পণ্ডিতর, শঙ্কর, রাগু, বেবি, নেসান এবং আমাকে প্রায়শই সবার জন্য একসাথে রান্না করার সময় হাসতে ও ঠাট্টা করতে দেখা যেত। বালা মাছটা কেটে ঘরের কোণার চালের বস্তার ওপর বসে কৌতুক বলত; ক্যাডারদের হাসির ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল সেগুলো নোংরা রসিকতা ছিল। আমি বিরক্তিকর ছোট পেঁয়াজগুলো ছিলে নিতাম; নেসান মাটিতে উবু হয়ে বসে নারকেল কোড়াতো; প্রধান রাঁধুনির দায়িত্বে পণ্ডিতার কেরোসিনের চুলায় ঘাম ঝরিয়ে ও হাঁপাতেন; রাগু পণ্ডিতারের নির্দেশ মতো সবজিগুলো সূক্ষ্মভাবে কাটত, শঙ্করও তাই করত। শ্রী মাঝে মাঝে প্রধান মাংস রাঁধুনির ভূমিকা নিতেন এবং তাঁর বিশেষ পদটি তৈরি করতেন। পিরবাকরণও প্রায়ই তার প্রিয় চিকেন কারি রান্না করে সেই সৌহার্দ্যপূর্ণ আড্ডায় যোগ দিতেন। কিন্তু এই সবকিছু শুনতে সাধারণ ব্যাপার মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল জনাব পিরাবাকরণের নিজ ক্যাডারদের প্রশিক্ষণেরই একটি বহিঃপ্রকাশ। পিরাবাকরণ তাঁর সকল ক্যাডারের মনে এই ধারণাটি গেঁথে দিয়েছিলেন যে, একজন গেরিলা যোদ্ধার জন্য রান্নায় দক্ষ হওয়া একটি মৌলিক আবশ্যকতা। এর মধ্যে জনাব পিরাবাকরণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রান্না ও পরিষ্কার করার কষ্টসাধ্য কাজটি শেষ হয়ে গেলে এবং সবাই হাত-মুখ ধুয়ে সতেজ হয়ে নিলে, আমরা মেঝেতে মাদুরগুলো বিছিয়ে সবাই গোল হয়ে পা মুড়ে বসতাম এবং ভাগ করে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে খাবারটি উপভোগ করতাম। জনাব পিরাবাকরণ, যিনি সুস্বাদু খাবার খুবই পছন্দ করেন, তাঁকে সহ সকল কর্মীই দক্ষ রাঁধুনি ছিলেন। কিন্তু পারস্পরিক সম্মতিতে পণ্ডিতারই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

আমাদের খাওয়ার জন্য শুধু রান্না করাই নয়, আগে বাজার করাও জরুরি ছিল। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো নয়, যেখানে খাবার একসাথে অনেক পরিমাণে কিনে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়, ভারতে প্রতিদিন তাজা মাছ, মাংস ও সবজি কিনতে হয়। তাই মিঃ ও মিসেস বালাসিংহাম, পণ্ডিতার এবং আসতে ইচ্ছুক অন্য যে কাউকেই সকালের প্রখর ভারতীয় রোদে বাজারের দিকে রওনা হতে দেখাটা অস্বাভাবিক ছিল না। আমরা ধীরেসুস্থে এক কিলোমিটারেরও বেশি পথ হেঁটে বাস স্টপে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাস্তা দিয়ে বড়, বেঢপ ধূসর-সবুজ বাসটাকে ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে দেখলেই আমাদের মধ্যে কেউ একজন বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে সেটাকে থামিয়ে দিত। প্রায় তিন ফুট উঁচু একটা ধাপ বেয়ে উঠতে অভ্যস্ত না থাকায়, বালা আর আমি কোনোমতে বাসে উঠে খোলা জানালার গাড়িটাতে একটা সিট নিয়ে নিতাম। অভ্যন্তরীণ গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যাত্রা এবং পথে অসংখ্য বিরতির পর আমরা পের উর স্থানীয় বাজার ও তার জনসমুদ্রের কাছে পৌঁছাব। প্রতিদিন জনপ্রতি দশ টাকার বাজেটের মধ্যে থেকেও বালা তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও চতুর দর কষাকষির মাধ্যমে পণ্ডিতারকে সবচেয়ে ভালো দামে সবচেয়ে তাজা মাছ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিত।

তামিলনাড়ুর দুপুরের তীব্র গরম তাদের ক্ষমা করে দেয়, যারা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে তা এড়াতে চায়। তাই কোনো না কোনো প্রয়োজনে বাধ্য হওয়া ছাড়া, বেশিরভাগ মানুষই দুপুরের প্রখর রোদ থেকে বাঁচতে আশ্রয়—সাধারণত একটি ঘুম—সর্বোত্তম বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়। আমরা যখন ঘুমাতাম, পণ্ডিতার গণিতে অতি সামান্য জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন অত্যন্ত যত্ন সহকারে তহবিল গণনা ও পুনঃগণনা করতেন, সংস্থার হিসাবের যোগ-বিয়োগ করতেন এবং তাঁর বাজেট ও হিসাবের খাতা মেলাতেন।

কিন্তু দিনের সূর্যের তীব্রতা যখন কমে আসে এবং সেই ঝলমলে অগ্নিশিখা থেকে আমাদের সকলের উপর নজর রাখা এক সৌম্য রক্তিম মহিমায় পরিণত হয়, তখন সন্ধ্যার শীতলতা উপভোগ করার জন্য নতুন উদ্যম জেগে ওঠে। আর তাই, মিঃ পিরাবাকরণ সহ আমরা সবাই একই দিকে ধাবমান জনতার ভিড়ে যোগ দিয়ে সিনেমার দিকে রওনা হলাম। যদিও তামিল সিনেমা তামিলনাড়ুর বিনোদনের প্রধান উৎস এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম, এটি এর বিষয়বস্তুর চেয়ে কল্পনার জগতের জন্যই বেশি জনপ্রিয়। যৌনভাবে দমনমূলক সমাজে সুন্দর ও সুদর্শন চলচ্চিত্র তারকারা এবং সূক্ষ্ম যৌন ইঙ্গিত মানুষের কল্পনাকে উত্তেজিত করে, তাদের সম্মোহিত করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে বক্স অফিসে টেনে আনে। জনাব পিরাবাকরণ এবং তাঁর অনুচরেরা ইংরেজি চলচ্চিত্র, বিশেষ করে যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র পছন্দ করতেন। কিন্তু আমরা যদি সিনেমা দেখতে না যেতাম, তাহলে সবাই মিলে একটা সাধারণ ভারতীয় বাড়ির দোতলার চ্যাপ্টা ছাদে গিয়ে বসতাম। আর এখানে আমরা অজানার সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রদর্শনী উপভোগ করতাম। মেঘমুক্ত আকাশ অগণিত নক্ষত্র উন্মোচন করে অসীমের এক ঝলক দেখার সুযোগ করে দিচ্ছিল, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই মহাবিশ্বে আমরা কতটা ক্ষুদ্র এবং আমাদের জ্ঞান কত সামান্য। আর যারা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনায় আগ্রহী ছিলেন না, বালা জীবনের আরও অন্তরঙ্গ দিকগুলো সম্পর্কে ক্যাডারদের কৌতূহলের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিয়ে তাদের আনন্দ দিতেন। তামিল পুরুষদের আরেকটি শখ তাস খেলা মিঃ পিরাবাকরণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু যৌবনে একজন দক্ষ খেলোয়াড় হওয়ায় বালা, মিঃ পিরাবাকরণ বাড়ির বাইরে থাকলে সহজেই উৎসাহী কর্মীদের গোপনে খেলার জন্য রাজি করাতে পারতেন। সে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এলে থাম্বি হাসত, ছেলেদের ভুল পথে উৎসাহিত করার জন্য ঠাট্টা করে বালা-কে তিরস্কার করত এবং নিজেও তাদের সাথে যোগ দিত।

যেমনটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, সংস্থাটিতে বাজেট সীমিত ছিল। খাবারের জন্য প্রতিদিন জনপ্রতি দশ রুপি খরচ হতো। ক্যাডারদের প্রত্যেককে দুই সেট পোশাক নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বছরে দুবার নতুন জামাকাপড় কেনা হতো। সপ্তাহে একবার সিনেমা দেখার জন্য সবাইকে হাতখরচ দেওয়া হতো। সংগঠনের কর্মীদের জন্য ধূমপান ও মদ্যপান বরাবরই নিষিদ্ধ ছিল, তাই এই খাতে কখনো অর্থের অপচয় হতো না। কিন্তু আন্দোলনটি আমার প্রতি উদার ছিল। তামিল ভাষায় আমাকে ‘চেল্লা পুল্লাই’ বলা হয়, বা ইংরেজিতে ‘a favored child’ (প্রিয় সন্তান) বলা হয়। আর তাই এই স্নেহ প্রকাশ পেত আমাকে শাড়ি বা আমার পছন্দের যেকোনো জিনিস কিনে দিতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। বালা নতুন চশমা পরে সেজেগুজে ছিল এবং তার পাকা চুল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ও চুল রঙ করতে উৎসাহিত করে স্নেহ প্রকাশ করা হয়েছিল, যা সেও মেনে নিয়েছিল। খাবারের বাজেটে অতিরিক্ত খরচ করা এবং মাঝে মাঝে বাইরে খাওয়াও আমাদের প্রতি যত্ন প্রকাশের কিছু উপায় ছিল। জনাব পিরাবাকরণের জন্য এটা ঠিকই ছিল, যাঁর প্রিয় শখ হলো সব ধরনের খাবার চেখে দেখা: বিশেষ করে বিদেশি খাবার।

এই সফরের সময়েই অস্ত্রের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং আমি অস্ত্রের সাথেই বসবাস শুরু করি। যখন আমি এলটিটিই এবং জাতীয় স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ি, তখন আমি জানতাম যে আমাকে নিজের জীবন বিপন্ন করতে হবে। নিজের জীবন হারানোর সম্ভাবনা না বুঝলে এবং তার জন্য প্রস্তুত না থাকলে সশস্ত্র সংগ্রামে পূর্ণ অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়। তাই যখন আমি অস্ত্র হাতে তুলে নিলাম, তখন আমি একে সংগ্রামের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতাম এবং অস্ত্রকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা ও মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে দেখতাম। প্রকৃতপক্ষে, তামিল সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র অপরিহার্য। পিরাবাকরণ, রাগু, পণ্ডিতর, শঙ্কর এবং বেবি সকলেই নিরাপত্তার জন্য নিজেদের সাথে রিভলভার পিস্তল বহন করছিল; কিন্তু তাদেরও বড় অস্ত্র ছিল। তাই ‘আন্টি’-কে কিছু লক্ষ্যভেদের অনুশীলন করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো; কিন্তু প্রথমে অস্ত্রগুলো তাদের লুকানো জায়গা থেকে উদ্ধার করতে হয়েছিল। পণ্ডিতার আর রাগু ওগুলো আনতে চলে গেল এবং আমাদের নির্ধারিত মিলনস্থলে আমি দেখলাম, নিরীহ চেহারার দুজন যুবক হাতে খবরের কাগজে মোড়ানো দুটো খুব লম্বা প্যাকেট ঝুলিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে আসছে। এই পার্সেলগুলোই ছিল সেই ‘চতুরভাবে লুকানো’ অস্ত্র, আর আমি মনে মনে হাসলাম। আমি ভাবছিলাম, চেন্নাই থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে দুজন পলাতক ‘সন্ত্রাসী’ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে লক্ষ্যভেদের অনুশীলনের জন্য যাচ্ছে, এ কথা জানলে লোকজন কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

আমরা চেন্নাই থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে উপকূলীয় এলাকায় গেলাম, এবং সেখানে একটি তরুণ সাইপ্রেস গাছের বাগানে লক্ষ্যবস্তুটি স্থাপন করা হয়েছিল ও আমাকে গুলি চালানোর কৌশল শেখানো হয়েছিল। পিরাবাকরণ আমাকে শিখিয়ে ও দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে রিভলভারটি ব্যবহার করতে হয়। এরপর সে অস্ত্রটা আমার হাতে তুলে দিল। অবশ্যই, এটা ব্যবহার করতে গিয়ে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু আমি ভাবলাম, সংগ্রামে অংশগ্রহণের অংশ হিসেবে এর ব্যবহার শিখে নেওয়া উচিত। আমি ছয়টি শটের মধ্যে অন্তত একবার লক্ষ্যে নিশানা করে আঘাত করতে পেরেছিলাম। এরপর আমরা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি হাতে নিলাম এবং সেটি ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ধাক্কার তীব্রতায় আমি প্রায় অস্ত্রটা ফেলেই দিয়েছিলাম। অস্ত্রটি ব্যবহার করতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু যে কেউ রাইফেল হাতে নিয়েছে সে এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করবে। অস্ত্র, তা বড় হোক বা ছোট, মারাত্মক হওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই অনুশীলন থেকে আমি যা শিখেছিলাম তা অস্ত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নয়, বরং কয়েক মিনিটের অনুশীলনের সাথে জড়িত মূল্য এবং যে বিশেষ সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সেটাই ছিল মূল বিষয়। যে ছয়টি গুলি আমি এত সহজে চালিয়েছিলাম, তার প্রতিটির দাম ছিল ২৫ রুপি এবং সেই দিনগুলিতে তা ছিল অত্যন্ত দুর্লভ একটি জিনিস। আন্দোলনটির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে এলটিটিই ক্যাডারদের শুটিং অনুশীলন সপ্তাহে প্রায় এক বা দুই রাউন্ড হারে সীমাবদ্ধ ছিল এবং একটি সাধারণ রিভলবার সংগ্রহকে ব্যাপক উদযাপনের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে এই অনুশীলনে ব্যাপক শৃঙ্খলা ছিল। গোলাবারুদের স্বল্পতার কারণে ক্যাডাররা লক্ষ্যভেদের অনুশীলনের প্রতিটি পর্বকে পুরোপুরি কাজে লাগাতো এবং প্রতিটি শটে সর্বোচ্চ নির্ভুলতা অর্জনের চেষ্টা করত। গোলাবারুদের এই ধারাবাহিক ঘাটতি এবং অস্ত্র ও নতুন গোলাবারুদ সংগ্রহে অসুবিধার ফলস্বরূপ ক্যাডারদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং অস্ত্রের প্রতি মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং এটি এলটিটিই-এর অন্যতম প্রধান নীতি হিসেবে রয়ে গেছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে অস্ত্রটির মূল্য আরও বেড়ে গেছে, কারণ এটা সুবিদিত যে সংগ্রামের সম্প্রসারণের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে বহু সেনাসদস্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, অস্ত্রটি তখন যেমন ছিল, আজও তার চেয়েও বেশি, সংগ্রাম, জনগণের স্বাধীনতা এবং কর্মীদের আত্মত্যাগের সমার্থক। তাছাড়া, জনাব পিরাবাকরণ, যিনি বন্দুকের প্রতি আগ্রহী এবং নিজেও একজন চমৎকার নিশানাবাজ, তিনি অস্ত্রের প্রাণঘাতী ক্ষমতা সম্পর্কেও গভীরভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর অধীনস্থদের মধ্যে সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভুলবশত গুলি লেগে কোনো ক্যাডারের মৃত্যু, অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের যে নিয়মকানুন ও পদ্ধতি মেনে চলতে হয়, তা আরও দৃঢ় করে। ফলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জীবনযাপন করাটা আমার জীবনেরই একটা অংশ হয়ে উঠল। ১৯৮৩ সালে চেন্নাই ফিরে আসার পর, আমিই প্রথম মহিলা হিসেবে অস্ত্র বহন শুরু করি, যখন শ্রী পিরাবাকরণ আমাকে বালা ও আমার উভয়ের আত্মরক্ষার জন্য একটি সিগ সাওয়ার পিস্তল উপহার দেন। আমি যেখানেই যেতাম, পিস্তলটা আমার হ্যান্ডব্যাগে নিয়ে যেতাম। অবশেষে, বহু বছর পর, একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বহন করা এবং আমার ঘরে সেটি নিয়ে ঘুমানোটাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। এবং আমার হাতের কাছে এমন একটি জিনিস পেয়ে আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ ছিলাম।

১৯৮১ সালে আমাদের সফরের সময় এলটিটিই-এর আরও বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক ক্যাডার তামিলনাড়ুতে ছিলেন। এলটিটিই-এর দুর্ভাগ্যজনক উপনেতা মাথায়া (মহেন্দ্ররাজা), যাঁকে ১৯৯৪ সালে দেশদ্রোহিতার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, তিনিও আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বেশ প্রশংসনীয় পরিস্থিতিই তাকে সেখানে নিয়ে এসেছিল। এলটিটিই-এর একজন সহযোগীর পরিবারকে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী জাফনায় গৃহবন্দী করে রেখেছিল। মাথায়া যথেষ্ট সাহসী ছিলেন, তিনি এক মহিলা ও তাঁর চার সন্তানকে সেনাবাহিনীর নাকের ডগা থেকে পালাতে সাহায্য করেন এবং সমুদ্রপথে পার করে চেন্নাইয়ে তাঁর স্বামীর কাছে নিরাপদে পৌঁছে দেন। মাথায়ার অবস্থান খুব সংক্ষিপ্ত ছিল এবং সেই সময়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়নি। তিনি মৃদুভাষী ও স্বল্পভাষী ছিলেন এবং পিরাবাকরণের সঙ্গে সম্ভবত তামিল ইলমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলাপচারিতায় মগ্ন থাকতেন। পরবর্তী বছরগুলোতেও অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের সাথে আমার যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, তার সাথে ততটা ছিল না। এর সাথে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত মতপার্থক্যের চেয়ে সুযোগের সম্পর্কই বেশি ছিল। কিন্তু বালা-কে দেখতে আমাদের বাড়িতে তাঁর ঘন ঘন আসার সময় তিনি আমার সঙ্গে সবসময়ই সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন।

শুরুর দিকের আরেকজন কিংবদন্তিতুল্য চরিত্র ছিলেন অদম্য ও মিশুক কিট্টু। ১৯৮১ সালে ভারত সফরের সময় মাদুরাইয়ের এলটিটিই ক্যাম্পে তাঁর সাথে আমাদের প্রথম দেখা হয়। যৌবনকালে কিছুটা দুষ্টু প্রকৃতির কিট্টু স্থানীয় জনগণকে ক্ষুব্ধ করতে এবং তাদের রক্ষণশীলতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আনন্দ পেত। তিনি ব্রাহ্মণদের পবিত্র শ্বেতপবিত্র পৈতা পরিধান করে একটি রেস্তোরাঁয় গেলেন, খাসির মাংসের তরকারি ও ভাজা মুরগির অর্ডার দিয়ে পরম তৃপ্তিতে তা খেতে লাগলেন, আর বিস্মিত নিরামিষভোজী সম্প্রদায় অসম্মতির দৃষ্টিতে তা দেখছিল। কিন্তু কিট্টু নিঃসন্দেহে অসাধারণ নেতৃত্বগুণসম্পন্ন একজন যুবক ছিল। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত জাফনায় সামরিক অভিযানে তাঁর নেতৃত্ব তাঁকে জনগণের মাঝে একজন সাহসী গেরিলা যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ রণকৌশলী হিসেবে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁকে কঠোর শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্য উভয়ের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম করেছিল। কিন্তু কিট্টুকে আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তাঁর কর্মী, জনগণ ও জন্মভূমির প্রতি তাঁর অকপট ও গভীর ভালোবাসার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৮৫ সালে কিট্টু যখন চেন্নাইয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল, তখন তার একটি পরিকল্পনা ছিল যে সে বালা আর আমাকে তার সাথে জাফনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তার ধারণা ছিল, সেখানে সে আমাদের রক্ষা করতে পারবে এবং আমাকে তার অত্যন্ত প্রিয় জাফনা শহরটিও ঘুরিয়ে দেখাবে। ১৯৯৩ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর, তাঁর নিজ শহর ভেলভেটিটুরাইতে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রায় এক লক্ষ মানুষের উপস্থিতি কেবল একটি শ্রদ্ধাঞ্জলিই ছিল না, বরং এই মাটির প্রকৃত সন্তানের প্রতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সমর্থনেরও একটি সাক্ষ্য ছিল। পিরাবাকরণের আরেক বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট পোনাম্মান ১৯৮১ সালে কিট্টুর সাথে মাদুরাইতে ছিলেন। নম্র স্বভাবের পোনাম্মান আন্দোলনের কর্মীদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ছিলেন। ১৯৮৩ সালে ভারতের সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডারদের প্রথম ব্যাচে পোনাম্মান ছিলেন এবং তামিলনাড়ুতে প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি স্থাপনের দায়িত্বে ছিলেন। জাফনায় একটি আকস্মিক বিস্ফোরণে তিনি নিহত হন।



চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহ

লন্ডনে ফিরে আমরা কিংবদন্তিতুল্য জনাব পিরাবাকরণ এবং আইটিপিই গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বসবাসের এক অনন্য সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। লন্ডনে আমরা অধীর আগ্রহে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যেদিন আমরা চেন্নাই কিংবা হয়তো জাফনায় ফিরে যাব। ভারত সফরের পর আমরা শুধু পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইনি, বরং আবেগগতভাবেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে অনুমাননির্ভর, ঘরে বসে করা রাজনীতির পরিবর্তে আমরা সরাসরি ‘মাঠে’ জড়িত থাকতেই বেশি পছন্দ করেছিলাম। আমরা সংগঠনটির সাথে যোগাযোগ রেখেছিলাম এবং লন্ডনে আমাদের রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, আর এদিকে বালা দায়সারাভাবে এমন একটি গবেষণাপত্র নিয়ে খেটে যাচ্ছিল, যেটিকে সে এখন বিমূর্ত তাত্ত্বিকতা এবং কারও কাজে না লাগার মতো বলে মনে করত। আমি লন্ডনের একটি বড় হাসপাতালে নার্স হিসেবে রাতের ডিউটি ​​করে জীবিকা নির্বাহ করতে ফিরে এসেছিলাম। আমরা শীঘ্রই ভারত বা শ্রীলঙ্কায় ফিরে যাব, এই প্রত্যাশা আমাকে টিকিয়ে রেখেছিল, কারণ আমি নার্সিং করতে করতে শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার বেশ কয়েকটি পেশাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ছিল, যার মধ্যে নার্সিং ছিল প্রাথমিক যোগ্যতা। তাই সেগুলোকে কাজে লাগাতে বা সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে আরও উন্নতি করতে না পারাটা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। নার্সিং আমাকে একমাত্র যে সুবিধাটি দিয়েছিল, তা হলো নিজের সময় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। তা ছাড়া, পেশাটা আমার জন্য রীতিমতো একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল।

পেশাগত এই অনিশ্চয়তার পাশাপাশি আমাকে আমার জৈবিক ঘড়ি নিয়েও ভাবতে হয়েছিল। বহু বছর ধরে সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টি আমার মনে গুরুত্বের সাথে আসেনি। অবশ্যই, কিশোরী ও তরুণী বয়সে আমি সন্তান ধারণের বিষয়ে কথা বলতাম এবং স্বপ্ন দেখতাম, কিন্তু সত্যি বলতে কি, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মাতৃত্বকে আমার জন্য একটি বিকল্প হিসেবে আমি ততই কম দেখতাম, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমি এটা নিয়ে ভাবতামই না, বিবেচনা করা তো দূরের কথা। কিন্তু একত্রিশ বছর বয়সে, বিয়ের তিন বছর পর এবং সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ার দ্বারপ্রান্তে এসে, আমি ভাবলাম মাতৃত্বসহ আমার সমস্ত বিকল্পগুলো খতিয়ে দেখা উচিত। চেন্নাইয়ের ক্যাডাররা জানতে আগ্রহী ছিল যে কেন আমার গর্ভধারণ হয়নি; কিন্তু সেটা বোধগম্য ছিল। তামিল সংস্কৃতিতে বিয়ের পরপরই গর্ভধারণ এবং মাতৃত্ব আসে। বিয়ের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই নারীদের সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। বেশিরভাগ মহিলাই বিয়ের প্রথম বছরের মধ্যেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। সন্তান জন্মদান সম্বন্ধ করে বিয়ে করা দম্পতির সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে এবং একটি পারিবারিক পরিস্থিতি তৈরি করে, যা তাদের পারস্পরিক দায়িত্বের জালে জড়িয়ে ফেলে। এই দায়িত্বগুলো থেকে সহজে সরে আসা যায় না, যদি সম্পর্কটি তাদের দুজনের কারোরই পছন্দমতো সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য সন্তান জন্ম দেওয়া ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, আমি যাকে ভালোবাসতাম তার সাথে থাকার সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যই বিয়ে করেছিলাম। আমি সন্তান জন্ম দিতে বা সংসার শুরু করতে বিয়ে করিনি। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিষ্ঠিত জীবনধারার প্রতি মানুষের আসক্তি যে কতটা গভীরভাবে প্রোথিত, তা উপলব্ধি করে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ভিন্ন জীবনধারার প্রতি সহনশীলতার ক্ষেত্রে পৃথিবীটা আরও ‘প্রগতিশীল’ হবে, কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কতটা বদ্ধমূল, তা কেবল তখনই বোঝা যায় যখন কেউ সেগুলোর বাইরে পা রাখে। চেন্নাইয়ে থাকাকালীন ক্যাডারদের কাছ থেকে আমার সন্তান থাকা নিয়ে করা প্রশ্নগুলো আমি সহ্য করতে পারতাম। তাদের প্রশ্নগুলো বিবাহ ও নারীত্ব সম্পর্কে তাদের সাংস্কৃতিক ধারণাকে প্রতিফলিত করেছিল। তারা সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্তকে বন্ধ্যাত্বের একটি অজুহাত হিসেবে দেখত। ইংল্যান্ডে সহকর্মীদের কাছ থেকে আমি বেশ কয়েকবার মাতৃত্বের আধিপত্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম। কিছু মহিলা মনে করতেন যে মাতৃত্বের স্রোতে গা না ভাসানোর কারণে আমার মধ্যে কোনো এক ধরনের ঘাটতি ছিল। কিন্তু অন্যরা সরাসরি বৈরী ছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ারও আগে, আমার স্পষ্ট মনে আছে একবার আমরা চার-পাঁচজন কর্মস্থলে বসে সন্তান নিয়ে কথা বলছিলাম। যখন আমি বললাম যে আমার কোনো সন্তান নেই, তখন আমার এক সহকর্মী, আরও কয়েকজনের সমর্থনে, লাফিয়ে উঠে আমাকে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরিবর্তে কাজ করে টাকা জমানোর জন্য স্বার্থপর ও লোভী বলে অভিযুক্ত করল। অবশ্যই তাদের জানার কোনো উপায় ছিল না যে আমরা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলাম, আর তা না হলে আমি নিশ্চয়ই রাতে কাজ করতাম না।

প্রজননকারীদের এই স্বৈরাচার আমাকে বেশ হতবাক করেছিল এবং আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল যে লোকেরা আমাকে কীভাবে দেখে এবং তাদের সমালোচনাগুলো আসলেই যুক্তিযুক্ত কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সমালোচনা আমার সিদ্ধান্তের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। প্রকৃতপক্ষে, সেই ঘটনার অনেক আগেই আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কারণে গর্ভাবস্থা, প্রসব বেদনা ও সন্তান প্রসবের মহিমান্বয়ন কিছুটা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। একুশ বছর বয়সী তরুণী হিসেবে ধাত্রীর কাজ করতে আমার বেশ ভালোই লাগত, কিন্তু গর্ভাবস্থা, প্রসব বেদনা, প্রসব পরবর্তী অবস্থা এবং মাতৃত্বের এই সমস্ত বিষয় আমাকে তেমন আকর্ষণ করত না। একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক হিসেবে, বাড়িতে সারাক্ষণ সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা মহিলাদের দৃশ্যটা আমার কাছে মোটেও আকর্ষণীয় মনে হয়নি। আমি সত্যিই ভেবেছিলাম, জীবনে এর চেয়েও বেশি কিছু নিশ্চয়ই আছে। সম্ভবত, বাইশ বা তেইশ বছর বয়সে বিয়ে করলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো, কিন্তু যখন বিয়ে করলাম, আমার জীবনটা তখন গতি পাচ্ছিল। সাতাশ বছর বয়সে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিলাম, সেই সময়ে সন্তান নেওয়ার কথা ভাবিওনি, আর তারপর রাজনীতিতে প্রবেশের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে পা রাখি। সোজাসুজি বলতে গেলে, আমি আমার স্বামীকে নিয়ে খুব সুখী ছিলাম, নিজেকে নিয়েও বেশ ভালো বোধ করছিলাম এবং আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি নিজেকে স্বাধীন অনুভব করতাম। যখন মনে হতো পুরো পৃথিবীটাই আমার জন্য উন্মুক্ত, তখন এক বা দুটি সন্তানের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। এই সময়ের মধ্যে আমার মানসিকতা বহুদূর বদলে গিয়েছিল এবং আমি ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের ঊর্ধ্বে এক জীবনের আকাঙ্ক্ষা করতাম: অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, আমার চেতনা নিপীড়িত ও দরিদ্রদের নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল এবং আমি সেইসব ক্ষেত্রে কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা এবং সাধারণভাবে মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেছিলাম, আমি যথেষ্ট রাজনীতিসচেতন ছিলাম এবং আমার মনে হতো, আমার চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবায় আমার জীবন সবচেয়ে ভালোভাবে কাটানো যেতে পারে। নিপীড়িত মানুষ, গরীব ইত্যাদি।

আমি সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন মানুষকে পেয়েছিলাম যিনি শুধু আমার মতামতের সঙ্গেই একমত ছিলেন না, বরং আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করার মতো অবস্থানেও ছিলেন। সেও সন্তান উৎপাদনে আগ্রহী ছিল না, কিন্তু সন্তান না নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা ছিল আমার। এবং আমি এর জন্য কখনো অনুশোচনা করিনি। প্রকৃতপক্ষে, বছরের পর বছর ধরে আমি যা শিখেছি, তাতে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় নীতিগুলোর মধ্যে একটি হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমি বিভিন্নভাবে নিজেকে আরও স্বাধীন বলে মনে করি। স্বাধীনতার একটি পথ হলো আবেগীয় বন্ধন ত্যাগ করা বা তার অনুপস্থিতি, এবং সন্তান না থাকায় আমি বিপুল মানসিক বোঝা থেকে মুক্ত হয়েছি। তবে একথাও ঠিক যে, আমি কখনো কারো উপর আমার মতামত চাপিয়ে দেওয়ার বা আমার জীবনধারার পক্ষে ওকালতি করার ধৃষ্টতা দেখাব না। আমার মতে, পছন্দের অধিকার এবং প্রজনন ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ হলো নারীর মৌলিক অধিকার এবং তা নারীদের জীবন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া, যে নারীরা মাতৃত্ব বেছে নেন, আমি তাঁদের হেয় করার ধৃষ্টতা দেখাব না। এটি শুধু আমাকে ৯৯ শতাংশ নারীত্বের মুখোমুখিই করবে না (যা আমি চাই না), বরং আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনেক ভুল বার্তাও দেবে। নারীদের জন্য সন্তানহীনতাকে একটি পছন্দ হিসেবে সমর্থন করার অর্থ হতে পারে শিশুদের আনন্দ ও স্নেহ এবং শিশুরা মানুষের জীবনে ও সামগ্রিকভাবে সমাজে যে সুস্পষ্ট আনন্দ নিয়ে আসে, তা অস্বীকার করা। এর বাইরে গেলে তা সৃষ্টির প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়কে ক্ষুণ্ণ করবে। না। সন্তান উৎপাদন মানব অস্তিত্ব ও সামাজিক জীবনের জন্য অপরিহার্য, তাই নারীদের সন্তান উৎপাদন করতে হয়; এবং তারা যদি নিজেদের জন্য তা চায়, তবে তাদের সন্তান ও পারিবারিক জীবন থাকা উচিত। কিন্তু আমি এটা চাইনি এবং যেভাবে আমি তাদের সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সম্মান করি, ঠিক সেভাবেই আমি আশা করি যে, মানুষ আমার সঙ্গে তীব্রভাবে দ্বিমত পোষণ করলেও অন্তত আমার পছন্দের অধিকারকে সম্মান করবে।

অপেক্ষার সময়কাল {.unnumbered}

তামিল সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা এবং এলটিটিই নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে ভারতে আমাদের সফরের সুবাদে লন্ডনের বিভিন্ন তামিল গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পৃথক তামিল রাষ্ট্রের দাবিতে সমর্থনকারী প্রায় সকল তরুণ প্রজন্মকেই আমরা চিনতাম। এই ভিড়ে ইলাম পিপলস রেভোলিউশনারি ফ্রন্ট (ইপিআরএলএফ), পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন অফ তামিল ইলাম (পিএলওটিই) এবং তামিল ইলাম লিবারেশন অর্গানাইজেশন (টিইএলও)-এর লন্ডন প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা ইলাম বিপ্লবী সংগঠন (ইরোস) সম্পর্কে জানতাম। তখনও যেমন, এখনও তেমনি, সংগ্রাম বা সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার বিষয়ে তাঁদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আদর্শ ছিল। তারা কোনো না কোনো কারণে এলটিটিই-এর সমালোচক ছিলেন। এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে তাদের প্রধান সমালোচনা ছিল রাজনীতির বিনিময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি এর পূর্ণ অঙ্গীকার। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে যে, এই সমালোচকরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একটি কার্যকর জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত করার চেয়ে রাজনীতির কথা বলায় বেশি পারদর্শী ছিলেন। সম্প্রতি কিছু জঙ্গি সংগঠন সিংহলী রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতার নিষ্ফলতা উপলব্ধি করেছে এবং এলটিটিই-এর উদ্দেশ্যের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে।

যদিও এই তথাকথিত বিপ্লবীদের কাউকেই আমার ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ নয়, আমি অবাক হই যে আমরা এই অন্তঃসারশূন্য পাত্রগুলোর পেছনে এত কথাবার্তা নষ্ট করেছি, যারা এখন নৈতিক ও মানসিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে লন্ডনে পড়ে আছে। কিন্তু অতিমাত্রায় অহংকারী ও ভণ্ড বিপ্লবীরাই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন না যারা নিজেদের জনগণের সংগ্রামে জড়িত হতে আগ্রহী ছিলেন। আমার অভিজ্ঞতায়, এলটিটিই সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিবেদিতপ্রাণ এবং সৎ তরুণ-তরুণীদের নিজেদের দলে আকৃষ্ট করার এক বিশেষ ক্ষমতা রাখে। লন্ডনে এটা সত্যি ছিল এবং চেন্নাই ও শ্রীলঙ্কায় তো অবশ্যই সত্যি ছিল।

লন্ডনের সেই দলটির মধ্যে দুজন যুবক, যারা আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন, শ্রীলঙ্কায় ফিরে গিয়ে এলটিটিই-এর ইতিহাসে জনপ্রিয় ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন রত্না, যিনি পরবর্তীকালে মুরলী নামে অধিক পরিচিত হন। উন্নত জীবনের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমানো এক যুবক রত্না, যেখানে সে নিরাপদে কাজ করে তার গরিব পরিবারের জন্য কিছু টাকা উপার্জন করতে পারতো, লন্ডনে সে কখনো পুরোপুরি থিতু হতে পারেনি এবং দেশে ফেরার জন্য আকুল ছিল। আর তিনি তাই করলেন। ১৯৮৩ সালে শ্রীলঙ্কায় তামিল-বিরোধী দাঙ্গার কয়েক মাস পর রত্না আমাদের অনুসরণ করে চেন্নাই চলে আসেন, যেখানে আমরা ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাস থেকে ছিলাম। তিনি জাফনায় ফিরে আসেন এবং সেখানে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন অফ দ্য লিবারেশন টাইগার্স (এসওএলটি)-এর প্রথম সংগঠক হন। তিনি সেই ভাগ্যবানদের একজন ছিলেন যিনি দ্রুত বন্ধু তৈরি করতেন এবং জনগণের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতেন, এবং তিনি জাফনার ছাত্রদের সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করতে সফল হয়েছিলেন। জাফনা শহরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে গিয়ে কোপায়ের অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে যুদ্ধে নিহত প্রথম এলটিটিই ক্যাডারদের মধ্যে রত্না অন্যতম ছিলেন। সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য জাফনায় ফিরে আসা অন্য ক্যাডার ছিলেন বাহিন।

তামিল-বিরোধী দাঙ্গার উত্তাল অস্থিরতার সময় আমরা যখন চেন্নাই ফিরছিলাম, তখন বাহীন আমাদের সাথে গিয়েছিল। দাঙ্গার কারণে বাহীন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে আমাদের লন্ডনের ফ্ল্যাটের মেঝেতে রত্নার পাশে বসে অঝোরে কাঁদছিল আর অনুনয় করছিল যেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা চেন্নাই ফিরলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই। কোনো কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত না, আর সে ‘না’ উত্তরটিও মানতে রাজি ছিল না। অবশেষে আমরা তার অনুরোধ মেনে নিলাম। কিন্তু বাহিনকে নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা ছিল। বাহিন ইংল্যান্ডে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও থেকে গিয়েছিলেন এবং তার পাসপোর্টের মেয়াদও শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্যাটি সমাধান করতে তার কিছু বন্ধু আনাড়ির মতো তার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখটি পাল্টে দিয়েছিল। হিথ্রো বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার পর বালা আর আমি বাহিনের আগে আগে গেলাম এবং ওর আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে আমরা দেখলাম, বাহীন তার পাসপোর্টটি সেই মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ নয় এমন ইমিগ্রেশন অফিসারের হাতে তুলে দিচ্ছে। সে পাসপোর্টটা খুঁটিয়ে দেখল এবং মাঝে মাঝে বাহিনের দিকে তাকিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। বাহিন, তার প্রস্থানে যেন কোনো বাধা না আসে সেই জন্য মরিয়া হয়ে, নির্বিকার ছিল। একজন বিচক্ষণ অভিবাসন কর্মকর্তা সহজেই লক্ষ্য করতেন যে পাসপোর্টটিতে কারসাজি করা হয়েছে, কিন্তু আমার ধারণা তিনি ভেবেছিলেন যে এই লোকটিকে আটক রাখার চেয়ে তাকে দেশ ছাড়তে দেওয়াই বেশি লাভজনক, তাই তিনি বাহিনকে চলে যেতে ইশারা করলেন। তার কাজ শেষ হলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং কিছুটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে আনন্দের সাথে চেন্নাইগামী বিমানে চড়তে রওনা হলাম। চেন্নাইতে পৌঁছেই বাহীন নিজেকে শারীরিকভাবে ফিট করার কাজে লেগে পড়ল এবং তাকে জাফনায় পাঠানোর জন্য সবাইকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অবশেষে, তিনি আনন্দের সাথে ভেলভেট্টিটুরাইয়ের নিজের গ্রামে ফিরে গেলেন। কিন্তু অচিরেই সে চিরতরে চলে গেল। ভালাভেত্তিতুরাইতে সেনাবাহিনীর এক অভিযানে আটক হওয়া বেশ কয়েকজন যুবকের মধ্যে বাহীনও একজন ছিল। পালাতে না পেরে বাহীন তার সায়ানাইড ক্যাপসুলে কামড় দিয়ে আত্মহত্যা করা প্রথম LITE ক্যাডার হন।

১৯৮৩ সালের আগের এই ‘অপেক্ষার’ সময়টাতেই আমি প্রচুর পড়াশোনা করেছিলাম। আমাদের অন্যতম সেরা সাধারণ আনন্দ ছিল বইয়ের দোকানে সময় কাটানো, বই দেখা ও কেনা। প্রায় অচেতনভাবেই আমি নারীদের লেখা বই বেছে নিতাম, কিংবা দোকানে গিয়ে নারী লেখিকাদের বই দেখতাম। আমি ডরিস লেসিং-এর লেখার এবং স্বয়ং ডরিস লেসিং-এরও একজন ভক্ত ছিলাম; বিশেষ করে, কী ভুল হচ্ছে তা শনাক্ত করার এবং নিজের বা অন্যের মানসিক কষ্টকে উপেক্ষা করে নিজের জীবন পরিবর্তন করে নিজের ইচ্ছামতো বাঁচার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। চীনে নারীদের নিয়ে এলিজাবেথ ক্রলের লেখা, বিশেষ করে তাঁর ‘ফেমিনিজম অ্যান্ড সোশ্যালিজম ইন চায়না’ বইটি, নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার পাঠ ছিল। এই বইটিতে চীনের নারী আন্দোলনের একটি আকর্ষণীয় বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং এতে তিনি নারীর সংগ্রাম ও সামাজিক সংগ্রামের মধ্যকার স্বার্থের সংঘাত এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে নারীদের জন্য উদ্ভূত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলেনা হাইটলিঙ্গারের লেখা Women and State Socialism: Sex Inequality in the Soviet Union and Czechoslovakia বইটি স্বব্যাখ্যাত এবং একই সাথে অত্যন্ত তথ্যবহুল ও চিন্তার উদ্রেককারী। ধর্ষণ বিষয়ে সুসান ব্রাউনমিলারের লেখা অ্যাগেইনস্ট আওয়ার উইল গ্রন্থটি একটি মহান ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। অ্যান ওকলির নারীদের উপর করা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো বরাবরই আকর্ষণীয় ছিল। ‘স্যান্ডিনোস ডটারস’, ‘থার্ড ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড সেক্স’ এবং সংগ্রামী নারীদের জয় ও প্রতিকূলতা তুলে ধরা আরও অনেক বই আমাদের কাছে এমন ছিল, যার সঙ্গে আমরা নিজেদেরকে মেলাতে পারতাম এবং যা থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হতাম। মনে হচ্ছে এসব কতকাল আগের কথা: নিঃসন্দেহে গতকালের বইগুলো সংগ্রামের এক ভিন্ন বাস্তবতা।

একটি গবেষণা প্রকল্পের পর্যায়ে পৌঁছে বেশ দীর্ঘ একটি বইয়ের তালিকা পড়ার পর, আমি লেখালেখির ধারণাটি নিয়ে ভাবতে শুরু করি। আমার যৌবনকালের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে আমি তামিল ইলমের সংগ্রামে অংশগ্রহণে আগ্রহী নারীদের জন্য সংগ্রামরত নারীদের অভিজ্ঞতা একটি ছোট বইয়ে তুলে ধরতে উদ্যোগী হলাম। সারা বিশ্বের নারীদের সমস্যার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে এবং আমি চেয়েছিলাম নারীরা যেন সংগ্রামে একে অপরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে ও এই সংগ্রামে অংশ নেয়। কিন্তু বই লেখা শুরু করার আগেই তামিল-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল এবং আমরা ১৯৮৩ সালের আগস্টে চেন্নাই ফিরে এলাম। আমি আমার সমস্ত তথ্যসূত্র লন্ডনে রেখে এসেছিলাম এবং কেবল কয়েকটি নোট নিয়েছিলাম, যা অবশেষে ‘নারী ও বিপ্লব’ শিরোনামের ছোট বইটিতে পরিণত হয়।



2.1 সন্ধিক্ষণ: কালো জুলাই ১৯৮৩

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কায় তামিল-বিরোধী জাতিগত দাঙ্গার আকারে যে সহিংস ঘটনা ঘটেছিল, তা তামিল রাজনৈতিক সংগ্রামে তুমুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। যদিও ১৯৫৮ সাল থেকে পর্যায়ক্রমিক তামিল-বিরোধী গণহত্যা হয়ে আসছিল, কিন্তু এর নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতার জন্য ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসের জাতিগত গণহত্যাটি শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল। তামিল-বিরোধী দাঙ্গায় সমগ্র দ্বীপ কেঁপে ওঠে এবং সিংহলিদের ঐতিহাসিক ঘৃণা আগ্নেয়গিরির মতো হিংস্রতায় ফেটে পড়ে অভূতপূর্ব মাত্রায় মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনে। উন্মত্ত, রক্তপিপাসু জনতা কয়েক হাজার নিরস্ত্র তামিল বেসামরিক নাগরিককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সিংহলিদের অমানবিকতা, দাঙ্গার গণহত্যামূলক উদ্দেশ্য এবং বর্ণবাদের হিংস্র উন্মত্ততা সভ্য বিশ্বের বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। এই জাতিগত অস্থিরতা সিংহলি জাতিকে দক্ষিণ এশিয়ার রুগ্ন মানুষে পরিণত করেছিল।

উত্তরের শহর জাফনায় সংঘটিত একটি গেরিলা হামলার জবাবে সিংহলিদের পক্ষ থেকে এই জাতিগত বিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটে। ১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই, জনাব পিরাবাকরণের সরাসরি নেতৃত্বে এলটিটিই-এর একটি কমান্ডো গেরিলা ইউনিট জাফনার তিরুনেলভেলিতে একটি সেনা কনভয়ের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঘটনাস্থলেই তেরোজন সৈন্যকে হত্যা করে। এলটিটিই-এর ভাষ্যমতে, এটি একটি সফল গেরিলা অভিযান ছিল। সিংহলী সরকারের জন্য এটি ছিল একটি অপমানজনক সামরিক বিপর্যয়। এই প্রথমবার শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ব্যাপক হতাহতের শিকার হয়েছিল। জয়াবর্ধনে সরকার প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল। সিংহলি গণমাধ্যম ঘটনাটি তুলে ধরে উস্কানিমূলক প্রতিবেদন লিখে সিংহলিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার পরের দিন সরকার নিহত সৈন্যদের জন্য রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘোষণা দেয়। অনুষ্ঠানটি ‘জাতীয় শোক দিবস’ হিসেবে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সিংহলি রাজনীতিবিদ, বৌদ্ধ পুরোহিত, পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনীর একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল, একটি গোপন উদ্দেশ্য। তাদের কাছে দিনটি ছিল মৃত সৈন্যদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার।

‘শহীদ বীরদের’ রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তামিল জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত গণ-সহিংসতায় পরিণত হয়েছিল। রাজনীতিবিদ ও পুরোহিতদের (বৌদ্ধ ভিক্ষু) নেতৃত্বে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মদতে উন্মত্ত জনতা তামিলদের বাড়িঘর, দোকানপাট, ভবন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে সম্পত্তি লুট করে এবং নিরস্ত্র তামিলদের হত্যা করে। যারা এই উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাদের কাছে তামিলদের বাসস্থান ও সম্পত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল। তাদের বেশিরভাগই তামিল গোষ্ঠীগুলোকে শনাক্ত করার জন্য ভোটার তালিকা ব্যবহার করত। কলম্বোতে ও দক্ষিণাঞ্চলে সিংহলিদের মধ্যে বসবাসকারীদের পক্ষে শনাক্তকরণ এড়ানো অসম্ভব ছিল। অবর্ণনীয় ভয়াবহতা ছিল। নিরীহ তামিলদের পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে শত শত জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তামিল ভুক্তভোগীরা যখন যন্ত্রণায় কাঁদছিল, সিংহলি দাঙ্গাকারীরা তখন উল্লাসে নাচছিল। কলম্বোর একটি ঘটনায়, একদল বিদেশি পর্যটক উন্মত্ত সিংহলি জনতার উল্লাসের মধ্যে একটি মিনিবাস বোঝাই তামিলদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত ও অসুস্থ বোধ করেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে সরকার একটি পরিকল্পিত নীরবতা বজায় রেখেছিল, যাতে হিংস্র জনতা মৃত সৈন্যদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সময় পায়। যেসব প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন, তারা শুধু তামিলদের গণহত্যাই নিশ্চিত করেননি, বরং তামিলদের সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে কলম্বোতে তামিল ব্যবসায়ী অভিজাতদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। ২৬শে জুলাই, রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনে যখন অবশেষে কারফিউ ঘোষণা করেন, ততক্ষণে তামিল জনগণের জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ওয়েলিকাদে কারাগারে থাকা তামিল রাজনৈতিক বন্দীদের ওপরও নৃশংস হামলা চালানো হয়েছিল এবং ২৫শে জুলাই পঁয়ত্রিশ জন নিহত হন; কারা কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সংঘটিত একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড।

১৯৮৩ সালের কালো জুলাই তামিল জাতির আত্মায় এক গভীর ক্ষত রেখে গেছে। তামিলরা মনে করত যে, দুই জাতির মধ্যে সহাবস্থান অসম্ভব। এই ঘটনাটি তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে নতুন গতি সঞ্চার করেছিল। তামিল-বিরোধী দাঙ্গার পরপরই সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী প্রণয়ন মধ্যপন্থী তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্টকে (টিইউএলএফ) সংসদীয় রাজনীতি ত্যাগ করতে এবং তামিলনাড়ুতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। তামিলদের জন্য সাংবিধানিক রাজনীতির দরজা বন্ধ ছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র কার্যকর বিকল্প হয়ে উঠল। এইভাবে, ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসের কুৎসিত ঘটনাগুলো তামিল রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতি থেকে একটি বিপ্লবী সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযানে রূপান্তর ঘটায়।

যখন কলম্বো ও দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার অন্যান্য স্থানে দাঙ্গার মর্মান্তিক খবর লন্ডনে পৌঁছাল, তখন সমগ্র তামিল সম্প্রদায় চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত হলো। কী ঘটছে তার তথ্য জানতে সবাই ছোটাছুটি করছিল। আতঙ্কিত মানুষজন শ্রীলঙ্কায় থাকা তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানুষ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ছিল। পরিহাসের বিষয় হলো, তামিলদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা বা দাবি জানানোর জন্য শিক্ষা দিতে এবং তাদের দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যে নৃশংস বর্ণবাদী আক্রমণ শুরু করা হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল উল্টো। জাতিগত গণহত্যা এক অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতিতে একটি জাতির মর্যাদা ও গর্বকে প্রজ্বলিত করেছিল এবং সিংহলি রাজনীতিবিদরা যে পরিস্থিতি দমন করার চেষ্টা করছিলেন, তাকে আরও গুরুতর করে তুলেছিল। এই গণহত্যাগুলো দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক গভীর ও অমীমাংসিত বিভেদ সৃষ্টি করে এবং একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রে তামিল জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও দৃঢ় ও তীব্র করে তোলে।

দাঙ্গার এই আবেগঘন সময় জুড়ে আমাদের ফ্ল্যাটে বন্ধু ও সহকর্মীদের আনাগোনা ছিল। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে পরামর্শের জন্য ইউরোপ থেকে এলটিটিই কর্মীরা দ্রুত লন্ডনে ছুটে আসেন। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তহবিল সংগ্রহ জোরদার করা হয়েছিল এবং এলটিটিই সমর্থক ও ইলামে নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা উদারভাবে দান করেছিলেন। এটা এমন একটা সময় ছিল যখন অনেক তামিল প্রবাসী, যারা বেশ কিছুদিন ধরে দোটানায় ছিলেন, তারা সেই অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে পক্ষ নিলেন। অনেকের কাছে এই দাঙ্গাগুলো সিংহলিদের মধ্যে নিরাপদে বসবাস করার অসম্ভবতার অকাট্য প্রমাণ ছিল। জনাব পিরাবাকরণ আমাদের চেন্নাই ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে একটি জরুরি বার্তা পাঠিয়েছেন। লন্ডনে হয়তো আর কখনো ফিরব না, এই সম্ভাবনার কথা ভেবে আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো গুছিয়ে নিলাম, ব্যাগপত্র গুছিয়ে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিলাম। প্রায় বারো ঘণ্টা পর আমরা চেন্নাইয়ে অবতরণ করলাম, যেখানে শ্রীলঙ্কার তামিলদের প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। আমাদের জীবন আর কখনো আগের মতো থাকল না।





3 ভারতে উত্তাল সময়

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে, চেন্নাইয়ের মীনামবাকাম বিমানবন্দরে, ময়লা সাদা ভার্টি ও বাদামী শার্ট পরা এবং মুখে কালো ছায়া নিয়ে বেবি সুব্রামানিয়াম আমাদের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। এবার তার এই অগোছালো চেহারাটা ব্যক্তিগত অবহেলার প্রতিফলন ছিল না। বরং আমাদের আসার আগের সপ্তাহগুলোতে সে যে আবেগগুলো সহ্য করছিল এবং যে তীব্র কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, সেগুলোই। শ্রীলঙ্কায় তামিল-বিরোধী দাঙ্গায় তামিলনাড়ু উত্তাল ছিল এবং সর্বদলীয় রাজনীতিবিদরা সিংহলী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ও প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মানুষের ভিড়ে চেন্নাইয়ের রাস্তাগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল; ভবন ও গাড়ির বনেট থেকে কালো পতাকাগুলো উড়ছিল; প্রতীকী কালো শার্ট পরিহিত দ্রাবিড়-সমর্থকরা বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

চেন্নাই পৌঁছানোর পর আমাদের উডল্যান্ডস হোটেলে থাকতে হয়েছিল বলে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে তামিলনাড়ুতে এলটিটিই ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। পরে আমরা জানতে পারলাম যে, এমনকি কোনো রাজনৈতিক পদও স্থাপন করা হয়নি। আর, যখন পুরোনো বন্ধুরা—বিশেষ করে নেসান—আমাদের সাথে দেখা করতে এলো, আমাদের সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো। দেখা গেল যে তামিলনাড়ু জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে মাত্র কয়েকজন ক্যাডার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিল, যাদের বেশিরভাগই ছিল স্বল্প পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, তামিলনাড়ুতে কেবল নামমাত্র একটি কর্মীদলই অবস্থান করছিল। জনাব পিরাবাকরণ অধিকাংশ ক্যাডারকে সঙ্গে করে জাফনায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতি এলটিটিই-এর জন্য সম্ভাব্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। তামিল-বিরোধী দাঙ্গা তামিলনাড়ু ও দিল্লি উভয় স্থানেই উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক-কূটনৈতিক তৎপরতার জন্ম দিয়েছিল। অন্যান্য সমস্ত জঙ্গি সংগঠন—টেলো, প্লট, ইপিআরএলএফ এবং ইরোস—শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র)-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং একটি সামরিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পে জড়িত ছিল।

১৯৮৩ সালের দাঙ্গার সময় তামিলদের উপর সংঘটিত সহিংসতার মাত্রা এবং নিজ দেশ জুড়ে চলতে থাকা জঘন্য ঘটনাগুলোর প্রতি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনের উদাসীন প্রতিক্রিয়ার ফলে তামিলনাড়ুতে সৃষ্ট আবেগের উত্তাল পরিস্থিতি, দিল্লিকে তার অবাধ্য প্রতিবেশীকে শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার যৌক্তিকতা জুগিয়েছিল। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে সহিংস ও দীর্ঘস্থায়ী জাতিগত সংকট মোকাবেলায় দিল্লি কূটনীতি ও সামরিক চাপের দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করেছে। কূটনীতি হবে প্রকাশ্য ও স্বচ্ছ, কিন্তু সামরিক কৌশল হবে গোপন। শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশের মতো সরাসরি সামরিক আক্রমণের পথ বেছে নেননি, এই ভয়ে যে এটি শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্বের উপর একটি গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে পশ্চিমা বিশ্বে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে। তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোকে তাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ জোরদার করার মাধ্যমে সামরিক চাপ প্রয়োগ করতে হয়েছিল। ভারতের কৌশল ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তামিল প্রতিরোধ আন্দোলনকে সহায়তা করা। ভারতের গোপন হস্তক্ষেপের কোনো সন্দেহ জাগানো ছাড়াই এই কাজটি অত্যন্ত গোপনে করতে হতো। চূড়ান্ত কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল শ্রীলঙ্কাকে ভারতের প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা এবং সিংহলি সরকারকে তামিলদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানে আসতে বাধ্য করা। এই কপট কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে এই ধারণাটি ছিল যে, জঙ্গিরা তখন তাদের সামরিক পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি অনুগত ও বশ্যতা স্বীকার করবে এবং ভারতের সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী তাদেরকে চালনা করা যাবে। সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ভারতের গোপন কর্মসূচি সম্পর্কে সমস্ত তামিল জঙ্গি সংগঠনকে অবহিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, এই সংগঠনগুলো শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বে নতুন কর্মী নিয়োগ করে উন্মত্তের মতো নিজেদের সংখ্যা বাড়াচ্ছিল। তামিলনাড়ুতে কোনো প্রভাবশালী এলটিটিই নেতার অনুপস্থিতি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয় স্তরেই তাদের মতামত তুলে ধরার কার্যকর প্রতিনিধিত্ব থেকে এলটিটিইকে বঞ্চিত করেছিল এবং অন্যান্য সংগঠনগুলোর জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এলটিটিই-এর সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল এমন একটি রাজনৈতিক কার্যালয়ের অনুপস্থিতি, যার মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করা যেত। সুতরাং, এইসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে, বালা ও আমি, বেবি সুব্রামানিয়াম ও নেসানের (যারা বেশিরভাগ দৌড়ঝাঁপের কাজ করেছিল) সাহায্যে এবং এলটিটিই-এর জন্য লন্ডনে সংগৃহীত তহবিল দিয়ে এই অপর্যাপ্ত পরিস্থিতিকে পাল্টে দেওয়ার কাজে হাত দিলাম। আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার জন্য আমরা সবাই প্রবাসী তামিলদের মধ্যে পরিচিত মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কঠোর পরিশ্রম করেছি। বালা অবিলম্বে ‘দ্য লিবারেশন টাইগার্স অ্যান্ড দ্য তামিল ফ্রিডম স্ট্রাগল’ শীর্ষক দীর্ঘ দলিলটি লিখতে শুরু করলেন। তার লেখা প্রতিটি পৃষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করে ছাপার জন্য প্রিন্টারদের কাছে পাঠানো হতো। সেই দিনগুলিতে উন্নত মানের প্রিন্টার পাওয়া যেত না। প্রতিটি শব্দ হাতে লেখা হতো। লেখাটি অবিলম্বে প্রুফরিড করে সংশোধন করা হবে। এই কাজ দিনরাত চলল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই নথিটি তৈরি হয়ে গেল। এলটিটিই-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের জন্য এটি অবিলম্বে বিতরণ ও প্রচার করা হয়েছিল। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি আমরা করেছিলাম, তা হলো নতুন থাকার জায়গা খুঁজে বের করা। সেখান থেকে আমরা সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি।

সান্থোমে একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটে আমরা উঠে আসার কিছুদিনের মধ্যেই, তামিলনাড়ু স্পেশাল ব্রাঞ্চ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো—যারা নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থান সম্পর্কে খবর পেয়েছিল—আমরা তামিলনাড়ুতে কী করছিলাম তা জানতে বালার সাথে কথা বলার জন্য মিঃ জাম্বো কুমার নামে একজন অফিসারকে পাঠায়। দুজনের মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাতের ফলে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে জনাব কুমার বালাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। রাষ্ট্রীয় পুলিশের শ্রীলঙ্কা বিষয়ক দায়িত্বে থাকা ডিআইজি আলেকজান্ডারও বালার ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়ে ওঠেন। অবশেষে, ডিআইজি আলেকজান্ডারের সহায়তায় বালা ‘র’-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন, যা আমেরিকান সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ভারতীয় সমতুল্য একটি সংস্থা। বালা ‘র’ কর্মকর্তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এলটিটিই, যারা অন্যান্য সংগঠনের মতো নয় বরং ইতিমধ্যেই সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত, তাদের জন্যও সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি উপলব্ধ করা উচিত।

দিল্লি যখন এলটিটিই-কে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হয়েছিল, তখন কর্মসূচিটি বাস্তবিকরূপে বাস্তবায়নের জন্য শ্রী পিরাবাকরণের ভারতে ফিরে আসা আবশ্যক ছিল। পিরাবকরণ সেই সময় ভান্নিতে একটি প্রশিক্ষণ শিবির রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। বালা তাকে একটি বার্তা পাঠিয়ে এলটিটিই ক্যাডারদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে ‘র’-এর আগ্রহের কথা জানান এবং তাকে ভারতে আসার অনুরোধ করেন। পিরাবাকরণ তাঁর দুই লেফটেন্যান্ট, রঘু ও মাথায়াকে, ভারতের প্রস্তাবের বিস্তারিত জানতে চেন্নাইয়ে বালার সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন। মাথায়া ও রাগু মাদুরাইয়ের একটি হোস্টেলে বালা ও আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। বালা তাদের কাছে ভারতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তবুও তারা পীরাবাকরণের ভারতে ফেরার বিরোধিতা করেছিলেন, যেখানে সেই সময়ে তাঁর খোঁজ চলছিল। তারা অত্যন্ত সন্দিহান ছিলেন এবং প্রশিক্ষণের প্রস্তাবটিকে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভারতে ফিরিয়ে আনার একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। বালা পিরাবাকরণকে আশ্বস্ত করে চিঠি লিখেছিলেন যে, তৎকালীন রাজনৈতিক আবহে এলটিটিই নেতাকে আটক করা হবে, এমন কোনো পরিস্থিতি তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। রাগু ও মাথায়া চিঠিপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে জাফনায় ফিরে গেলেন। মিঃ পিরাবাকরণ বালার বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখেছিলেন এবং তাঁকে গোপনে ভারতে ফিরিয়ে এনে ‘র’-এর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশ্যই, এই সবকিছুই অত্যন্ত গোপনীয় থাকার কথা ছিল এবং এ নিয়ে অনেক লুকোচুরি ও ষড়যন্ত্র চলছিল। মিঃ পিরাবাকরণের ভারতে আসার পর, তামিলনাড়ুর প্রতিবেশী রাজ্য পন্ডিচেরিতে ‘র’-এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক ঠিক করা হয়েছিল। তো, এক মাঝরাতে বালা, আমি আর দুজন দেহরক্ষী মিলে একটা গাড়িতে চেপে এলটিটিই নেতাদের ও ‘র’-এর বড় কর্তাদের সঙ্গে ‘গোপন’ বৈঠকের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পন্ডিচেরির দিকে রওনা দিলাম। একটি নির্দিষ্ট সময়ে মিঃ পিরাবাকরণ, বালা এবং ‘র’ কর্মকর্তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের কক্ষে ফিরে এসে বালা ও থাম্বির হাসিমুখই বুঝিয়ে দিল যে সভাটি সফল হয়েছে। এলটিটিই ভারতীয় সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগদান করতে প্রস্তুত ছিল।

১৯৮৩ সালের শেষের দিকে আমাদের স্যানথোম হোমটি বেশ পরিচিত এবং জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই ছোট দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটটিতে সর্বোচ্চ বিশ জন লোক গাদাগাদি করে থাকবে। এই অতিরিক্ত ভিড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল এবং সম্ভাব্যভাবে জনাব পিরাবাকরণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যও হুমকি সৃষ্টি করেছিল। তাই বালা আর আমি আবারও চেন্নাইতে বাড়ি খোঁজার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা চেন্নাইয়ের বাইরের উপশহর তিরুভানম্যুরে একটি ছোট বাড়ি খুঁজে পেলাম। বাড়িটি জনাব পিরাবাকরণ, বালা এবং আমার জন্য একটি গোপন বাসস্থান হওয়ার কথা ছিল: সেখানে গোপনীয়তা বা ব্যক্তিগত পরিসর কোনটাই বজায় থাকেনি। অচিরেই জনাব পিরাবাকরণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাড়িটিতে আসতে শুরু করলেন এবং দিনের সব সময়েই কর্মকর্তাদের অবিরাম আনাগোনা চলতে থাকল। আমার প্রিয় অতিথিদের মধ্যে রঞ্জন অন্যতম ছিল। বেঁটে, খুব কালো এক যুবক, রঞ্জন, বসে আমাকে বিস্ফোরক ফাটানোর প্রক্রিয়া দেখাতো। তার চেহারা তার ব্যক্তিত্বের সাথে মেলে না, কারণ সে ছিল এক বলিষ্ঠ ও সাহসী ছোট্ট ছেলে। সন্তোষম, যার অর্থ আনন্দ, তিনি যেমনটা ভাবা যায়, সবসময় হাসতেন। এই দুই যুবকই পরবর্তীকালে মারা যান। ভাদামারচ্চিতে শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনীর এক অভিযান থেকে বাঁচতে উঁচু বেড়া টপকাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে রঞ্জন নিহত হন। ১৯৮৭ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে সন্তোষম নিহত হন। জাফনার আরিয়ালাইয়ের বাসিন্দা হলেও, মৃত্যুর আগে বহু বছর ধরে তিনি ত্রিঙ্কোমালিতে এলটিটিই ক্যাডারদের দায়িত্বে ছিলেন।

আমাদের নিজেদের বাসস্থান ছাড়াও আমরা আদয়ারে আরও একটি বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে একটি রাজনৈতিক কার্যালয় স্থাপন করেছিলাম। এখানে আমরা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সঙ্গে আরও যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। নেসান অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং তহবিল সংগ্রহের আবেদন জানিয়ে বিদেশে শত শত চিঠি টাইপ করেছিলেন। এরই মধ্যে, উত্তর ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণে যাওয়ার পথে শ্রীলঙ্কার ক্যাডাররা মিঃ পিরাবাকরণের কাছ থেকে নির্দেশনা নিতে ফোন করতেন। এই ক্যাডারদের সাথে সাক্ষাৎ করাটা বেশ আকর্ষণীয় ছিল, কারণ তাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে কট্টর সদস্য ছিলেন। আমরা এমন কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচিত হলাম, যাঁরা জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিলেন। প্রশিক্ষণে আসার সময় একজন ব্যক্তির বয়স ছিল চল্লিশের দশকের শেষের দিকে। তিনি জাফনায় বছরের পর বছর ধরে এলটিটিই-এর একজন অনুগত গোপন সদস্য ছিলেন। তিনি অ্যাপিয়াহ আন্না নামে পরিচিত ছিলেন এবং ভূমি মাইন বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।


শুরুর দিনগুলো: সংগ্রামের মাত্রা

এই সংগ্রামের দীর্ঘ বছরগুলোতে আমি মানব আচরণের জটিলতা এবং আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। সংগ্রামটিই একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল, যেখানে আমি মানবজীবনের গভীরতর দিকগুলো সম্পর্কে জানতে পারতাম। একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রামরত একটি সংগঠন ও জনগণকে পর্যবেক্ষণকারী বহিরাগত পর্যবেক্ষকদের চোখে গণসংগ্রাম বা বলা ভালো, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একটি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের মূলধারার অংশ হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপার; এর সাথে জড়িত রয়েছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা ও প্রতিবন্ধকতা।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম একটি জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়। প্রথমত, রয়েছে বিপ্লবী সংগঠনটি, যা এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মুক্তি সংগ্রামের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং তৃতীয়ত, সংগ্রামে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অংশগ্রহণ। জাতীয় মুক্তি সংগঠন রাজনৈতিক-সামরিক স্তরে তার সংগ্রাম পরিচালনা করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামে সামরিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সামরিক সংগ্রামই মুক্তির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মূল হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সুতরাং, মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক রণকৌশল প্রণয়নের বিশাল দায়িত্ব মুক্তি সংগঠন ও তার নেতৃত্বের ওপর বর্তায়। মুক্তি সংগ্রামে অবশ্যই জনগণের সমষ্টি জড়িত থাকে। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এমন একটি জাতি যাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ নিয়ে সংগ্রামটি বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে। দমন ও প্রতিরোধের এই চক্র জনগণের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব ফেলে এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন স্তরে সংগ্রামের গতিপ্রকৃতিতে অংশগ্রহণকারী হিসেবে টেনে আনে। এরপর আসে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের পর্যায়। এখানে আমি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছি। বহুবিধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিস্থিতি, প্রতিবন্ধকতা ও সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে, ব্যক্তি সামগ্রিক সংগ্রামের পরিধির মধ্যেই তার নিজস্ব সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অথবা আরও সহজভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তিগত সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ ও অগ্রগতির সমান্তরালে চলে। আর এভাবেই ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সাল এগিয়ে চলার পথে আমি এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম, যা কেবল সংগ্রাম ও আন্দোলনের বিবর্তনে ঐতিহাসিক মাইলফলকই ছিল না, বরং আমার আবেগিক ও মানসিক শক্তিরও সঞ্চার করেছিল এবং পরিণামে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ বছরগুলোর জন্য আমাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। সেই সাথে, নানা মাত্রার প্রতিকূলতার মুখে এক অভূতপূর্ব সহনশীলতা ও দৃঢ়তার পথও প্রশস্ত করেছিল।

এলটিটিই-এর দ্রুত সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধির জন্য ১৯৮৪ সালটি ছিল এক অভূতপূর্ব বছর। একটি ছোট গেরিলা দলের জাতীয় মুক্তি বাহিনীতে এই অভূতপূর্ব রূপান্তরের পেছনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল; উভয়েই একটি নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে একত্রিত হয়েছিল। একটি মুক্তি বাহিনী হিসেবে এলটিটিই গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক ছিল ভারত-প্রয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যা এলটিটিই ক্যাডারদের জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং এর মাধ্যমে এলটিটিই-এর সামরিক সক্ষমতা ও সম্ভাবনায় ব্যাপক অবদান রেখেছিল। কিন্তু ভারতীয় সামরিক কর্মসূচি সীমিত ছিল। এটি মাত্র প্রায় দুইশ ক্যাডারের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করত। তৎকালীন সময়ে ভারত সরকারের দেওয়া সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তা গড়ে তোলার ও প্রসারিত করার জন্য শ্রী পিরাবাকরণ আর্থিক সহায়তা না পেলে, শুধুমাত্র এই কর্মসূচিটি এলটিটিই-এর সামরিক শক্তির ব্যাপক প্রসারে অবদান রাখতে পারত না। সেই আর্থিক সহায়তাটি এসেছিল তামিলনাড়ুর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও সম্পদশালী ব্যক্তি—মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. জি. রামনচন্দ্রনের কাছ থেকে। সময়টা ১৯৮৪ সালের শুরুর দিক। মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে, বালার নেতৃত্বে বেবি সুব্রামানিয়াম, শঙ্কর এবং মিঃ নিথিয়ান্দাননকে নিয়ে গঠিত এলটিটিই-র একটি দল তাঁর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সাক্ষাৎটি খুব ফলপ্রসূ ছিল। বালা, ইলাম তামিলদের মুক্তির জন্য এলটিটিই-এর সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে মিঃ রামচন্দ্রনকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তামিল অধ্যুষিত এলাকায় সিংহলি সেনাবাহিনীর চালানো মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র সম্বলিত যে ছবি ও ভিডিও দেখানো হয়েছিল, তা দেখে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। সেই সংকটময় সময়ে তামিলনাড়ুর একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের নিঃশর্ত সমর্থন এবং অভূতপূর্ব হস্তক্ষেপ এলটিটিই-এর জন্য একটি সৌভাগ্যজনক সুযোগ ছিল। এম.জি.আর-এর মহৎ উদ্যোগ জনাব পিরাবাকরণকে সেই কিংবদন্তি নেতার সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ করেছিল। জনাব রামচন্দ্রনের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা এলটিটিই-এর কোষাগারে প্রবাহিত হওয়ায়, জনাব পিরাবাকরণ এলটিটিই-কে একটি প্রকৃত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে পরিণত করার তাঁর দূরদর্শী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এলটিটিই নেতা বিচক্ষণতার সাথে তহবিলটি তামিলনাড়ুতে বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন, বিপুল সংখ্যক নতুন ক্যাডার নিয়োগ এবং নতুন অস্ত্র ব্যবস্থা ক্রয়ে ব্যবহার করেছিলেন। আরও টেকসই রাজনৈতিক প্রচারণা ও প্রচারণামূলক কাজের জন্য রাজনৈতিক কাঠামোকেও তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে জনাব এম. জি.-র আর্থিক সহায়তা এবং রাজনৈতিক সমর্থন। সেই সংকটময় ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এলটিটিই-এর বৃদ্ধি ও বিকাশের পেছনে রামচন্দ্রন ছিলেন প্রধান চালিকাশক্তি। এলটিটিই নতুন ও উদ্যমী ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল মানব সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। একটি রাজনৈতিক-মতাদর্শগত কর্মসূচি সংহত করার ক্ষেত্রে ১৯৮৪ সালটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আন্দোলনটির বিকাশের এই প্রাথমিক দিনগুলিতে, নেতৃত্ব এবং এর অভ্যন্তরীণ গতিপ্রকৃতিতে প্রবেশাধিকার থাকা একমাত্র মহিলা ছিলাম আমিই। কিন্তু তা ছাড়াও, আন্দোলন ও সংগ্রাম নিয়ে আমার নিজস্ব আদর্শিক অবস্থান এবং প্রত্যাশা ছিল। আমার মতাদর্শ ও রাজনীতির স্বর্ণযুগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ‘নারীবাদ’। আমার ডিগ্রি কোর্সের পুরো সময় জুড়ে আমি প্রচুর পরিমাণে নারীবাদী সাহিত্য পড়েছিলাম এবং আমার ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হিসেবে ‘সমাজে নারী’ নিয়েছিলাম। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত রাজনীতির সেই উত্তেজনাময় দিনগুলোতে ‘নারীবাদী’ বা ‘মার্ক্সবাদী’ বা ‘মার্ক্সবাদী/নারীবাদী’ বা ‘সমাজতান্ত্রিক/নারীবাদী’—এবং ঈশ্বর জানেন আমরা নিজেদের উপর আরও কত কী তকমা সেঁটে দিতাম, সেই তকমা গায়ে লাগানো সহজ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বেশিরভাগ ইংরেজ বান্ধবীই কোনো না কোনো ধারার নারীবাদী ছিলেন। যদিও আমি কখনো কোনো নারীবাদী দলে যোগ দিইনি, তবুও আমি নির্দিষ্ট কিছু নারীবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি, যা পশ্চিমা নারীবাদে বহুল প্রচলিত সংস্কারবাদী নারীবাদী রাজনীতির বিপরীত ছিল। কিন্তু বিশ বছর পর, আমি নিজের ওপর কোনো তকমা লাগাতে দ্বিধা বোধ করব, ‘নারীবাদী’ তকমা তো দূরের কথা। এর মানে এই নয় যে আমি নারী নিপীড়নের বিষয়ে আমার উদ্বেগ ত্যাগ করেছি, বরং এর উল্টোটা। এর অর্থ হলো, আমি চিরায়ত নারীবাদী মতবাদের বিপরীতে, সুনির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত একটি দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্গ সম্পর্ককে দেখতে শুরু করেছি।

এইসব সুচিন্তিত নারীবাদী অবস্থানই তামিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারী বিপ্লবের আশা জাগিয়ে তুলেছিল। ১৯৮৩ সালে চেন্নাই থেকে প্রকাশিত ‘নারী ও বিপ্লব’ নামক একটি ছোট বইয়ে আমি জাতীয় মুক্তি ও নারী মুক্তির সম্পর্ক বিষয়ে আমার মতামত তুলে ধরেছি। এই বইয়ে আমি যুক্তি দিয়েছি যে, জাতীয় জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নারীদের দেশপ্রেম উপলব্ধি করার এবং নিজ জনগণের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার অধিকার রয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ জাতীয় স্বাধীনতার শক্তিকে সুদৃঢ় করেছিল এবং একটি মুক্ত সমাজে নারী মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার ক্ষেত্রও তৈরি করে দিয়েছিল। জনাব পিরাবাকরণ আমাকে জানান যে, বহু যুবতী নিজেদের জীবনের যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে জাফনায় এলটিটিই ক্যাডারদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই সংগ্রামের বিভিন্ন কার্যকলাপে জড়িত হয়েছেন এবং তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করতে চান। তিনি আমাকে জাফনার নারী অধিকারকর্মীদের লেখা চিঠিগুলোও পড়ে শোনালেন, যেখানে তাঁরা তাঁদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে এবং তাঁদের চারপাশে চলতে থাকা নৃশংস নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরক্ষায় ও স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁদের আরও গভীরভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে, এবং পরিণামে যা সঠিকও প্রমাণিত হয়েছিল, ১৯৮৩ সালের শেষার্ধে তাঁর প্রধান উদ্বেগ ছিল ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগানো। পরবর্তীকালে, সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আসা শত শত যুবককে মিঃ পিরাবাকরণের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে এলটিটিই-তে নিয়োগ করা হয় এবং কর্মসূচি চলাকালীন সময়ের জন্য উত্তর ভারতে পাঠানো হয়। ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিগুলিতে তাঁর বহুসংখ্যক ক্যাডারের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পর, মিঃ পিরাবাকরণ তামিলনাড়ুতে সামরিক শিবির স্থাপনের দিকে মনোযোগ দেন। সেখান থেকে তিনি নবনিযুক্তদের দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নির্বাচিত ভারতীয় প্রশিক্ষিত ক্যাডারদের ওপর অর্পণ করে তাঁর সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৮৩ সালের শেষের দিকে এমনই ব্যস্ততা ও পরিকল্পনার মাঝেই শ্রী পিরাবাকরণ আমাকে জানালেন যে, শীঘ্রই আমার সঙ্গী জুটে যাবে, কারণ জাফনা থেকে চারজন মেয়ে চেন্নাই আসবে। কিন্তু যদিও এই চার তরুণী সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁদের কেউই এলটিটিই-এর অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষভাবে ভারতে আসছিলেন না। তামিল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সুবিধার অভাবের প্রতিবাদে জাফনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনরত অবস্থায় মিঃ পিরাবাকরণের অনুচরেরা এই তরুণীদের মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। জনাব পিরাবাকরণ পরিবার-বন্ধুহীন এই চারজন ছাত্রীর মঙ্গল নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, জাফনা থেকে এলে তিরুভানম্যুরে আমাদের ‘গোপন’ বাসভবনে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। জনাব পিরাবাকরণের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং বালা ও আমি বিবাহিত দম্পতি হওয়ায় আমাদের সাথে বসবাস করাকেই তরুণীদের জন্য সর্বোত্তম সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু ‘নারীবাদ’ কিংবা সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের কোনো ধারণার ওপর ভিত্তি করে তাদের চেন্নাই আসা এবং সঙ্গে সঙ্গেই এলটিটিই নেতার সংস্পর্শে আসা না থাকলেও, এই মেয়েরা—মাথি, বিনোজা, জেয়া ও ললিতা—সংগঠনটির মধ্যে একটি অনিচ্ছাকৃত ক্ষুদ্র বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক পর্যায়েও এলটিটিই তার কর্মীদের মধ্যে একটি কঠোর নৈতিক আচরণবিধি বজায় রেখেছিল। জাফনার হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল অংশের মধ্যে বিবাহপূর্ব নারী-পুরুষের বিচ্ছেদ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রথা এবং শ্রী পিরাবাকরণ তামিল জনগণের মধ্যে এই সংবেদনশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই পর্যায়ে এলটিটিই-এর ব্যাপক জনসমর্থন ধরে রাখতে এবং সংগঠনে নতুন সদস্য সংগ্রহের হার বজায় রাখতে হলে এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানটিকে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা চিহ্নিত করার মাধ্যমে তিনি যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এই চারজন অপরিচিতা তরুণীর থাকার ব্যবস্থা করাটা যদিও আচরণবিধির লঙ্ঘন বলে মনে হতে পারে এবং শ্রী পিরাবাকরণের বাসভবনে তাদের থাকার ব্যবস্থা করাটা তাঁর নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের পরিপন্থী বলেও মনে হতে পারে, তবুও একজন তামিল পুরুষ, ‘আন্না’ (বড় ভাই) এবং একটি সংগঠনের নেতা হিসেবে এই চারজন অবিবাহিত তরুণীর মঙ্গল নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাঁর অনুভূত দায়িত্ব ও সহজাত কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটি আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে এবং মিঃ পিরাবাকরণ এই তরুণীদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে পারার পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ছাত্রীদের মধ্যে একজনের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মেছে। ম্যাথি (ম্যাথিভাথানি) তার মন জয় করে নিয়েছিল। এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরে আমরা অবাক হইনি, কারণ ম্যাথি শুধু একজন সুন্দরী যুবতীই ছিল না, বরং সে ছিল অত্যন্ত নম্র ও যত্নশীল এবং হিন্দু ধর্মের নৈতিক বিধান অনুসারে এক ধার্মিক জীবনযাপন করত। ম্যাথি, যিনি মিস্টার পিরাবাকরণের মধ্যে বিপ্লব এবং ফলস্বরূপ আন্দোলনটির সূত্রপাত করেছিলেন, জাফনার ছাত্র বিক্ষোভস্থল থেকে ইতিহাসের পাতায় চলে যাওয়ার সময় কৃষি বিজ্ঞানের একজন ছাত্রী ছিলেন।

যদিও বালা এবং আমি এলটিটিই নেতা ও ক্যাডারদের সাথে এই বিষয়ে একমত ছিলাম যে, একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত শৃঙ্খলার উচ্চ মান এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ও তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ক্যাডারদের জন্য উপযুক্ত নৈতিক আচরণবিধি বজায় রাখা উচিত, তবুও নিয়মকানুনের নমনীয়তার অভাব নিয়ে আমরা কখনোই স্বস্তিতে ছিলাম না। আমাদের মতে, নির্ধারিত নৈতিক আচরণবিধিগুলো মানবীয় আবেগ ও সম্পর্ক বিষয়ে বাস্তবসম্মত বা পরিণত উপলব্ধির উপর কিংবা দীর্ঘমেয়াদে নিয়মগুলো সমুন্নত রাখার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়নি। আমাদের মতে, শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রকৃতি নিজেই নারী-পুরুষের সম্পর্ককে চালিত করবে। বালা এবং আমি এও ভালোভাবেই জানতাম যে, যখন ভালোবাসার এই প্রবল ও চিত্তাকর্ষক শক্তিগুলো মিঃ পিরাবাকরণকে আচ্ছন্ন করবে, তখন তিনি এর তীব্রতা ও দৃঢ়তায় অভিভূত হয়ে পড়বেন। আর এভাবেই তা ঘটল। নারীর প্রতি ভালোবাসায় তার হৃদয় পূর্ণ ছিল এবং সে ম্যাথির প্রতি ও ম্যাথি তার প্রতি পুরোপুরি মুগ্ধ ছিল। আমাদের কাছে এটাও অত্যাবশ্যক ছিল যে, সংগঠন ও কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থে এই সম্পর্কটি পরিণয়ে পরিণত হোক। যদি জনাব পিরাবাকরণ তাঁর নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি বজায় রাখতেন, তবে তাঁকে একজন সাধুর ভাবমূর্তি ধরে রাখতে হতো এবং তৎকালীন ও বর্তমানের সকল কর্মী আবেগগত বন্ধ্যাত্ব ও হতাশায় নিমজ্জিত হতেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, জনাব পিরাবাকরণের সাথে ম্যাথির সম্পর্কটি তাঁকে একজন নেতা হিসেবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুস্থ ও প্রগতিশীল উপাদান ছিল। তামিল সম্প্রদায়, যারা অবিবাহিতদের অপরিণত প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখে, তারা এমন একজন নেতার বিচারবুদ্ধির ওপর বেশি আস্থা রাখবে যিনি বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের গভীর আবেগঘন অভিজ্ঞতা এবং দায়িত্বের দ্বারা পরিপক্ক ও পরিণত হয়েছেন। কিন্তু, যেহেতু ম্যাথির সাথে জনাব পিরাবাকরণের সম্পর্কটি সংগঠনের আচরণবিধির পরিপন্থী ছিল, তিনি জানতেন যে এর ফলে তিনি তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা, এমনকি অসন্তোষেরও সম্মুখীন হবেন। জনাব পিরাবাকরণ শুধু সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের কাছে এই সম্পর্কটি রক্ষা করার জন্যই নয়, বরং দম্পতিটির জন্য প্রণয়ের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপারেও বালার সাহায্য চেয়েছিলেন।

যেমনটা আমরা আশঙ্কা করেছিলাম, জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে ম্যাথির সম্পর্কটি সত্যিই তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর ঊর্ধ্বতন সহকর্মী ও ক্যাডারদের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। মেয়ের জীবনে এই গুরুতর ঘটনার খবর পেয়ে ম্যাথির পরিবার সম্পর্কের গভীরতা এবং ভবিষ্যতে তা তাদের মেয়েকে কোন দিকে নিয়ে যাবে, সে সম্পর্কে জানতে জাফনা থেকে চেন্নাই ছুটে আসেন। কিন্তু মেয়ের অনুভূতি ও প্রতিশ্রুতির কথা জানতে পেরে এবং বালা ও ম্যাথির বাবার মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর, এই সম্পর্কে অভিভাবকের সম্মতি দেওয়া হয়। ম্যাথির বাবা-মা জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের সম্পর্কের মঙ্গলের দায়িত্ব আমাদের হাতে অর্পণ করে সানন্দে জাফনায় ফিরে গেলেন। বাকি ছিল জনাব পিরাবাকরণের ঊর্ধ্বতন সহকর্মী এবং সংগঠনের কর্মীদের কাছে ঘটনাটির স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া।

মিঃ পিরাবাকরণের ঊর্ধ্বতন ও ঘনিষ্ঠতম কর্মকর্তাদের জাফনা থেকে চেন্নাই ডেকে পাঠানো হয় এবং মাথির সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ও অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিয়ের কথা জানানো হয়। সংগঠনের আচরণবিধি মেনে চলার জন্য যাঁরা নিজেদের প্রেমের সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, এমন কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁদের নেতার এই প্রেমলীলায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। বালা ব্যাখ্যা করেন যে, সংগঠনটির পুরোনো নৈতিক বিধিটি ছিল কঠোর ও রক্ষণশীল এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রেম ও বীরত্ব তামিল সংস্কৃতিতে সমুন্নত মূল্যবোধ। জনাব পিরাবাকরণের প্রেমের সম্পর্কটি ক্যাডারদের জন্য ভবিষ্যতেও একটি পরিপূর্ণ প্রেমের সম্পর্ক, বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়ে সংস্থাটিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রেখেছিল। বালা যুক্তি দিয়েছেন যে, এই ঘটনাপ্রবাহকে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখা উচিত। জ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁদের নেতার ব্রহ্মচর্যের দিনগুলোর অবশ্যম্ভাবিতা মেনে নিলেন। জনাব পিরাবাকরণের প্রেম ও বিবাহ সংগঠনে গভীর পরিবর্তন এনেছিল, কারণ একে একে অনেক কর্মী প্রেমে পড়েছিলেন এবং বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানে এখন বিবাহ ও পারিবারিক জীবন একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠেছে।

আন্দোলন প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে তিরুভানম্যুরে আমাদের বাড়িটি জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তা অপর্যাপ্ত হয়ে যায়। আমরা একটি বড় বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা এই আন্দোলনে আরও নারীদের যোগদানের জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। আমরা তখন যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলাম, তাতে যথেষ্ট জায়গা ছিল এবং তা বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মীর থাকার জন্য উপযুক্ত ছিল। এই নতুন বাড়িতে বালা আর আমি দোতলার একটা ঘরে থাকতাম, যেটা একটা বারান্দা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরও যুবতী এলটিটিই-তে যোগ দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে আসায়, এই ঘরটি বালা ও আমার জন্য নির্জনতার জায়গা হয়ে উঠল এবং আমরা সন্ধ্যার শীতল সময়ে বারান্দায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়ে ও ব্যক্তিগত আলোচনায় কাটাতাম।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসের তামিল-বিরোধী দাঙ্গার পর, শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চল থেকে বেশ কয়েকজন তরুণ ও উদ্যমী মহিলাকে শ্রী সবরন্তমের টেলো (TELO) সংস্থা নিয়োগ করে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য পাল্ক প্রণালী পার করে তামিলনাড়ুতে নিয়ে এসেছিল। তামিলনাড়ুতে পৌঁছানোর পরপরই তরুণীরা দেখতে পেলেন যে, টেলো (TELO) নারীদের জন্য এমন কোনো সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেনি যেখানে তারা নিজেদের জন্য একটি স্থান খুঁজে নিতে পারে এবং তাদের ভরণপোষণ ও পরিচর্যার দায়িত্বে কাউকে নিযুক্ত করা হয়নি। তাদের মধ্যে ব্যাপক মোহভঙ্গ দেখা দিয়েছিল। টেলো মেয়েদের পক্ষ থেকে এলটিটিই-তে যোগ দেওয়ার জন্য কিছু ক্যাথলিক যাজক যোগাযোগ করেছিলেন। এই পরিস্থিতির খবর যখন জনাব পিরাবাকরণের কানে পৌঁছাল, তিনি তাদের সংগঠনে যোগদানের ব্যাপারে সম্মতি দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা নিয়োগ করা হয়ে গেলে তাদেরকে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাই আমাদের নতুন বাসস্থানে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই TELO-র এই অসন্তুষ্ট মেয়েরা চারজন ছাত্রীর সাথে আমাদের সাথে থাকতে যোগ দিল। এই মেয়েদের মধ্যে ছিলেন সোথিয়া, যিনি বেশ কয়েক বছর পর এলটিটিই-এর নারী সামরিক শাখার অত্যন্ত জনপ্রিয় ও যোগ্য প্রথম নারী নেত্রী হয়েছিলেন। আত্মনির্ভরশীল সুগি, যিনি একজন চমৎকার নিশানাবাজ হয়ে উঠেছিলেন এবং ১৯৮৫ সালে নেলিয়াডি সেনা শিবিরে প্রথম আত্মঘাতী হামলার পূর্বাভাস হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রহরা চৌকিতে প্রথম আরপিজি নিক্ষেপ করেছিলেন, তিনিও এই দলের মধ্যে ছিলেন। মুলাইতিভুর থিপাও টেলো গ্রুপের অংশ ছিলেন এবং তিনি পরবর্তীতে জাফনায় নারী ক্যাডারদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হয়েছিলেন। জাফনার সংগ্রামের জন্য ইমেল্ডা নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং বাসন্তী, একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও ক্রীড়াবিদ তরুণী, তার ভাইয়ের দ্বারা দুর্ঘটনাবশত গুলিতে চতুরাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। জাফনার দুই ছাত্রীও পরবর্তীতে এলটিটিই-তে এক গৌরবময় ইতিহাস গড়েন। সংগঠনে যোগদানের আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী জেয়া, ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের সময় জাফনায় তাঁর গোপন কার্যকলাপের জন্য খ্যাতি লাভ করেন এবং পরে ১৯৯৩ সালে এলটিটিই-র মহিলা শাখার রাজনৈতিক বিভাগের প্রধানের পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সংগঠনটি ত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালের পর বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়া ললিতা এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন এবং তাঁর জীবনের এক দীর্ঘদিনের অনুরাগে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছেন: শিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। তিনি এখন অনাথ মেয়ে ও শিশুদের জন্য নির্মিত আবাসিক বিদ্যালয় সেনচোলাইয়ের দায়িত্বে আছেন। শান্তি বাত্তিকালোয়ার একটি ছোট জঙ্গি গোষ্ঠী থেকে দলত্যাগ করে এলটিটিই-তে যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে নারী গোয়েন্দা শাখার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বহু বছর পর সংস্থাটি ছেড়ে দেন।

এক ছাদের নিচে একদল তরুণীর বসবাস এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল, বিশেষ করে যখন তারা এমন এক নেতৃত্বের এত কাছাকাছি ছিল যাদের তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। মিঃ পিরাবাকরণের বালা-তে দাপ্তরিক সফর এবং মাথি-তে প্রণয়ঘটিত সাক্ষাতের কারণে যুবতীরা তাঁর পছন্দের জলখাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু যদিও আমরা নিজেদের পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট থেকে এবং অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ আকর্ষণ না করে নীরবে জীবনযাপন করতাম, আমাদের বাড়ির অবস্থান আমাদেরকে পারিপার্শ্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে বাধ্য করত। আমাদের বাসস্থানটি ছিল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের এক বৃহৎ পরিবারের মাঝে, তাই স্থানীয় লোকেরা আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতে পারে, সে বিষয়ে সংবেদনশীল থাকাটা জরুরি ছিল। পাড়ায় একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই এক কৌতূহলের বিষয় ছিল। ভারতীয় তরুণী এবং ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণ কন্যাদের চিরাচরিত শালীন অর্ধ-শাড়ির পরিবর্তে স্কার্ট ও ব্লাউজ পরা যুবতীদের দিয়ে ভরা একটি বাড়ি আমাদের কৌতূহলী প্রতিবেশীদের জন্য এক বাড়তি বিস্ময় ও আগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনাব পিরাবাকরণ এবং তাঁর গাড়িবোঝাই দেহরক্ষীদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া এলাকায় আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও পরিবেশ তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে, বালা মিঃ পিরাবাকরণকে বিনীতভাবে পরামর্শ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তিনি যদি কেবল দিনের বেলায় তাঁর আসা-যাওয়া সীমাবদ্ধ রাখেন, তবে তা সকলের স্বার্থেই মঙ্গলজনক হবে। এলাকায় আমাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা নিয়ে যে উদ্বেগ ছিল, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল তিরুভানম্যুরের প্রথম বাড়িতে আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। তিরুভানম্যুরে আমাদের বসবাস, বিশেষ করে আমার ভূমিকা নিয়ে, সেখানকার অজ্ঞ স্থানীয়দের একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ছিল।

১৯৭৯ সালে শ্রী পিরাবাকরণের সঙ্গে দেখা করতে প্রথমবার চেন্নাই গিয়েই আমি স্থানীয়দের দ্বারা ভুল বোঝার প্রথম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমাদের লজের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজন মাথা ঘুরিয়ে আমাদের ঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালে তিরুভানম্যুরে আমার উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহের এই দ্বিতীয় পর্বটি ছিল আরও অনেক বেশি গুরুতর। সন্দেহ ও যুক্তির সমন্বয়ে স্থানীয় সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে আমি একটি বেশ্যালয়ের কর্ত্রী হিসেবে কাজ করছিলাম। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে, স্থানীয় মানুষদের চোখে আমাদের বাড়িটিকে দেখলে এটা না দেখে পারা যায় না যে, তাদের জন্য অন্য কোনো উপসংহার কীভাবে সম্ভব ছিল। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা তামিল পুরুষদের সাথে একটি ভাড়া বাড়িতে চারজন সুন্দরী তামিল যুবতীকে নিয়ে বাস করছিলেন এবং বিভিন্ন পুরুষ প্রায়শই, এমনকি গভীর রাতেও, সেখানে আসতেন। কিন্তু আমাদের উপস্থিতি নিয়ে তাদের সন্দেহ ও উদ্বেগ সরাসরি আমাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার পরিবর্তে, এলাকার কিছু দুষ্ট লোক একটি মুখরোচক গল্প ফেঁদে বসে এবং তাদের পাড়ায় নানা ধরনের অনাচার চলছে বলে স্থানীয় লোকজনকে উসকানি দেয়। যে সমাজে নারীর কুমারীত্ব ও সতীত্ব, একবিবাহ এবং বিবাহপূর্ব যৌন সংযমকে অন্যতম প্রধান ও পথনির্দেশক নৈতিক নীতি হিসেবে গণ্য করা হয়, সেখানে তাদের নিজেদের পাড়াতেই একজন শ্বেতাঙ্গ নারীর পতিতালয় পরিচালনার মাধ্যমে এই মূল্যবোধগুলো প্রকাশ্যে লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা স্থানীয় সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করেছিল। ফলে, নৈতিক উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় কিছু লোক একজোট হয়ে আমাদের উপস্থিতির প্রতিবাদে আমাদের বাড়ির দিকে মিছিল করে আসে। সেই সময় বালা, মিঃ পিরাবাকরণ বা কোনো পুরুষ কর্মীই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের বাড়ির সামনে ক্ষিপ্ত জনতার এই দৃশ্য দেখে যুবতীরা ভেতরে ভয়ে জমে গিয়েছিল। আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া গালিগালাজ আমি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু তাদের মুখে রাগ আর ক্ষোভ দেখতে পাচ্ছিলাম। জনতা অস্থির ও সহিংস হয়ে উঠছিল এবং কেউ একজন বাড়িটিতে পাথর ছুঁড়ে মারল। আমাদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় ছিল যে, শ্রী পীরাবাকরণের একজন ঊর্ধ্বতন নেতা ও বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট শ্রী পোনামান কিছু কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে একটি জিপে করে বাড়িতে এলেন। জনতার জঘন্য ভুল বোঝাবুঝি এবং আমাদের চরিত্রগুলোর ওপর করা অপপ্রচারের কথা জানতে পেরে তারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। পোনামান ভিড়ের দিকে চিৎকার করে তাকে বলে দিল আমরা কারা, এবং প্রমাণ হিসেবে তার পিস্তলটি প্রদর্শন করল। যখন তাদের বলা হলো যে আমরা তামিল টাইগার, অর্থাৎ ভারতে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পে আসা তামিল ইলমের স্বাধীনতা সংগ্রামী, তখন সেই হিংস্র জনতা শান্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল।

এই অভিজ্ঞতাটি আমার মনে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল এবং এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার পুনরাবৃত্তি কিংবা এমন কোনো কদর্য, প্রতিকূল ঘটনার পুনরাবৃত্তির সুযোগ করে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনাটি সমাজে নারী সম্পর্কে আমার ধারণায় এক গভীর পরিবর্তন এনেছিল; তামিল জনগণ নৈতিক মূল্যবোধকে যে গুরুত্ব দেয়, সে বিষয়ে এটি আমার জন্য একটি ব্যাপক ও গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক শিক্ষা ছিল। নারীদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হিসেবে জনমতের বিষয়টি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আমার জীবনজুড়ে বিভিন্ন মাত্রা ও রূপে বারবার উঠে এসেছে। এবং, আমি আরও যোগ করতে চাই, যারা এই লেখাটি পড়বেন সেই নারীবাদীদের কৌতূহল বা ক্রোধ জাগানোর একটি উপায় হিসেবে, এটি এমন একটি বিষয় যা বহুলাংশে নারীরা নিজেরাই ঘটিয়েছে। কিন্তু এখানে আমি বিষয়টি শুধু ছুঁয়ে যাচ্ছি; প্রকৃতপক্ষে এটি সমাজে নারীর সমগ্র অবস্থানের সাথে জড়িত আরও অনেক বেশি জটিল একটি সামাজিক বিষয় এবং বিষয়টির প্রতি সুবিচার করতে গেলে এর ওপর একটি বইয়েরই প্রয়োজন হবে। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, নারীর নৈতিক চরিত্রের ওপর কলঙ্ক আরোপ করা হলে তা সমাজে তার যেকোনো ধরনের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুত্ব ও সম্মান বজায় রাখা বা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এক মরণঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। তামিল সমাজে কোনো নারীকে একবার ‘খারাপ’ চরিত্রের বলে চিহ্নিত করা হলে, তিনি তাঁর নৈতিক কর্তৃত্ব হারান। আমাদের সাথে থাকা তরুণীদের মধ্যে কেউ যদি ভুলবশত পতিতাবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হতো, তবে তা এলটিটিই-তে নারীদের ভবিষ্যতের ওপরও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলত। এরকম একটি ভুল ও জঘন্য গুজব দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ত এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও সেই ধারণাটি পুরোপুরি মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট হতো না। সন্দেহ থেকেই যেত। তামিল সমাজে একজন নারীকে ‘খারাপ’ চরিত্রের বলে চিহ্নিত করার জন্য তাকে প্রকৃত পতিতা হওয়ার প্রয়োজন নেই। ‘খারাপ’ চরিত্র ধারণাটি শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর প্রয়োগ ব্যাপক। পশ্চিমা মানদণ্ডে একজন নারীকে ‘খারাপ’ চরিত্র হিসেবে গণ্য করার আগে তার বিচরণের সামাজিক পরিধি প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অবিবাহিত মেয়েকে ঘন ঘন ছেলেদের সাথে কথা বলতে দেখা গেলে তাকে ‘খারাপ’ চরিত্রের বলে গণ্য করার ঝুঁকি থাকে। যে মেয়ের প্রেমিক আছে কিন্তু সে তাকে বিয়ে করে না, তাকে কমবেশি ‘খারাপ’ চরিত্রের মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত করাটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু তিরুভানম্যুরের ঘটনাটি আমাদের আচরণকে অন্যরা কীভাবে দেখে, সে বিষয়ে আমাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে এবং একজন নারীর জীবনে জনমতের ক্ষমতা ও তার সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে উঠি। রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য নারীদের সংগঠিত করার সাথে জড়িত সমস্যাগুলো বোঝার ক্ষেত্রে এটি আমাকে যা শিখিয়েছে, তার জন্য এটি অমূল্য ছিল। আমরা নিজেদেরকে যতই ‘বিপ্লবী’ মনে করি না কেন, বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি লঙ্ঘনের পরিণতির মুখোমুখি হতে আমরা যতই প্রস্তুত থাকি না কেন, একটি সমাজের মূল্যবোধ ও রীতিনীতি বোঝা এবং সেগুলোকে সম্মান করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের অবশ্যই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সমাজের রীতিনীতি লঙ্ঘন করে কোনো লাভই হয় না, যদি এই ধরনের কাজ কাউকে রাজনৈতিকভাবে অকার্যকর করে তোলে।



কঠিন সময়

লন্ডনে আমাদের বিপ্লবী দিনগুলোতে আমরা শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচারণামূলক কাজে ক্রমাগতভাবে জড়িত ছিলাম। আমরা শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং চিহ্নিত সিংহলী উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলাম। যখন আমরা খবর পেলাম যে জাফনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন যাজক, দুজন ডাক্তার এবং দুজন প্রভাষককে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করে শ্রীলঙ্কার কুখ্যাত ওয়েলিকাদে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, তখন আমরা লন্ডনে কঠোরভাবে প্রচারণা চালিয়েছিলাম যাতে তাদের বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আটককৃত তামিল নারীদের মধ্যে একজন ছিলেন নির্মলা নিত্যানন্দন, যিনি একজন প্রভাষক এবং প্রখ্যাত তামিল লেখিকা।

নির্মলা নিত্যানন্দনকে একজন সাহিত্যিক ও নারীবাদী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল, যিনি তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য বেআইনিভাবে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং অমানবিক আচরণের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে ছিলেন। তার মুক্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। নির্মলার ক্রমাগত কারাবাস গভীর উদ্বেগের কারণ ছিল, বিশেষ করে ১৯৮৩ সালের তামিল-বিরোধী দাঙ্গার সময়, যখন সিংহলি কয়েদি ও কারারক্ষীরা তামিল রাজনৈতিক বন্দীদের গণহত্যা করেছিল। কারাগারের মহিলা বিভাগে রাখা হলেও, তিনি ভাগ্যক্রমে নারী বন্দীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পান এবং অবশেষে বেঁচে থাকা তামিল বন্দীদের সাথে তাকে বাত্তিকালোয়া জেলে স্থানান্তর করা হয়। বাট্টিকালোয়া জেলার এলটিটিই ক্যাডাররা অবশিষ্ট তামিল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করার জন্য একটি অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল। যখন শুনলাম যে ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমাদেরই এক ক্যাডার এক দুঃসাহসিক পলায়ন অভিযানের মাধ্যমে তাকে বাত্তিকালোয়া কারাগার থেকে মুক্ত করেছিল, আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম এবং তার এই দুঃসাহস তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি জনাব পিরাবাকরণের কাছ থেকে অত্যন্ত প্রত্যাশা নিয়ে খবরটি পেলাম যে, তিনি সংস্থাটিতে কাজ করার জন্য চেন্নাই আসছেন। আমি এমন একজন ইংরেজিভাষী সহকর্মীর সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ ছিলাম, যার সাথে আমি অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম।

নির্মলার এলটিটিই-তে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে মিঃ পিরাবাকরণ খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না এবং নারীবাদী চিন্তাধারায় একটি সুস্পষ্ট বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তার কাছে, নারীমুক্তি বিষয়ে নির্মলার ধারণা ও উপস্থাপনা তামিল নারীমুক্তি নিয়ে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বপ্নের সঙ্গে মেলেনি। জনাব পিরাবাকরণের আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে, নির্মলার নারীমুক্তির ধারণাটি এমন এক মুক্তির চেয়ে বরং পাশ্চাত্য নারীমুক্তির গতানুগতিক ধারণারই বেশি প্রতিনিধিত্ব করত, যার সঙ্গে তামিল নারীদের সাধারণ মানুষ একাত্ম হতে পারত এবং যাকে নিজেদের বলে গ্রহণ করতে পারত। এলটিটিই-এর মহিলা শাখা গঠনের দায়িত্ব নির্মলার ওপর অর্পণ করাটা মিঃ পিরাবাকরণের পরিকল্পনায় ছিল না। মহিলা শাখার কোনো ভূমিকার জন্যই নির্মলা উপযুক্ত নন—এই বিষয়ে মিঃ পিরাবাকরণের মতামত সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। শুধু সে-ই নয়, আমাদের সঙ্গে থাকা মেয়েগুলোরও নির্মলার ’চরমপন্থা’র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ও তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। সে ছিল গ্রামের সেইসব মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যারা নিজেদের মাতৃভূমির জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে এসেছিল এবং নারীমুক্তি সম্পর্কে যাদের কোনো প্রকৃত ধারণা ছিল না, কিংবা তারা এর জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষাও করত না। প্রকৃতপক্ষে, শ্রী পিরাবাকরণ তরুণ তামিল নারীদের অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা অনুধাবন করতে এবং তাদের সমর্থন অর্জনে অনেক বেশি কার্যকর ছিলেন এবং তিনি একটি মহিলা শাখা গড়ে তোলার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারে অবিচল ছিলেন ও পরবর্তীকালে এই শাখার নেতা এবং পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নিমালার বীরোচিত প্রতিরোধের ইতিহাসও তার বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করতে পারেনি, কিংবা নারীমুক্তির ব্যাপারে কোনো আস্থা জাগাতে পারেনি। নিমালা সংগঠনটির একজন কট্টর সমালোচক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেও, ক্রমবর্ধমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার মতো কোনো বাস্তবসম্মত ও কার্যকর বিকল্প প্রস্তাব দিতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। তরুণীদের নির্মলার প্রতি অপছন্দ এবং আরও নানা বিতর্কিত বিষয়ের কারণে অবশেষে সংস্থাটি থেকে তার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু এলটিটিই-এর সঙ্গে নির্মলার সম্পর্ক যেখানে মূলত নিষ্ফল ছিল, সেখানে তাঁর স্বামী শ্রী নিত্যানন্দনের (যাকে আদর করে নিথি ডাকা হতো) ভূমিকা ছিল সৃজনশীল ও ফলপ্রসূ। সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক সংবাদপত্র ‘বিদুত্থালাই পুলিগাল’ (লিবারেশন টাইগার্স)-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি এলটিটিই-এর অবস্থান তুলে ধরে এবং আমাদের কর্মী ও পাঠকদের কাছে অন্যান্য জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে পরিচিত করিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পত্রিকাটি ১৯৮৪ সাল থেকে এলটিটিই-এর দাপ্তরিক মুখপত্র হিসেবে টিকে থাকলেও, মিঃ নিত্যানন্দন টিকে থাকতে পারেননি। তিনি ১৯৮৪ সালের শেষে তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সংস্থাটি ত্যাগ করেন।

কিন্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য নারীদের সংগঠিত করা নিয়ে আমার রাজনৈতিক উদ্বেগ ছিল আমার ভেতরের সংগ্রামের একটি মাত্র দিক। আমার মানিয়ে চলার স্বভাবের কারণে, আমার পরিচিত বেশিরভাগ মানুষের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি এবং আমি সেই কর্মীদের উষ্ণতা উপভোগ করেছি, যারা এক নতুন বিশ্বে একজন পশ্চিমা নারী হিসেবে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমার অঙ্গীকার নিয়ে কখনোই কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের হাত থেকে পলাতক হিসেবে তারা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতেন যে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত হওয়ার জন্য কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তথাপি, যদিও আমি আগে ভারত ভ্রমণ করেছিলাম এবং সেখানকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছিলাম, সমাজ ও সংস্কৃতির সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত বলেই প্রমাণিত হলো। এই জটিল সাংস্কৃতিক জালে পথ দেখানোর জন্য বালা না থাকলে আমি নিশ্চিত যে আমাকে ভুল বোঝা হতো, আমি মানুষের সাথে মিশতে পারতাম না, এমনকি হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবেও মানুষকে আঘাত দিয়ে ফেলতাম। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটি প্রাথমিকভাবে একটি প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক ধাক্কা ছিল। এর অর্থ ছিল আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগৎ সম্পর্কে জানা। আমি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি শিখতে ও বুঝতে পারলাম। আমি আমার কিছু আচরণে পরিবর্তন এনেছি। আমার মধ্যে এক ভিন্ন ও আরও জটিল চিন্তাধারা গড়ে উঠল। আমার অনেক ধারণা পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল; আমার জীবনধারা পুরোপুরি বদলে গেল এবং পোশাক সম্পর্কে আমার ধারণাও পরিবর্তিত হলো। ফলস্বরূপ, আমি বছরের পর বছর ধরে শিখেছি যে, অল্প সময়ের জন্য কোনো দেশ ভ্রমণ করা অথবা বিদেশে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়; অন্য কোনো সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে ওঠা আসলেই সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপার।

এই দিক থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আমার অভিজ্ঞতা ছিল বেশ অসাধারণ। অবশেষে, আমি তামিলদের চোখে বিশ্বকে দেখলাম, তামিল সম্প্রদায়ের মতো অনুভব করলাম এবং অনেক বিষয়ে তাদের মতোই চিন্তা করলাম। প্রতিদিন যে নিপীড়নের শিকার হতে হতো, তার স্বরূপ সম্পর্কে আমি মানুষের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতির সাথে একমত ও একাত্মতা বোধ করতাম। ফলে আমার মনে হয়েছিল যে, জনগণের প্রতিক্রিয়াগুলো খাঁটি ও যৌক্তিক ছিল। অন্যদিকে, আমাকে কেনাকাটা করা ও দর কষাকষির মতো সাধারণ বিষয়গুলো শিখতে হয়েছিল। যদিও কেনাকাটা করতে গিয়ে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা খুব কমই ঘটত, তবুও শোষণের সহজ শিকারে পরিণত হওয়া এড়াতে হলে বিভিন্ন বিক্রয় কৌশল সম্পর্কে আমার সচেতনতা প্রমাণ করাটা জরুরি বলে মনে করতাম।

জীবনযাত্রার পরিবর্তন

১৯৮৪ সালের ১লা অক্টোবর তিরুপুরুরের মুরুগান মন্দিরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মাথি ও পিরাবাকরণের বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁদের এক পুত্রসন্তান জন্মায় এবং তাঁর নামকরণ করা হয় পিরাবাকরণ সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লস অ্যান্টনি সীলানের নামে, যিনি ছিলেন শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে নিহত প্রথমদিকের এলটিটিই ক্যাডারদের একজন। এর কিছুদিন পরেই থুয়ারাহা নামে এক কন্যার জন্ম হয় এবং জাফনায় সামরিক অভিযানে নিহত মাথির এক দেহরক্ষীর নামে তার নামকরণ করা হয়। দশ বছর পর তাদের তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয় এবং তার নাম রাখা হয় ম্যাথির ছোট ভাই, ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে নিহত এলটিটিই ক্যাডার বালাচন্দ্রনের নামে। সংগ্রামের শহীদ বীরদের নামে সন্তানদের নামকরণ করা এলটিটিই ক্যাডারদের একটি প্রথা, যা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের স্মৃতি ও ইতিহাসকে অমর করে রাখার জন্য গ্রহণ করা হয়। ম্যাথিকে স্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়ে জনাব পিরাবাকরণ অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন, কারণ দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ বছরগুলোতে ম্যাথি তাঁকে অবিচল ভালোবাসা দিয়েছেন এবং পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তা ও উষ্ণতায় ঘিরে রেখেছেন। প্রায়শই খুব কঠিন পরিস্থিতি ও অবস্থার অধীনে। ম্যাথির জীবনটা মোটেও সুখের ছিল না। অত্যন্ত নম্র ও কোমল স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও, তাকে অনেক ক্ষেত্রে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং বেশ কিছু আবেগগতভাবে পীড়াদায়ক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। জনাব পিরাবাকরণের কাজের কারণে দম্পতিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আলাদা থাকতে হয়েছে। পরবর্তীকালে, বিয়ের প্রথম দিকে ম্যাথি যন্ত্রণাদায়ক একাকীত্বের শিকার হতেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর উত্তর-পূর্বাঞ্চল দখলের সময় তিনি তীব্র মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন। ভারত-এলটিটিই যুদ্ধ শুরু হলে মাথি ও তার সন্তানরা নাল্লুর কান্দাস্বামী মন্দিরে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেন। এরপর ম্যাথি তার দুই সন্তানকে বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে মুলাইতিভু জেলার মানাল আরুর আলাম্পিল জঙ্গলে মিঃ পিরাবাকরণের সাথে যোগ দেন। তাদের আলাম্পিল শিবিরের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ, এক তরুণী মায়ের তার ছোট ছোট সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার অত্যন্ত প্রিয় ছোট ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু ম্যাথির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীতে তিনি তাঁর সন্তানদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন এবং বিদেশে চলে যান, যেখানে তিনি সুইডেনে বসবাস করতেন। কিন্তু সুইডেনে দুই ছোট সন্তানকে নিয়ে এক গোপন জীবনযাপন করতে গিয়ে, সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত হয়ে, সর্বদা বিপদে থাকা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং নিকটাত্মীয়দের সমর্থন ছাড়া ম্যাথি আবারও তীব্র মানসিক চাপ ও উদ্বেগের শিকার হন। ১৯৮৯ সালে যখন এলটিটিই শ্রীলঙ্কায় প্রেমাদাসা সরকারের সাথে আলোচনা শুরু করে, তখন বালা মাথির শ্রীলঙ্কায় ফেরার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীলঙ্কায় আমাদের ফিরতি যাত্রার একটিতে, ম্যাথি ও তার ছেলেমেয়েরা সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে ট্রানজিটে আমাদের সাথে যোগ দেয় এবং সেখান থেকে তারা কলম্বোর উদ্দেশ্যে উড়ে যায়। প্রেমাদাসার সরকার তার পরিবারকে আমাদের সাথে আলাম্পিল জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেছিল এবং ১৯৮৯ সালে তিনি মিঃ পিরাবাকরণের সাথে পুনরায় মিলিত হন। তার বিবাহিত জীবনের এতগুলো বছরে ম্যাথি কখনো একটি স্থায়ী বাড়ি এবং নিরাপদ পারিবারিক জীবন পায়নি। তা সত্ত্বেও, তিনি একজন গেরিলা নেতার স্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সাহস ও মর্যাদার সাথে নিজের ভূমিকা পালন করেছেন এবং সন্তানদের জন্য একটি স্থিতিশীল জীবন নিশ্চিত করতে নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। মাথি বিয়ের জন্য আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই, ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে বাকি যুবতীদের এলটিটিই-র মহিলা ক্যাডারদের প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে পাঠানো হয়েছিল।

যখন যুবতীদের শিবিরটি মাদুরাইতে স্থানান্তরিত হলো, আমাদের বাড়িটা অনেক বড় ও খালি হয়ে পড়ায় আমাদের কোনো কাজেই আসছিল না, তাই আমরা শুধু আমাদের দুজনের জন্য উপযুক্ত একটি বাসস্থান খোঁজার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের বন্ধু নেসান চেন্নাইয়ের উপশহর বেসান্ত নগরে সমুদ্রের ধারে একটি চমৎকার দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়েছে। এখানে বালা তার জীবনের অন্যতম ভালোবাসা—প্রকৃতির—সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে পেরেছিল, এবং আমিও আরও সরল একটি পরিবেশে গত বছরের জটিলতাগুলো সমাধান করতে পেরেছিলাম। আমাদের পরিবারে নতুন সদস্য হিসেবে যোগ দেবে আমাদের কুকুর জিমি, যে তার পনেরো বছরের জীবনের শেষ মাসগুলো ছাড়া দুই বছরের বিরতিতে আমাদের থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। সংগঠনটির একটি কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে বালা দেখল, একটি ছোট্ট সাদা কুকুরছানা তার সাথে বাঁধা শিকলটা পাগলের মতো টানছে। ছোট্ট কুকুরছানাটির বন্দিদশা এবং তার করুণ, মিনতিপূর্ণ আচরণ সহ্য করতে না পেরে বালা ঝুঁকে পড়ে সেটির বাঁধন খুলে দিল এবং তাকে সঙ্গে বাড়ি নিয়ে গেল। তো, একদিন একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, বালা বগলে একটা সাদা তুলতুলে বল নিয়ে ঘরে ঢুকল। সে আমার দিকে এগিয়ে এসে তুলতুলে এই বলটা আমার হাতে গুঁজে দিল। সে বলল, “এই নাও, এটা তোমার জন্য। তোমার সঙ্গী হওয়ার জন্য একজন বন্ধু।” সে কথাটা ঠিকই ছিল; জিমি সত্যিই একজন সত্যিকারের বন্ধু হয়ে উঠেছিল: বিশ্বস্ত এবং যেকোনো ভুল বা অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা ক্ষমা করে দিত, অসীম ধৈর্যশীল এবং আপোষহীনভাবে বিশ্বাসী। আর এভাবেই পশুদের জগতের প্রতি এক যাত্রা ও উপলব্ধি শুরু হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত আমাকে নিরামিষাশী করে তুলেছিল। কিন্তু বছরের রাজনীতির পর এই ছোট্ট কুকুরটির সরলতা ছিল খুবই সতেজকারক, এবং তার প্রয়োজনও আমাদের বাড়ির সামনের সৈকতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আরও বেশি সময় কাটাতে বাধ্য করেছিল।

ভারতের জীবনযাত্রার সবচেয়ে আনন্দদায়ক দিকগুলোর মধ্যে একটি—এবং সেই সূত্রে শ্রীলঙ্কারও—হলো খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। ভারতে ঋতুভেদে ভোরের সময়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। প্রতিদিন সকাল ৫:৩০টা থেকে ৬টার মধ্যে সূর্য ওঠে, তাই ঘুম থেকে উঠতে কোনো অসুবিধা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের পক্ষে ভোর সাড়ে তিনটার মতো সময়ে ঘুম থেকে ওঠা খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার; কিন্তু বিকেল ৪টা একটি যুক্তিসঙ্গত সময় হিসেবে বিবেচিত হবে। মহিলারা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির আঙিনা ঝাড়ু দেন, পরিবারের জন্য সকালের নাস্তা তৈরি করেন ইত্যাদি। কিছু লোক খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দিনের সূর্যের প্রচণ্ড তাপ আসার আগেই যতটা সম্ভব কাজ সেরে ফেলতে পছন্দ করে। মানসিক সজাগতার জন্যও ভোরে ঘুম থেকে ওঠা দিনের সেরা সময় বলে মনে করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত ভোরের সতেজতায় অনেক ঘন্টা পড়াশোনা করে। অন্যান্য লোকেরা ভোরবেলা ব্যায়াম করতে ভালোবাসেন এবং আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের সৈকত সড়ক ধরে প্রচুর নিয়মিত পথচারীর আনাগোনা একটি সাধারণ দৃশ্য ছিল। কিন্তু সমুদ্রতীরের সেই ভোরগুলো, যখন দিগন্তের উপর দিয়ে সূর্য উঁকি দিয়ে আকাশে তার ঝিকিমিকি রশ্মি ছড়িয়ে দিত আর সাদা বালিতে ঢেউয়ের মৃদু আছড়ে পড়ার শব্দ আমাদের তার শান্তি আর সৌন্দর্যে শামিল হওয়ার জন্য হাতছানি দিত, আর তাই আমরা হেঁটে সমুদ্রের জলের দিকে এগিয়ে যেতাম এবং কিছুক্ষণের জন্য জিমিকে মুক্ত করে দিতাম। ছোট্ট একটি কুকুরছানা, তার শরীর আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছিল না এবং সৈকতে সে আনন্দে ফেটে পড়ল। যদি কোনো কারণে আমরা সকালের সূর্যকে অভিবাদন জানাতে না পারতাম, তাহলে খুব সম্ভবত সন্ধ্যায় তাকে বিদায় জানাতে আমরা সেখানে উপস্থিত থাকতাম। সৈকতের ঠিক পাশেই উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত একটি খাবারের জায়গা, যেখানে খুব কম দামে সুস্বাদু তামিল খাবার পাওয়া যেত, তা আমাদের বন্ধুদেরকে সন্ধ্যায়ও আমাদের সাথে যোগ দিতে সবসময় প্রলুব্ধ করত। এই সাধারণভাবে বেশ মনোরম ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের সাথে যোগ হয়েছিল কাছের একটি মন্দিরের লাউডস্পিকার থেকে ভেসে আসা কর্ণাটিক সঙ্গীত—অর্থাৎ তামিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সুতরাং, প্রাকৃতিক জগতের সরল সারল্য ও সৌন্দর্য রাজনীতির চক্রান্তে সৃষ্ট আমার অন্তরের অস্থিরতাকে প্রশমিত করেছিল।



দিল্লিতে নতুন প্রশাসন

আর এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে, অসাধারণ সব ঘটনার দ্বারা রূপায়িত হয়ে সংগ্রামের ইতিহাস অনিবার্যভাবে নিজস্ব বাঁক ও মোড় নিতে নিতে এগিয়ে চলেছিল। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ইন্দিরা গান্ধীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর দিল্লির রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। ইন্দিরার পুত্র রাজীব গান্ধী তাঁর মায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে নেহেরু রাজবংশকে টিকিয়ে রাখেন। রাজনৈতিকভাবে পরিণত ও বিচক্ষণ শ্রীমতী গান্ধীর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তামিল স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একটি গুরুতর আঘাত ছিল। তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের ইতিহাস ও জটিলতা সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর গভীর উপলব্ধি ছিল। তিনি জয়াবর্ধনের দমনমূলক নীতির বিরোধিতা করতেন এবং নিপীড়িতদের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি সিংহলী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তামিল সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযানকে সমর্থন করেছিলেন। তামিলদের প্রতি সহানুভূতির কারণেই শ্রীমতী গান্ধী তামিল সংগ্রামী আন্দোলনকে সামরিকভাবে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করার সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল জয়াবর্ধনের সরকারকে সামরিক পথ পরিহার করে একটি যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক পথ অবলম্বনে বাধ্য করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা। যে জটিল ও দুরূহ পদ্ধতিতে সেই প্রজ্ঞাময়ী বৃদ্ধা পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতেন, সেই বিষয়ে নতুন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন অনভিজ্ঞ। তরুণ ও অনভিজ্ঞ রাজীব শ্রীলঙ্কায় তামিল সশস্ত্র প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ভারতের গোপন সম্পৃক্ততার পেছনের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। তামিল রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের অভাব এবং নিপীড়িত তামিল জনগণের অপরিসীম দুর্ভোগ সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব তাঁকে আরও কঠোর হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণে পরিচালিত করেছিল। পরবর্তীকালে, রাজীবের প্রশাসন অনুভব করেছিল যে জঙ্গিদের সামরিক সহায়তা স্থগিত করার এবং তাদেরকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে ও জাতিগত সংঘাতের একটি সমঝোতামূলক রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে রাজি করানোর সময় এসে গেছে।

রাজীব গান্ধীর নতুন ভারতীয় প্রশাসনের এই নীতি নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোকে একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রের দাবি ত্যাগ করতে এবং শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের একক কাঠামোর মধ্যে একটি সমঝোতামূলক রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। যেসব সংগ্রামী সংগঠন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার, সদস্য সংগ্রহ ও সংগ্রাম করেছিল, তারা গভীরভাবে মোহমুক্ত হয়ে পড়েছিল। এলটিটিই নেতৃত্ব, যাদের শুরু থেকেই ভারতের কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, তারা বাদে অন্যান্য সংগঠনগুলো ততদিন পর্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, ভারত যেমন পূর্ববঙ্গীয়দের জন্য বাংলাদেশ তৈরি করেছিল, তেমনি তামিলদের জন্যও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করবে। শুরু থেকেই এলটিটিই জানত যে, তামিল প্রতিরোধে ভারতের সহায়তার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনের ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টি করা এবং তামিলদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো, কিন্তু শ্রীলঙ্কায় একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কোনোভাবেই এর উদ্দেশ্য ছিল না। তথাপি, যখন ভারত প্রশাসন সিংহলী রাষ্ট্রের বিষয়ে একটি সমঝোতামূলক পন্থা অবলম্বনের জন্য জঙ্গি সংগঠনগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে, তখন এলটিটিই নেতাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য ভারতের আগ্রাসী প্ররোচনা জঙ্গি সংগঠনগুলোর মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল, কারণ তারা জানত যে ধূর্ত ‘বুড়ো শিয়াল’ জে. আর. জয়াবর্ধনে তামিলদের প্রতি ন্যায্য ও ন্যায়পরায়ণ হবেন না। বালা অনুভব করলেন যে তামিলদের দাবি এবং দ্বীপটিতে ভারতের কৌশলগত স্বার্থের মধ্যে একটি বড় ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে শুরু করেছে; এই ধরনের একটি বৈপরীত্যের সমাধান কীভাবে করা যায়, সেই প্রধান সমস্যাটিই তখন তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এরই মধ্যে, এলটিটিই সংগঠনটির রাজনৈতিক-সামরিক কাঠামো সম্প্রসারণের এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়। জনাব পিরাবাকরণ ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুর দুর্গম জঙ্গলে বেশ কয়েকটি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তামিল ইলম থেকে তরুণ ক্যাডারদের নিয়মিত আগমন ঘটছিল। এমজিআর-এর বিপুল পরিমাণ অর্থায়নে এলটিটিই বিদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করছিল। সত্যি বলতে, একবার আমাদের বাড়ির ঘরগুলো একে-৪৭ আর রকেট চালিত গ্রেনেডে ভর্তি ছিল। একইভাবে, আমাদের ঘরের আলমারিতেও লক্ষ লক্ষ টাকা জমা ছিল—যেকোনো চোরের জন্য যা ছিল এক সত্যিকারের গুপ্তধন। রাজনৈতিক পদটি প্রসারিত হয়েছিল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সারা বিশ্ব থেকে গণমাধ্যমকর্মীরা নিয়মিত আসতেন। সংস্থাটি তামিল ভাষায় তার দাপ্তরিক মুখপত্র প্রকাশ করছিল। আমি এলটিটিই-এর ইংরেজি প্রকাশনা ‘ভয়েস অফ টাইগার্স’-এর নির্মাণ ও প্রকাশনার কাজে বালা-কে সাহায্য করছিলাম। এই প্রকাশনাটিই আমাকে তামিলনাড়ুর শরণার্থী শিবিরগুলোতে নিয়ে গিয়েছিল।



তামিলনাড়ুতে উদ্বাস্তু

শ্রীলঙ্কা থেকে আসা তামিল শরণার্থীরা বরাবরই তামিলনাড়ুকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি এটিকে নিজেদের ও পরিবারের জীবনভয়ে পালিয়ে আসা হাজার হাজার শরণার্থীর জন্য ‘ঘরের বাইরে আরেক ঘর’-এ পরিণত করেছে। অনেক শ্রীলঙ্কান তামিল শরণার্থী তামিলনাড়ুতে ছোট ব্যবসা গড়ে তুলেছেন, বাড়ি কিনেছেন এবং ভালোভাবে থিতু হয়েছেন। কিন্তু অনেকেই অতটা ভাগ্যবান নন। ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে, মান্নার দ্বীপের উপকূলীয় এলাকা থেকে আনুমানিক বিশ হাজার তামিল মানুষ সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করে, যাকে ঐ অঞ্চলে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ভিয়েতনামের ‘বোট পিপল’-এর তামিল সংস্করণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পূর্ব উপকূলে নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত তামিল শরণার্থীদের এই আকস্মিক ও ব্যাপক আগমন তামিলনাড়ু রাজ্য কর্তৃপক্ষকে এমন একটি বিশাল মানবিক বিপর্যয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত ও অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছিল। জলবায়ুগত জরুরি অবস্থার সময় স্থানীয় জনগণকে রক্ষার জন্য নির্মিত সাইলোর মতো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো উপকূলীয় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল এবং মান্নার থেকে আসা হাজার হাজার তামিল শরণার্থীর আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। আমি তাদের গল্প শুনতে, তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে এবং ‘ভয়েস অফ টাইগার্স’-এর জন্য একটি প্রবন্ধ লিখতে তামিলনাড়ুর কোভালামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো হলো কক্ষবিহীন গোলাকার কাঠামো, যা তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরপরই তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলে যেমনটা হয়েছিল, তেমন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে আশেপাশের গ্রামবাসীদের আশ্রয়ের উৎস হিসেবে এগুলো এখানে অবস্থিত। প্রকৃতির এই ভয়ংকর তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর, যা তার পথে থাকা সবকিছু উপড়ে ফেলেছিল এবং চেন্নাই জুড়ে ঘূর্ণিঝড়ের তোড়ে এলাকাটি নোংরা কোমর-সমান জলে প্লাবিত করেছিল, আমি আশ্রয়স্থল মজবুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অস্থায়ী ও জরুরি আশ্রয় হিসেবে সেগুলো উপযুক্ত হলেও, শরণার্থীদের স্থায়ী আবাসনের জন্য সেগুলো একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল। ভবনটিতে ঢুকতেই আমার মনটা দমে গেল। সবখানে মাছির ঝাঁক ছিল। ঘরহীন আশ্রয়স্থলটি ছেঁড়া ও রঙিন শাড়ির এক গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছিল। মানবজীবনের এক পরিহাস হলো এই যে, সমষ্টিগত জীবনযাপনের অভিন্ন পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও মানুষ সর্বদা তার মৌলিক সামাজিক কাঠামো—পরিবারের—দিকেই ফিরে আসে। তাই গোপনীয়তা রক্ষার মরিয়া চেষ্টায়, প্রতিটি পরিবার তাদের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় শাড়িগুলো একসাথে বেঁধে কার্যত দেয়াল হিসেবে ঝুলিয়ে একটি ছোট জায়গা—কখনো কখনো মাত্র কয়েক বর্গফুটের—ঘিরে নিয়েছিল, যা দিয়ে তারা প্রতিবেশী থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখত। এই ঘোমটা দেওয়ালের আড়ালে পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা হয়তো তারও বেশি সদস্যের পরিবার, অতিবৃদ্ধ, নববিবাহিত এবং নবজাতকেরা বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করত। কেরোসিনের চুলা বা অস্থায়ী কাঠের চুলা থেকে বের হওয়া ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস জায়গাটিকে অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনকের পাশাপাশি ভুতুড়ে করে তুলেছিল। কিন্তু যখন আমি লোকজনের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম এবং চারদিকে তাকালাম, আমি সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম যে জনগণের পর্যাপ্ত খাবার নেই। ছোট, ভুঁড়িওয়ালা, রোগাটে হাত-পা এবং বিবর্ণ কালো চুলের শিশুরা ছিল এক সাধারণ দৃশ্য; স্বাভাবিকভাবেই, যেহেতু দুধ বা গুঁড়ো দুধের খুব অভাব ছিল, মায়েরা তাদের বাচ্চাদের সামান্য চিনি দিয়ে কালো চা অথবা ভাতের সেদ্ধ জল খাওয়াতেন। সর্দি-কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, জ্বর, খোসপাঁচড়া ও ডায়রিয়া—এগুলোর চিকিৎসার জন্য কোনো ওষুধ না থাকায় এগুলো ছিল প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা।

এই মানবিক ট্র্যাজেডি দেখে আমি একাধারে অপরাধী ও অসহায় বোধ করছিলাম: অপরাধী এই কারণে যে আমি তাদের একজন ছিলাম না, এবং অসহায় এই কারণে যে আমার দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তবে সর্বোপরি আমি বিনম্র হয়েছিলাম, এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আমার দীর্ঘ বছরগুলোতে এই অভিজ্ঞতা আমার বারবার হয়েছিল। এই দারিদ্র্য ও কষ্টের মাঝেও মানুষ যেভাবে নিজেদের মানবিকতা ধরে রাখে এবং মর্যাদা ও সভ্যতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এই প্রহরে, যখন অভাব প্রকট ছিল, তখন তামিলদের স্বভাবসুলভ আতিথেয়তা ও উদারতা নিয়ে মানুষেরা তাদের যা কিছু ছিল তা আমাদের সাথে ভাগ করে নিতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং মিষ্টি চা পান করতে দিয়েছিলেন, যা নিশ্চয়ই কারও সারাদিনের খাবার ছিল।

সংবাদপত্রের জন্য একটি প্রবন্ধে এই মানবিক ট্র্যাজেডি নিয়ে লেখাটা আমার জন্য বেশ সহজ ছিল, কিন্তু মানুষগুলো যে সাধারণ অমানবিক পরিস্থিতিতে বাস করছিল, তার উদ্বেগজনক চিত্রগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলাটা ততটা সহজ ছিল না। বস্তুত, অনেক নবজাতক শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম। যেহেতু শরণার্থীরা সেই জাতিরই অংশ ছিল যার জন্য আমরা সংগ্রাম করছিলাম, তাই আমি এই পরিস্থিতি থেকে চাইলেই সরে আসতে পারতাম না। একটি মুক্তি আন্দোলন, যা তার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে, রাজনৈতিক-সামরিক অঙ্গনে সংগ্রাম পরিচালনার পাশাপাশি তাদের কল্যাণের দিকে নজর দিতেও দায়বদ্ধ। যেহেতু আমি জানতাম যে, যদিও জনাব পিরাবাকরণ সীমিত বাজেটে সংস্থাটি পরিচালনা করছিলেন, তবুও তিনি আমাকে সামান্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারবেন, তাই তিনি যখন আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন, আমি তাঁর কাছে সমস্যাটি তুলে ধরলাম এবং অন্তত এই একটি শিবিরের জন্য কিছু রেশন ও ওষুধ কেনার তহবিল চাইলাম। তিনি সানন্দে রাজি হলেন। ডাক্তার জেকুলারাজা, যিনি বাত্তিকালোয়া কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এবং অসুস্থ শিশুদের সেবা করতে আমার সাথে যেতে সানন্দে রাজি হলেন। তহবিল সংগ্রহ ও অনুদানের মাধ্যমে কাজের পরিধি প্রসারিত হয় এবং আমাদের দল তামিলনাড়ু জুড়ে অনেক শরণার্থী শিবিরে যোগদান করে। অবশেষে আমরা আমাদের কাজকে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বালা একটি সংবিধান রচনা করলেন। এর ফলে ভারতে থাকা হাজার হাজার শ্রীলঙ্কান তামিল শরণার্থীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের সংস্থাটি ‘তামিল পুনর্বাসন সংস্থা’ নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ডক্টর জেকুলারাজাহ এই সংস্থায় একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন এবং সময়ের সাথে সাথে কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার দায়িত্ব অবশেষে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বছরের পর বছর ধরে, টিআরও শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বে তাদের নিজ ভূমিতে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত তামিল জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানকারী একটি কার্যকর ও স্বাধীন দাতব্য সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

ভারত বৈপরীত্যের দেশ। ভারতীয় সমাজজীবন সম্পর্কে যে সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর বৈপরীত্যটি যেকোনো বহিরাগতকে বিস্মিত করে, তা হলো ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার অমীমাংসিত ব্যবধান। ভারতে যেমন অত্যন্ত ধনী মানুষ আছেন, তেমনই আছেন চরম দরিদ্র—পৃথিবীর প্রকৃত হতভাগারা। এই দুই বিপরীতধর্মী চরমপন্থার মাঝে রয়েছে প্রভাবশালী ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি। চরম দারিদ্র্যের শ্রেণিগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এই বিষয়টিই তুলে ধরতে চাই যে, ভারতে বিপুল সম্পদ ও চরম দারিদ্র্যের এই অসাধারণ ঘটনাটি দেখা যায়। এটা সত্যি যে, ভারতে তামিল শরণার্থীরা যে গাদাগাদি ও অমানবিক পরিস্থিতিতে বাস করছিলেন, তা দেখে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম। তবে তামিলনাড়ুর দারিদ্র্যের পরিস্থিতিও একটি উদ্বেগজনক বিষয় ছিল। একটি ছবি আমাকে এখনও তাড়া করে ফেরে, যা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বেসান্ত নগরের সৈকতের ধারে আমাদের ফ্ল্যাটটি ছিল চারপাশের জগৎকে দেখার এক চমৎকার জায়গা, এবং সেখানে সবসময়ই এমন কিছু না কিছু ঘটে চলত যা আমাকে সামাজিক অবিচার আর দারিদ্র্যের কথা মনে করিয়ে দিত। এক বিকেলে আমি অলস ও চিন্তামগ্ন মনে ফ্ল্যাটের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমার সামনের রাস্তা ধরে কিছুটা দূর থেকে আমি একটি শীর্ণকায় আকৃতিকে হাঁটার জায়গা দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলতে দেখলাম। আকৃতিটি কাছে আসতেই আমি বুঝতে পারলাম সে প্রায় ত্রিশ বছর বয়সী এক যুবক। তার চুল লম্বা ও অগোছালো ছিল; তার চামড়ার নিচ দিয়ে পাঁজরের হাড় দেখা যাচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাকে দেখে আমার খুব মনে পড়ছিল যিশু খ্রিস্টের সেই শীর্ণ, লম্বা চুলের মূর্তিটির কথা, যা আমরা প্রায়শই ছবি আর গির্জায় ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় দেখি। এক পর্যায়ে আমি লক্ষ্য করলাম, এই যুবকটি রাস্তার ধারে বিভিন্ন জায়গায় রাখা বিশাল পাইপ-আকৃতির ময়লার পাত্রগুলোর কাছে থামছে। যখন আমি তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, তখন লক্ষ্য করলাম সে খাবারের উচ্ছিষ্টের খোঁজে ময়লার স্তূপ ঘাঁটছে। ভারতে মানুষকে খাবারের জন্য খোঁজাখুঁজি করতে দেখাটা অস্বাভাবিক না হলেও, এর পরের দৃশ্যটি ছিল ব্যতিক্রমী। অবশেষে যুবকটি আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের আবর্জনার স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে অন্য দিক থেকে একটি গরু এসে পড়ল এবং দুটি একই আবর্জনার স্তূপের উপর মিলিত হয়ে পচনশীল আবর্জনার স্তূপটি ভাগাভাগি করে খেতে শুরু করল। যুবকটি যখন ময়লার স্তূপ থেকে খুঁজে বের করা উচ্ছিষ্ট খাবার চিবোচ্ছিল, গরুটি তখন ময়লার পাত্রটির অন্য পাশ থেকে মুখ গুঁজে নিজের খাবার চিবিয়ে খাচ্ছিল। এই দৃশ্যটি আমার মনে চরম দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং মানুষের অবমাননার চিত্রায়ন হিসেবে গেঁথে আছে।



ঐক্য ও বিচ্ছেদ

১৯৮৫ সালটিও ছিল নানা উত্থান-পতনে ভরা। তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর তরুণ রাজীব গান্ধী তাঁর মায়ের প্রতি অনুগত এবং বহু বছর ধরে তাঁর সঙ্গে কাজ করা কিছু প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের বিশ্বস্তদের শাসন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই ক্ষেত্রে, নতুন প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুতর ভুল করেছিলেন যখন তিনি তাঁর উপদেষ্টা, বিচক্ষণ জি. পার্থসারথীকে সরিয়ে অনভিজ্ঞ ও উদ্ধত রমেশ ভান্ডারীকে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। পার্থসারথি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কূটনীতিক, যাঁর শ্রীলঙ্কার জাতিগত সংকট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি জয়াবর্ধনে সরকারের বর্ণবাদী রাজনীতিকে ঘৃণা করতেন এবং তামিলদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। মিঃ পার্থসারথি যখনই মিঃ পিরাবাকরণ এবং বালা দিল্লিতে আসতেন, তখনই তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন। বালা আমাকে জানিয়েছিল যে, মিঃ পার্থসারথি জয়াবর্ধনেকে বিশ্বাস করতেন না এবং ওই ‘বুড়ো শিয়াল’-এর ধূর্ততা সম্পর্কে রাজীবকে সতর্ক করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, রাজীব মিঃ পার্থসারথীর সুচিন্তিত পরামর্শকে উপেক্ষা ও অবমূল্যায়ন করে অবশেষে তাঁকে ত্যাগ করে। দিল্লির ক্ষমতার অলিগলি থেকে ইন্দিরা গান্ধী ও পার্থসারথীর মতো এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধান, জয়াবর্ধনেকে উদ্ধত ও অনভিজ্ঞ রাজীবের ওপর তাঁর রাজনৈতিক প্রতারণার কলাকৌশল প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছিল। ধূর্ত জয়াবর্ধনে চতুরতার সাথে ভান্ডারিকে ব্যবহার করে রাজীবকে তার কুটিল চক্রান্তে প্রলুব্ধ করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল তামিল প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতীয় রাষ্ট্রকে উস্কে দেওয়া।

ভারতের তামিলনাড়ুতে শিবির স্থাপনকারী তামিল মুক্তি সংগঠনগুলো রাজীব গান্ধী ও জয়াবর্ধনের মধ্যে এই অশুভ জোট গঠনকে কৌতূহল ও সংশয়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিল। তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। বালা গভীর আগ্রহের সাথে ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করছিলেন এবং তিনি একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি আঁচ করতে পারছিলেন, যেখানে ভারত সশস্ত্র মুক্তি সংগঠনগুলোকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম ত্যাগ করতে এবং শ্রীলঙ্কার একক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি বেছে নিতে বাধ্য করার জন্য তার শক্তি প্রদর্শন শুরু করবে। এলটিটিই-এর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি ভারত সরকারের সঙ্গে সংঘাত কীভাবে এড়ানো যায়, এই বিষয়টিই এই সময়কালে বালাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমরা জানতাম যে, ভারত আঞ্চলিক পরাশক্তি এবং জাতিগত সংঘাতের সমাধান নির্ধারণে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, আর এই সম্পর্কের যেকোনো টানাপোড়েন বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। যদিও বালা, মিঃ পিরাবাকরণের সাথে মিলে সরকারের ঊর্ধ্বতন নেতা, দলীয় প্রধান, মন্ত্রী, গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছিলেন, তাঁরা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম প্রতিহত করার জন্য ভারতের নিজস্ব গুরুতর অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা ছিল, যদিও সিংহলী রাষ্ট্রের গণহত্যামূলক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তামিলদের দুর্দশার প্রতি কিছু মহলে সহানুভূতি দেখানো হয়েছিল। ভারতের পক্ষ থেকে আসন্ন চাপ এবং ভারত সরকার ও তামিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত বালা-কে একটি সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য তামিল সংগঠনগুলোর একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়েছিল। তিনি মনে করতেন যে, ভারত শীঘ্রই যে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে, তার মোকাবিলা এলটিটিই একা করতে পারবে না। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে ইলাম ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ENLF) নামক ছাতা সংগঠনের অধীনে TELO, EPRLF এবং EROS-এর মধ্যে একটি জোট ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছিল। বালা মনে করতেন যে, তামিল সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এবং তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে ব্যাপক প্রভাব সঞ্চার করার জন্য LTTE-এর ENLF-এ যোগ দেওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি অভিন্ন রাজনৈতিক-সামরিক কর্মসূচিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তামিল মুক্তি সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য রাজীব প্রশাসনের সৃষ্ট রাজনৈতিক-কূটনৈতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় একটি কার্যকর ঢাল হিসেবে কাজ করবে।

অবশেষে বালা মিঃ পিরাবাকরণকে ENLF-এ যোগ দিতে রাজি করাতে সফল হন। তিনি ইএনএলএফ-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর নেতাদের সাথেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তারা এলটিটিই-কে নিজেদের দলে সাদরে গ্রহণ করতে পেরে আনন্দিত হন। সংগঠনগুলোর মধ্যকার ঐক্য সময়ের সাথে সাথে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠার কথা ছিল। প্রাথমিকভাবে চারটি সংস্থার নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিষয়ে একমত হওয়ার কথা ছিল, তারপর একটি একক সামরিক কাঠামো তৈরির দিকে কাজ করার কথা ছিল এবং পরিশেষে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে অর্থায়ন নিশ্চিত করার কথা ছিল। ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টকে সুসংহত করার আলোচনার ফলস্বরূপ এলটিটিই-এর নেতা পিরাবাকরণ, টেলো-র শ্রী সবরত্নম, ইপিআরএলএফ-এর পদ্মনাবা এবং ইরোস-এর বালাকুমারের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে চেন্নাইয়ের একটি হোটেল স্যুটে এই গোপন বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চার নেতা তামিল ইলমের জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার অঙ্গীকার করে জোটের ঘোষণাপত্র এবং একটি যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে স্বাক্ষর করেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব ভান্ডারির ​​কলম্বোতে ঘন ঘন সফর ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি ভারতের তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে শ্রীলঙ্কা সরকারের সরাসরি আলোচনায় বসার জন্য রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনের সম্মতি আদায় করেন। এর শর্ত ছিল যে, ভারতকে তামিল জঙ্গিদের সামরিক সমর্থন বন্ধ করতে হবে এবং তাদের পৃথক রাজ্যের দাবির বিরোধিতা করতে হবে। যদিও এটা সত্যি যে ভারত তামিল জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, তবে, যেমনটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, এটি ছিল ভারতের আগ্রাসী কূটনীতিরই একটি অংশ। কিন্তু দ্বীপটিতে তামিলদের পৃথক রাজ্যের দাবি সংক্রান্ত জয়াবর্ধনের দ্বিতীয় শর্তের বিষয়ে ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি কখনোই কোনো সহানুভূতি দেখায়নি। তামিল গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আলোচনার জন্য ভান্ডারি জয়াবর্ধনের সম্মতি আদায় করে নেওয়ায়, ভারত সরকার সশস্ত্র মুক্তি সংগঠনগুলোর ওপর কঠোর ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, এলটিটিই ইএনএলএফ-এর অংশ হওয়ার পরপরই, ১৯৮৫ সালের এপ্রিল/মে মাসে সশস্ত্র তামিল সংগঠনগুলো এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করা হয় এবং জুন মাসে তা কার্যকর হয়, যার ধারাবাহিকতায় জুলাই/আগস্ট মাসে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই আলোচনা ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভুটান সরকার আলোচনায় অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর আয়োজক ছিল। ভারত-পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৫ সালে তামিল রাজনৈতিক সংগঠন এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ‘থিম্পু আলোচনা’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

থিম্পু আলোচনা তামিল রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল: প্রথমবারের মতো, সমস্ত সশস্ত্র তামিল মুক্তি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দল টিইউএলএফ যৌথভাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে তামিল জাতীয় প্রশ্নের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরতে এবং তার স্বীকৃতি চাইতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জাতীয় প্রশ্নের মূল দাবি—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তামিল জনগণের দ্বারা ইতিমধ্যেই উত্থাপিত ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। রাজনৈতিক পছন্দের সেই অধিকারের ভিত্তিতে তামিল প্রতিনিধিরা চারটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছিলেন, যা জাতিগত সংঘাতের ভিত্তি তৈরি করেছিল। এগুলো হলো:

১. তামিল জনগণ নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বা জাতীয়তা হিসেবে গঠন করে।

২. তামিলদের একটি ঐতিহাসিকভাবে প্রদত্ত মাতৃভূমি রয়েছে, একটি শনাক্তযোগ্য ভূখণ্ড যার উপর তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে।

৩. জাতি হিসেবে তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

৪. তামিল জনগণ সকল মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার অধিকারী।

এই নীতিগুলোর স্বীকৃতির আহ্বান জানিয়ে তামিল প্রতিনিধিরা শ্রীলঙ্কা সরকারকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তামিল জাতীয় প্রশ্নের যেকোনো অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান অবশ্যই এই মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।

থিম্পুতে, শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন কোনো সিনিয়র রাজনীতিবিদ নয়, প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস জয়াবর্ধনের আইনজীবী ভাই হেক্টর জয়াবর্ধনে। তামিল প্রতিনিধিদল কর্তৃক ঘোষিত মূলনীতিগুলোর জবাবে হেক্টর জয়াবর্ধনে তামিলদের একটি জাতি হিসেবে, তাদের কোনো ঐতিহাসিক মাতৃভূমি আছে বলে, কিংবা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে বলে মানতে অস্বীকার করেন। হেক্টর আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে তামিলদের দ্বারা ঘোষিত নীতিগুলি শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার পরিপন্থী এবং তাই তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। শ্রীলঙ্কা সরকার এবং তামিল রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকায় আলোচনা অচলাবস্থার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। জনাব ভান্ডারি, যিনি সালিশকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাঁর মধ্যে সমঝোতা সম্পাদনের জন্য আলোচনা দক্ষতা এবং কূটনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব ছিল, বরং তিনি কিছু অবিবেচক মন্তব্য করেছিলেন এবং থিম্পু আলোচনায় TELO-র প্রতিনিধি জনাব নাদেসান সত্যেন্দ্রের কাছে তিরস্কারের শিকার হয়েছিলেন।

থিম্পু আলোচনায় অংশগ্রহণকারী এলটিটিই প্রতিনিধি থিলাকার ও আন্তনের সঙ্গে বালা টেলিফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তামিলনাড়ুতে অবস্থিত ইএনএলএফ নেতাদের তাদের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের সুবিধার্থে ভুটানের রাজধানী ও চেন্নাইয়ের মধ্যে একটি ‘হটলাইন’ স্থাপন করা হয়েছিল। এই গোপন ‘হট লাইন’-এর অর্থ ছিল, অবশ্যই, ভারতীয় গোয়েন্দাদের আড়িপাতার সাথে যোগাযোগের একটি সরাসরি মাধ্যম। বালার ‘হট লাইন’-এ প্রবেশাধিকার আমাদের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। এটা জেনে যে, ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ থিম্পুতে ইএনএলএফ নেতা ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যেকার কথোপকথনের স্বরূপ জানতে অত্যন্ত আগ্রহী হবে, বালা কেবল বার্তা আদান-প্রদান করেন এবং ইএনএলএফ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ও কৌশলের নেপথ্যের চিন্তাভাবনার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

১৯৮৫ সালের ১৭ই আগস্ট, থিম্পুতে আলোচনা যখন ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন উত্তরের শহর ভাভুনিয়ায় একটি নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত হয়। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী তাণ্ডব চালিয়ে বহু তামিল বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল। এটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটি গুরুতর লঙ্ঘন ছিল, যা থিম্পু আলোচনার ভিত্তি তৈরি করেছিল। জনাব পিরাবাকরণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিবাদস্বরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। পরবর্তীতে, জনাব পিরাবাকরণ এবং ENLF নেতৃত্বের অন্যান্য নেতারা যৌথভাবে প্রতিবাদস্বরূপ থিম্পু আলোচনা থেকে তাদের প্রতিনিধিদের ওয়াকআউট করার জন্য জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। বালা-কে ‘হট লাইন’-এর মাধ্যমে ENLF প্রতিনিধিদের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দিতে বলা হয়েছিল। বালা এটা করেছে। ছয়টি তামিল রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে থিম্পু আলোচনা থেকে ওয়াকআউট করায় আলোচনা ভেস্তে যায়। দিল্লি বিরক্ত হয়েছিল। থিম্পু আলোচনার লোকদেখানো আবহ ভেঙে পড়ার জন্য এলটিটিই-এর রাজনৈতিক উপদেষ্টাকে দায়ী করেছে ‘র’।



বালার নির্বাসন

তামিলনাড়ুতে আমাদের অনেকগুলো প্রশিক্ষণ শিবির সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় আমরা অবগত ছিলাম যে, ভারত যদি তার শক্তি প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং রাজনৈতিক-কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে তামিলনাড়ুতে আমাদের উপস্থিতিকে ব্যবহার করে, তবে আমরা অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ব। রমেশ ভান্ডারি তামিল জঙ্গিদের আরও সহায়তা দেওয়ার হুমকিকে কলম্বোর ওপর চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেও, দিল্লি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে কলম্বোর সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য করার জন্য শিবির ভেঙে দেওয়া এবং তামিলনাড়ু থেকে বহিষ্কারের হুমকিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। থিম্পু আলোচনার পূর্বে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দিল্লিতে অবস্থিত এলটিটিই এবং অন্যান্য তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোকে যথাযথভাবে এই অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। যেহেতু আমরা থিম্পু আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম এবং কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আলোচনা সমাপ্ত করেছিলাম, আমরা জানতাম যে আমরা ভারতের বিরাগভাজন হয়েছি। থিম্পু আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় দিল্লি ও তামিল রাজনৈতিক-সামরিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। ভারত মনে করেছিল যে তার মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং তামিল সশস্ত্র সংগঠনগুলো দক্ষিণ এশিয়ায় তার পরাশক্তি প্রদর্শনের পথে একটি প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে ভারত আমাদের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তার অসন্তোষ প্রকাশ করবে। আলোচনার আগে বালা ও আমি পরিস্থিতিটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং এখন, সেগুলো ব্যর্থ হওয়ার পর, আমরা ভাবছিলাম কী হতে পারে। এছাড়াও, আমরা জানতাম যে, থিম্পুতে অবস্থিত ENLF-এর প্রতিনিধিদের কাছে দলটির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বার্তা ও নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বালার ভূমিকাকে RAW ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা ফলাফলটি দেখতে পেলাম।

পরিহাসের বিষয় হলো, আমরা দুপুরের খাবার খেতে খেতে ভারত সরকারের জন্য একটি বিকল্প হিসেবে আমাদের নির্বাসিত করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। দিনটা খুব গরম ছিল এবং বালা একটু ঘুমিয়ে নিতে গিয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে উঠে, হাত-মুখ ধুয়ে সন্ধ্যার জন্য অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় পুলিশের জিপের একটি বহর আমাদের ফ্ল্যাটে হানা দিল। খাকি পোশাক পরা পুলিশ সদস্যরা তাদের গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে অবস্থান গ্রহণ করে এলাকাটি থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়। একদল পুলিশ কর্মকর্তা সিঁড়িতে উঠে দরজায় টোকা দিলেন। সংবেদনশীল বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে যেমনটা প্রায়শই হয়ে থাকে, দুঃসংবাদটি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়। আর তাই, তামিলনাড়ু গোয়েন্দা শাখার বালার বন্ধু মিঃ জাম্বো কুমারকে—যাঁকে আমরা ১৯৮৩ সালে চেন্নাই আসার পর থেকেই চিনতাম—পুলিশ দলের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল, যাতে ভারতীয় রাষ্ট্রের এই বৈরী কর্মকাণ্ডে কিছুটা সভ্যতার আবহ তৈরি করা যায়। যখন মিঃ কুমার আমাদের জানালেন যে ভারত সরকার বালার বিরুদ্ধে নির্বাসনের আদেশ জারি করেছে, তখন তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ণ ও নম্র কণ্ঠস্বর আমাদের আঘাতের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে দিল। বালা আর আমি একে অপরের দিকে তাকালাম, আর সে যেন নিজের নিয়তি মেনে নেওয়া কোনো মানুষের মতো নির্বিকারভাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল; তার সাথে ছিল কিছু কর্তৃত্বপরায়ণ পুলিশ কর্মকর্তা, যারা আদেশটি কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাকে পুলিশি হেফাজতে লন্ডনের পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল।

বালার গ্রেপ্তার দ্রুত ও চূড়ান্ত ছিল। পুলিশের দল আমাদের ফ্ল্যাটে এসে তাকে দরজা দিয়ে বের করে দিল এবং সে চলে গেল। আমার পদের কোনো উল্লেখ ছিল না, তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে এই নির্বাসন আদেশে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমি সাথে সাথে একটি অটোরিকশা নিয়ে দ্রুতগতিতে আমাদের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ছুটে গেলাম মিঃ পিরাবাকরণ এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ঘটনাটি জানাতে। প্রশিক্ষণ শিবিরে থাকা জনাব পিরাবাকরণ নিজের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশঙ্কায় অবিলম্বে আত্মগোপন করেন।

আমি বালার খবর এবং তার নির্বাসনের সময়ের জন্য আদিয়ারের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমি এতটাই নির্বোধ ছিলাম যে বিশ্বাস করতাম, পুলিশ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে এবং তার অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে আমাকে জানাবে। কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আমার উদ্বেগও বাড়তে লাগল, কারণ তার অবস্থান সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়নি এবং আমার মনে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিগুলো কল্পনা হতে লাগল। জড়িত রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি কী করে নিশ্চিত হতে পারতাম যে কোনো ‘দুর্ঘটনা’ ঘটবে না এবং সে নিহত হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। সৌভাগ্যবশত, বালা যাদেরকে রাজনৈতিক পাঠ দিতেন এবং রাজনৈতিক কার্যালয়ে যাদের সাথে কাজ করতেন, সেই কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে সাহায্য করার জন্য সহজেই এগিয়ে এসেছিলেন এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। আমি গুরুকে পথেই থামিয়ে দিলাম—ত্রিনকোমালির সেই তরুণ কর্মী যে প্রতিদিন আমাদের বাড়ি থেকে তুলে রাজনৈতিক দপ্তরে নিয়ে যেত—এবং দ্রুত মেরিনা সৈকতের সামনে অবস্থিত ‘কিউ’ শাখা পুলিশ বিভাগের সদর দপ্তরের দিকে ছুটলাম। আমরা যখন পৌঁছালাম তখন অন্ধকার ছিল, আর আমার মনটাও ছিল তেমনই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক থাকাকালীন তার ওপর কী ধরনের আচরণ করা হতে পারে, তা নিয়ে আমি শুধু উদ্বিগ্ন ছিলাম না, বরং সে যে ইনসুলিন ছাড়াই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই বিষয়টি নিয়েও চিন্তিত ছিলাম। যখন আমি পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগে পৌঁছালাম, ততক্ষণে আমি এক ক্রুদ্ধ নারী, যার ছিল একটি লক্ষ্য। সবকিছু ঠিক করার, বালা কোথায় আছে তা খুঁজে বের করার, তার সাথে দেখা করার দাবি জানানোর এবং তাকে নিয়ে তাদের কী পরিকল্পনা রয়েছে তা জানার জন্য আমি ছিলাম দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ও নির্ভীক। তথাকথিত ‘কর্তৃপক্ষের’ সাথে এটাই ছিল আমার প্রথম সংঘাত, এবং আমার মনে হলো যেন আমি ‘ওরা’ বনাম ’আমরা’র এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আর আমার ভেতরের সমস্ত বিদ্রোহ গর্জে উঠল। আমি জানতাম যে পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং বালা-কে একরকম অপহরণ করে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, আর এই উপলব্ধি আমাকে প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি যুগিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধানের জবাবে নীরবতার এক ষড়যন্ত্র দেখা গিয়েছিল। সব পুলিশ ও তাদের কর্মকর্তারা জানত আমি কার কথা বলছি, কিন্তু বালার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে কী ঘটেছে বা সে কোথায় আছে, তা জানার কথা অস্বীকার করা হতো। তারা একে অপরের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছিল। সৌভাগ্যবশত, আমি জানতাম তামিলনাড়ুর গোয়েন্দা প্রধান কে ছিলেন এবং কীভাবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম জি রামচন্দ্রনের হয়ে কার্যত রাজ্য চালাচ্ছিলেন, আর এও জানতাম যে, কী ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁর অবশ্যই অবগত থাকার কথা। তাই যখন আমার পরিচিত একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখতে পেলাম, আমি তাঁর পথ আটকে দিলাম। আমি তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছিলাম যে, সে যেন গিয়ে তার বসকে জানায়, যিনি আমার ধারণা ওপরের অফিসে আছেন, বালার কোনো অঘটন ঘটলে তাকেই এর জন্য দায়ী থাকতে হবে এবং আমি একটি সংবাদ সম্মেলন ডাকতে চাই। আমার এমন কোনো ভ্রান্ত ধারণা ছিল না যে আমার হুমকিগুলো নিজে থেকেই কার্যকর হবে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই তাদের দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছিলাম, কারণ ওপরতলায় তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কিছু আলোচনার পর পুলিশ অফিসারটি ফিরে এসে নিশ্চিত করেন যে বালা পুলিশের হেফাজতে আছে এবং তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। তিনি রাজি হয়েছিলেন যে আমি বালার ইনসুলিন তার কাছে পৌঁছে দিতে পারব, কিন্তু শর্ত ছিল যে বালা নির্বাসিত না হওয়া পর্যন্ত আমাকেও হেফাজতে থাকতে হবে। আমি এতে রাজি হয়েছিলাম।

এই পর্বটি থেকে আমি সেই যন্ত্রণা, ভয় এবং হতাশার কিছুটা ধারণা লাভ করতে পেরেছি যা বহু সাধারণ মানুষ অনুভব করেন যখন তাঁরা পুলিশ স্টেশন বা সেনা ছাউনিতে ‘নিখোঁজ’ ব্যক্তিদের খোঁজে গিয়ে নীরবতার এক ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হন, যা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষারত একটি পুলিশের গাড়িতে লাফিয়ে উঠলাম এবং আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হলো। আমি বালার ইনসুলিন ও কিছু জামাকাপড় সংগ্রহ করলাম এবং আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে তাকে আটক রাখা হয়েছিল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তার ‘কারাগার’ ছিল চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি প্রত্যন্ত দোতলা আধুনিক বাড়ির একটি ঘর। পুলিশ কেন তাকে বন্দী করার জন্য অনানুষ্ঠানিক বাসস্থান ব্যবহার করবে তা নিয়ে আমি হতবাক হয়েছিলাম, কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিখেছি যে গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশ প্রায়শই অবৈধ জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে নামহীন বাড়ি ব্যবহার করে থাকে। বাড়িটির দিকে এগোতে গিয়ে আমি শত শত পুলিশকে ভবনটি ও এলাকাটি পাহারা দিতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বাড়ির ভেতরেও সবখানে পুলিশ ছিল। আমি বালা-কে ওপরের একটি ঘরে একা পেলাম। তিনি বিচলিত বা চিন্তিত ছিলেন না, কিন্তু আমাকে দেখে খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে ইনসুলিন না থাকায় তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। সে কোনোভাবেই আহত হয়নি; আসলে ব্যাপারটা ছিল ঠিক তার উল্টো। তার বিব্রত বন্ধু, ইন্সপেক্টর জাম্বো কুমার, তার খুব ভালো যত্ন নিতেন, যিনি প্রায়ই তাকে দেখতে আসতেন এবং তার প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করতেন। কথোপকথনে তিনি মন্তব্য করেন যে, বালা-কে উদ্ধার করার জন্য বাড়িতে এলটিটিই-এর সম্ভাব্য অভিযানের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

লন্ডনের প্রথম ফ্লাইটটি ছিল পরের সন্ধ্যায়, তাই আমরা তার রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগ পর্যন্ত হেফাজতে ছিলাম। এরপর আমাকে বালার পাসপোর্ট খুঁজে বের করতে এবং তার জন্য কিছু জামাকাপড় গোছানোর জন্য আবারও বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে তার সাথে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম: তামিলনাড়ু বা সংগ্রাম, কোনোটিই ছেড়ে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না এবং যেহেতু আমার বিরুদ্ধে নির্বাসনের আদেশ জারি করা হয়নি, তাই আমি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

আমার মনে হয়েছিল যে, থিম্পু আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় ভারতের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশই ছিল বালার নির্বাসনের আদেশ এবং রাজীবের প্রশাসন যদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের ব্যাপারে সত্যিই আগ্রহী হতো, তবে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হতো। বালাও আমাকে থেকে যেতে উৎসাহিত করেছিল এবং আশ্বাস দিয়েছিল যে সে দু-সপ্তাহের মধ্যেই ভারতে ফিরে আসবে। বিমানবন্দরে রওনা হওয়ার ঠিক আগে, বালা ইন্সপেক্টর কুমারের কাছে এলটিটিই-এর রাজনৈতিক কার্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আত্মগোপনকারী পীরাবাকরণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠাতে পারেন। রাজনৈতিক কার্যালয়ে পুলিশ ভবনটি পাহারা দেওয়ার সময় বালা এলটিটিই কর্মীদের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন। তিনি উদ্বিগ্ন কর্মীদের কাছে নির্বাসনের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং তাকে ফিরিয়ে আনার প্রচারণার বিষয়ে পরামর্শ দেন। বালাও একটি গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে পিরাবাকরণকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিল। এরপর পুলিশ ও এলটিটিই-এর গাড়ির একটি বহর আমাদের অনুসরণ করে বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিল।

পরদিন সকালে ভারতের প্রায় সমস্ত জাতীয় সংবাদপত্রের ইংরেজি ও তামিল উভয় সংস্করণেই বালার নির্বাসনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলো এলটিটিই-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিছু সম্পাদকীয়তে ‘তাড়াহুড়ো করে নেওয়া ও অবিবেচক পদক্ষেপ’-এর জন্য রাজীব প্রশাসনের সমালোচনা করা হয়েছিল। ভারত থেকে বালার বহিষ্কারের পরপরই তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক দলগুলো বিষয়টি উত্থাপন করে। বালার নির্বাসনের প্রতিবাদে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল।

থিম্পু আলোচনার ব্যর্থতা, বালার নির্বাসন এবং পিরাবাকরণের আত্মগোপন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভবিষ্যৎ আলোচনার কার্যত ইতি টেনে দেয়—এমন একটি পরিস্থিতি যার জন্য ভারত প্রস্তুত ছিল না—যদি না বালাকে ভারতে ফেরত পাঠানো হতো। জনাব পিরাবাকরণ এবং ইএনএলএফ-এর অন্যান্য নেতারা দাবি করেছেন যে, ভারত বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সংলাপ পুনরায় শুরু করতে হলে বালার প্রত্যাবর্তন আবশ্যক। আর তাই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাকে আশ্বাসের বার্তা পাঠিয়েছিল যে বালা শীঘ্রই ভারতে ফিরে আসবে। অবশেষে লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন তাকে দিল্লি যাওয়ার জন্য ভিসা ও বিমানের টিকিট ইস্যু করে। এরই মধ্যে, ভারতীয় কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার দিল্লি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

যদিও বালা ফিরে এসেছিলেন, ভারত ও এলটিটিই-এর মধ্যে সম্পর্ক ছিল টানাপোড়েনের এবং ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবিশ্বাস আরও গভীর হচ্ছিল। আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ভারত ধারাবাহিকভাবে এলটিটিই-কে তার কৌশলগত ও জাতীয় স্বার্থের অধীনে আনার লক্ষ্য রেখেছিল। তথাপি, এই নাজুক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে এলটিটিই ভারতে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল। শ্রীলঙ্কাও তার আক্রমণাত্মক কৌশল অনুসরণ করেছিল। একদিকে, জয়াবর্ধনে জাতিগত সংঘাতের আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করার ভান করেছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে তিনি তামিল মাতৃভূমিতে বড় ধরনের সামরিক আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য শ্রীলঙ্কার সামরিক শক্তিকে পরিকল্পিতভাবে শক্তিশালী করেছিলেন। ইতিমধ্যে, শ্রীলঙ্কার এক সরকারি মন্ত্রীর দ্বারা রচিত একটি জঘন্য পরিকল্পনা—বালাসিংহামকে হত্যার—সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ ছিলাম। ১৯৮৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বালার জীবননাশের যে প্রচেষ্টাটি ঘটেছিল, তা তার নির্বাসন আদেশ প্রত্যাহারের তিন মাস পর সংঘটিত হয়। এটি আমাদের জন্য একটি ব্যস্ততাপূর্ণ বছরের সমাপ্তি ঘটায় এবং আমরা যে শয়তানি শক্তির মুখোমুখি হয়েছিলাম, তাদের বেপরোয়া ও নীতিহীন প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক শিক্ষা দেয়।

গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা {.unnumbered}

একটি দমনমূলক রাষ্ট্রের যেকোনো বিদ্রোহ দমন কৌশলের অংশ হিসেবে বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের গুপ্তহত্যার বিকল্পটি থাকে। বালা এবং আমি প্রায়ই বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রগুলোর পরিচালিত এই বেশ নির্মম ও মরিয়া কৌশলটি নিয়ে আলোচনা করতাম। এই প্রেক্ষাপটে, সম্ভাব্য গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও সতর্ক না থাকাটা আমাদের পক্ষ থেকে বেশ বোকামিই ছিল। জনাব পিরাবাকরণ এই হুমকিকে সঙ্গে নিয়েই জীবনযাপন করেন এবং তা প্রতিরোধের জন্য নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মানিয়ে নেন। কিন্তু বালা, সম্ভবত একটু বেশিই বিনয়ের সাথে, নিজেকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করত না যে কেউ তাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে সময় ব্যয় করবে। তার মনে হলো, যদি তারা তা করত, তবে সেটাও সংগ্রামেরই একটি অংশ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে কখনো খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না এবং বিষয়টি অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এই বেশ অবহেলাপূর্ণ ও অরক্ষিত পরিবেশেই তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রটি করেছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ললিত আথুলাথমুদালি।

পরিহাসের বিষয় হলো, ১৯৮৪ সালে আততায়ী চেন্নাইয়ে আসার পর থেকেই বালা তার ওপর হওয়া প্রাণনাশের চেষ্টার অপরাধীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তার নাম ছিল কান্দাসামি, একজন প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান গোয়েন্দা কর্মকর্তা। সে ছিল সেইসব নীতিহীন ব্যক্তিদের একজন, যারা তাদের বহু প্রভুদের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে অন্যদের ব্যবহার করে এবং নিজেরাও ব্যবহৃত হয়। আমি এদেরকে ‘বুদ্ধিমত্তার পতিতা’ বলি। বেসান্ত নগর সৈকতে বেড়ানোর সময় সে বালার ওপর জোর খাটাতে শুরু করে। তার সাথে আলোচনার ধরণ থেকে বালা অনুমান করেছিল যে সে একজন দ্বৈত চর। কিন্তু যদিও বালা এই ব্যক্তির সততা নিয়ে দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করত, তবুও হত্যাচেষ্টার পরেই সে এই লোকটির অতীত এবং তার উপর হওয়া প্রাণনাশের চেষ্টার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পায়। প্রকৃতপক্ষে, লোকটির চরিত্র সম্পর্কে বালার সঠিক বিচারের ফলেই তামিলনাড়ু স্পেশাল ব্রাঞ্চ (ইন্টেলিজেন্স)-এর কর্মকর্তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যান, যে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে ভেঙে পড়ে স্বীকারোক্তি দেয় এবং তার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়।

এভাবেই ঘটনাটি ঘটেছিল। হত্যাকাণ্ডের প্রায় দুই সপ্তাহ আগে আমি আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের দরজায় ঝাড়ু দিচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, সুন্দর পোশাক পরা এক যুবতী আমাদের তলা থেকে ফ্ল্যাটের ছাদে যাওয়ার জন্য উপরের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমাকে দেখে সে চমকে উঠল এবং জিজ্ঞাসা করল ওপরতলায় কেউ থাকে কি না। যখন আমি নেতিবাচক উত্তর দিয়ে বললাম যে ওপরে শুধু ছাদটাই আছে, তখন সে ঘুরে দাঁড়াল এবং নির্বিকারভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফ্ল্যাটবাড়িটির প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই প্রথমবার আমি কাউকে আমাদের ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে দেখেছিলাম। এমনকি নিচতলার দোতলা বাড়ির মালিকরাও ছাদ ব্যবহার করতেন না বা আমাদের ফ্ল্যাটের কাছে আসতেন না। দিনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তুচ্ছ কথাবার্তার মাঝে, সিঁড়িতে থাকা এক অচেনা সুন্দরী মেয়ের ঘটনাটি আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল, এই বলে বালা মন্তব্য করল। সে ঘটনাটিকে গুরুত্ব দেয়নি।

বোমা বিস্ফোরণের দিনের আগের সন্ধ্যায়ও একই ধরনের পরিস্থিতি ঘটেছিল। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আমি বাড়িতে একা ছিলাম। আমি আশা করছিলাম বালা রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে বাড়ি ফিরবে, এমন সময় সিঁড়িতে কারো হাঁটার শব্দ শুনলাম। আমি দরজার কাচের ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম, এক যুবতী সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠছে। “ব্যাপারটা তো অদ্ভুত,” আমি মনে মনে ভাবলাম, “হয়তো নিচতলার লোকেরা ছাদে কিছু নিয়ে যাচ্ছে।” আমি কিছু কাজ সারতে আমার ঘরে ঢুকতেই নিচের তলার গেটটা ক্যাঁচ করে ওঠার শব্দ শুনলাম। বালা নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে এসেছে ভেবে, ও-ই কিনা তা দেখার জন্য আমি জানালার বাইরে তাকালাম। আমি অবাক হয়ে দেখলাম এই যুবতীটি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে যেদিকে ঘুরেছিল, সেটাই আমার কৌতূহল জাগিয়েছিল। যদি সে নিচের তলার পরিবারটির সাথে দেখা করতে যেত, তাহলে সে তাদের দরজার দিকে ফিরত। কিন্তু এই মহিলাটি বিপরীত দিকে ঘুরে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই বালা বাড়ি ফিরল এবং আমি আবারও তাকে গল্পটা বললাম। আমি ভয় পাইনি, কিংবা আমার মনে হয়নি যে এই যুবতীটি কোনো গুপ্তঘাতকের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করছিল। আমার কাছে এটা কেবলই অদ্ভুত আচরণ বলে মনে হয়েছিল। ঘটনা আরও জটিল হলো, যখন রাত প্রায় দশটার দিকে আমি বাতাসে ছাদের দরজাটা সশব্দে ঠকঠক করে ওঠার শব্দ শুনলাম। দরজাটিতে শুধু ভেতর থেকে তালা আছে এবং আমি সবসময় এই দরজাটা তালা দিয়ে রাখতাম, যাতে রাতে সশব্দে শব্দ না হয় এবং এটি এক ধরনের নিরাপত্তাও বটে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এই যুবতীটি ভবনটিতে প্রবেশ করে এই দরজাটি খুলেছিল। এর ফলে ভবনটির পেছনের দিকে থাকা চাকরদের প্রবেশপথ দিয়ে ফ্ল্যাটগুলোতে প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছিল। অন্য কথায়, ব্লকটির পেছনের সিঁড়ি বেয়ে যে কেউ ছাদে পৌঁছাতে পারত। ছাদের খোলা দরজাটি দিয়ে ফ্ল্যাটের ব্লকে, আমাদের সামনের দরজায় ঢোকা যেত, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে নিচতলার প্রবেশপথ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যেত, যেটিতেও কেবল ভেতর থেকে তালা ছিল। আমি আমাদের সাথে থাকা আমার ভাগ্নেকে উপরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে বললাম; এবং তিনি তাই করেছিলেন।

হত্যাচেষ্টার দিন সকালে আমাদের বিশ্বস্ত কুকুর জিমি অস্বাভাবিকভাবে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল এবং একটা জানালার দিকে লাফাতে লাগল। আমি উঠে সময় দেখলাম; তখন ঠিক ভোর ৫টা ৫৫ মিনিট। আমি কুকুরটার কাছে গিয়ে ওকে আদর করলাম। এরপর কুকুরটা তার চেয়ারে লাফিয়ে উঠে চুপ করে রইল। কী কারণে সে এত চিন্তিত ছিল তা দেখার জন্য আমি জানালার বাইরে তাকালাম। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না; কিন্তু আমি গেটটার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দটা শুনেছিলাম। আমি এই গোলযোগের কারণ হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম যে, আমাদের কিছু কর্মী ভোরবেলা সৈকতে শরীরচর্চা করতে এসে তাদের সাইকেলগুলো নিচে রেখে গিয়েছিল। হাওয়ায় একটা ঠান্ডা ভাব ছিল, তাই আমি একটা চাদর নিয়ে বালাকে গায়ে দিয়ে নিজে আবার শুয়ে পড়লাম। ভোর ছ’টায় আমি চমৎকার আরামদায়ক আধো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে লাউডস্পিকারে মন্দিরের মন্ত্রোচ্চারণ শুনছিলাম, এমন সময় মনে হলো যেন গোটা পৃথিবীটাই বিস্ফোরিত হলো। আমাদের ফ্ল্যাটটা কেঁপে উঠল এবং আমি দেখতে পেলাম জানালাগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে; ধোঁয়া ও ধুলোয় ঘরটা ভরে গিয়েছিল; জিমি প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছিল। আমার প্রথম ভাবনা ছিল, “হায় ঈশ্বর, গ্যাস সিলিন্ডারটা ফেটে গেছে”। যেই আমি উঠে দাঁড়ালাম, আমার চারপাশে ভাঙা জানালাগুলো থেকে কাচ ভাঙার টুংটাং শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি বালার দিকে তাকালাম। যে চাদরটা দিয়ে আমি তাকে ঢেকে দিয়েছিলাম, সেটা এখন ভাঙা কাচে ভারী হয়ে তাকে চেপে ধরেছিল। ভেঙে যাওয়া কাচের জানালাটা আমার মাথার উপর দিয়ে—জানালার সবচেয়ে কাছের অংশটা—উড়ে গিয়ে বালার ওপর পড়েছিল। আমি আবরণটি সরাতে সরাতে কাচটা মুড়ে দিলাম। কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে আমরা কী ঘটেছিল তা দেখতে বসার ঘরে গেলাম। ধোঁয়া ও ধুলোয় বাতাস ছেয়ে গিয়েছিল এবং চারিদিকে আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আমার ভাগ্নে, দৃশ্যত হতবাক হয়ে, আপাদমস্তক সাদা ধুলোয় ঢাকা অবস্থায়, ঘোরের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে পুরো ধাক্কাটা অনুভব করল: বোমাটা তার ঘরের ঠিক উপরের ছাদে বিস্ফোরিত হয়েছিল। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই আমরা সমুদ্রের দৃশ্য দেখার জন্য ঘর বদল করেছিলাম। যেহেতু আমরা তখনও বেঁচে ছিলাম, আমি ভাবছিলাম আততায়ীরা বিকল্প পরিকল্পনা হিসেবে আরেকটি বোমা পেতে রাখেনি তো, এবং আমরা আরেকটি বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় বসার ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমিও বাইরে না যাওয়ার জন্য চিৎকার করেছিলাম; আমরা দৌড়ে পালালে আততায়ী আমাদের গুলি করার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উর্দিধারী পুলিশ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল এবং বাইরে জনসাধারণ জড়ো হয়েছিল। আমাদের কর্মীরা জনাব পিরাবাকরণকে খবরটি দিয়েছিলেন, যিনি আমাদের ফ্ল্যাট থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাঁর বাড়িতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলেন।

স্পষ্টতই, আততায়ী পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠেছিল এবং ফ্ল্যাটের দরজা তালাবদ্ধ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ছাদে টাইম-বোমাটি রেখে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই পালিয়ে যায়। মহিলা গুপ্তচরটির ব্যবস্থা অনুযায়ী ছাদের দরজাটা যদি খোলা থাকত, তাহলে আততায়ী ফ্ল্যাটগুলোতে ঢুকে আমাদের দরজার সামনে বোমাটা রেখে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেত এবং পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত মোটরবাইকের প্রবেশপথের দরজাটা খুলে দিত।

মজার ব্যাপার হলো, এই অভিযানের কয়েকদিন আগে সম্ভাব্য আততায়ীটি রাত ১০টায় আমাদের বাড়ির সামনের সৈকতে বালার সাথে একান্তে দেখা করতে চেয়েছিল। জনাব পিরাবাকরণই তাকে হয় না যেতে, অথবা সঙ্গে একজন ক্যাডার নিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বালা আমাদের একজন ক্যাডারের পাহারায় ছিলেন। নইলে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সে সৈকতের সেই সাক্ষাৎ থেকে আর কখনোই ফিরত না।

ধুলোবালি শান্ত হলে, ধোঁয়া কেটে গেলে এবং প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেলে আমরা ফ্ল্যাটটির ক্ষয়ক্ষতি দেখতে গেলাম। সবগুলো জানালা ভাঙা ছিল; দরজাগুলো উধাও হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি দেয়ালে বিভিন্ন মাত্রার ফাটল ছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্নের শোবার ঘরেই বিস্ফোরণের পূর্ণ প্রভাবটা প্রকাশ পেয়েছিল। বিস্ফোরণের তীব্রতায় জালের তার ও লোহার রডের কাঠামোগত কাজ এবং প্রায় এক ফুট পুরু সিমেন্ট ছিঁড়ে গিয়ে ছাদে চার ফুট ব্যাসের একটি গর্ত তৈরি হয়েছিল, যার ফলে আকাশ দেখা যাচ্ছিল। সিঁড়িটিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঝড়ে দেয়ালে একটি বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছিল। আততায়ী যদি আমাদের দরজার সামনে বোমাটি সফলভাবে রাখতে পারত, তাহলে পুরো ভবনটি ধসে পড়ত এবং শুধু আমরাই নই, নিচের তলায় বসবাসকারী পরিবারটিও মারা যেত।

তামিলনাড়ুর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ তাঁদের উদ্বেগ জানাতে আমাদের কাছে এসেছিলেন। ঘটনাটির পরপরই শত শত লোক আমাদের বাড়ির ভেতর দিয়ে যাতায়াত করেছিল। তামিল সংহতি প্রদর্শন করতে সকল সংগঠনের নেতারা—ইপিআরএলএফ-এর পদ্মনাবা, টেলো-র শ্রী সবরত্নম, ইরোস-এর বালা কুমার, পিএলওটিই-র সিদ্ধার্থন এবং টিইউএলএফ-এর শ্রী শিবসিথামপুরম—এসেছিলেন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি. রামচন্দ্রনের আমাদের এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি তাঁর সফর বাতিল করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করল। তারা আমার কাহিনী শুনল এবং শনাক্তকরণের জন্য আমাকে একজন ফর্সা মহিলা দেখাল। বিস্ফোরণটি এলটিটিই-এর অভ্যন্তরীণ কাজ বলে পুলিশের সন্দেহের পর তদন্ত ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। অবশেষে, বালার পরামর্শে আসল অপরাধীকে নজরদারিতে রাখা হয় এবং কলম্বোতে তার সিংহলী বস ললিত আথুলাথমুদালিকে ফোন করার সময় সে ধরা পড়ে। সম্ভাব্য আততায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে, অপরাধবোধে সে ভেঙে পড়ে ঘটনাটি বলে ফেলে। তার নারী সহযোগী ছিল তার ভাইঝি।

অপরাধীটি বহু মাস ধরে চেন্নাই কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিল। হত্যাচেষ্টার মামলা নথিভুক্ত করার জন্য রাজ্য পুলিশের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ করে দেয়, কারণ এই মামলায় জয়াবর্ধনের মন্ত্রিসভার একজন ঊর্ধ্বতন মন্ত্রী জড়িত ছিলেন, যার আন্তঃরাজ্য সম্পর্কের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। উভয় সরকারই পুরো ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে আঁতাত করেছিল এবং অবশেষে মিঃ কান্দাসামি মুক্তি পেয়ে রহস্যজনকভাবে শ্রীলঙ্কায় চলে যান, যাতে তিনি অপরাধের তকমা ছাড়াই শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন।

ফ্ল্যাটটির ব্যাপক পুনর্নির্মাণের কাজের খরচ এলটিটিই-কে বহন করতে হয়েছিল, কিন্তু তা বাড়িওয়ালাকে আমাদের তাঁর অত্যন্ত উপযুক্ত বাসস্থানে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। মালিক তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিচতলায় থাকতেন এবং বিস্ফোরণের পরেও তাঁরা কাঁপতে কাঁপতে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন। বোঝাই যায়, বোমা বিস্ফোরণের পর চেন্নাইয়ের বাড়িওয়ালারা বালাসিংহামদের কাছে তাদের সম্পত্তি ভাড়া দিতে খুব একটা স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। অবশেষে একটি মুসলিম পরিবার সাহস করে তা করতে এগিয়ে এলো। আমাদের নতুন বাসস্থানটি রাজনৈতিক কার্যালয়ের কাছে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত ছিল এবং আমাদের কর্মীরাই এর চারপাশে ছিল। কিন্তু এই নতুন বাসস্থানটি আমাকে ভারতে আবারও নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করল।



ভারতে গৃহশ্রম

এই বই জুড়ে আমি মাঝে মাঝে তামিলনাড়ুর ব্যাপক সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যের ইঙ্গিতবাহী কিছু ঘটনা বা পর্যবেক্ষণের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। শহরে নিজেদের বাড়িতে বা ভাড়া করা ফ্ল্যাটে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত ও ধনীদের বাদ দিলে, অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ গ্রামে ও শহরের বস্তিতে বাস করে। সামাজিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও দুর্দশা তামিলনাড়ুর লক্ষ লক্ষ মানুষকে ছোট খড়ের কুঁড়েঘরের সীমিত বাসস্থানে থাকতে বাধ্য করে। এই কুঁড়েঘরগুলোতে কোনো শোবার ঘর, রান্নাঘর বা বাথরুম নেই। এগুলো মাত্র এক কামরার ঘর, যেখানে পরিবারটি রান্না করে, খায় এবং ঘুমায়। গ্যাস সরবরাহ বা বিদ্যুৎ কোনোটিই নেই। কুঁড়েঘরের পেছনে সুবিধাজনকভাবে জন্মানো অথবা হাঁটা পথের দূরত্বে থাকা ঝোপঝাড়, গুল্ম বা লম্বা ঘাসই শৌচাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর আবর্জনা প্রায়শই আশেপাশের পরিবেশকে দূষিত করে। এই দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে নারীরা নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে সংগ্রাম করে। জীবনের এই কঠিন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে কুঁড়েঘরটিতে তাৎক্ষণিক জল সরবরাহের অভাব। এই পরিবারগুলোর বেশিরভাগই এলাকার একটি সাধারণ পানির পাম্প থেকে তাদের দৈনন্দিন পানির চাহিদা মেটায় এবং সাধারণত পানি আনার কাজটি নারীদেরই। নারীদের খুব অল্প বয়সেই এই গৃহস্থালির কাজে যুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ছয় বা সাত বছর বয়সী মেয়েদেরও জল পাম্প করে কলসি বয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে দেখাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। লাইনে দাঁড়ানো এবং পাম্পে জল তোলা মহিলাদের সময় ও ধৈর্যের অপচয় করে। গ্রীষ্মকালে যেমনটা প্রায়ই ঘটে, যদি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে জল সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয়, তবে মহিলারা জলের উৎসের খোঁজে পাড়া-মহল্লায় ঘুরতে বাধ্য হন। পানির খোঁজে গরিব মহিলাদের দল প্রায়ই আমাদের সামনের গেটে জড়ো হতো এবং বাড়ির সামনের উঠোনে থাকা পানির পাম্পটি ব্যবহার করার অনুমতি চাইত। গ্রীষ্মকালে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও জল সংকটে ভোগে এবং তাদের কাছে জল খোঁজা অথবা পাড়ায় রেশনিং করা জল সরবরাহ করার জন্য ট্যাঙ্কারের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

ভারতে পর্যাপ্ত ও বিশুদ্ধ জল সরবরাহের সমস্যাটি গুরুতর। কয়েক কলসি পানীয় জলের জন্য গ্রামের মহিলাদের দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়া খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। সুতরাং, তামিলনাড়ুতে আমাদের সফরের প্রথম দিনগুলিতেই আমরা চেন্নাইয়ের জীবনযাত্রার মান ও গুণমান নির্ধারণে জলের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, যখন আমরা তামিলনাড়ুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যাই, তখন বাসস্থান খোঁজার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে একটি ছিল বাড়িতে এবং সেই এলাকায় জল সরবরাহের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া। এই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকার ফলে আমরা নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহ সহ একটি বাসস্থান খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং বাড়িতে এই মৌলিক সুবিধাটি বজায় রাখার জন্য অনেক মহিলার অবিরাম দুশ্চিন্তা থেকে আমি রেহাই পেয়েছিলাম। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণের পর আমাদের বাসস্থান এমন একটি এলাকায় ছিল, যেখানে জল সরবরাহ প্রায়শই অনিয়মিত ও অপ্রতুল ছিল, বিশেষ করে দীর্ঘ গরমের মাসগুলোতে। সুতরাং নতুন বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই জল সরবরাহ সংক্রান্ত নানা সমস্যা আমার জীবনযাত্রার মানের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করল।

যদিও বাড়ির সামনের উঠোনে একটি হাতে চালানো জলের পাম্প থাকায় আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করতাম, কিন্তু জলের সরবরাহ ছিল অনিয়মিত এবং ভারতের গ্রীষ্মের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে তা ক্রমান্বয়ে কমে যেত। গ্রীষ্মের শুরুর দিকে আমাদের বাড়িতে জল সরবরাহ দিনে মাত্র আধ ঘণ্টায় কমে যেত, আর সেই সময়ে আমি জলের সমস্ত পাত্র ও হ্যান্ডপাম্পের জল জড়ো করে দিনের গৃহস্থালির ব্যবহারের জন্য জমিয়ে রাখতাম। বলা বাহুল্য, রান্নাঘর বা বাথরুম কোনোটাতেই জল আসার ব্যবস্থা ছিল না। আর যখন আমি অফুরন্ত প্রবাহমান জল সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হলাম, তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে এইসব সহজলভ্য সম্পদ ও সুবিধাগুলো আমাদের জীবনযাত্রা এবং জীবনমানের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে। পাঠকের কাছে বিষয়টি তুচ্ছ মনে হলেও, এটা বেশ অসাধারণ যে জলের মতো একটি সহজলভ্য সম্পদও কীভাবে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর ফলে মন তখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যখন মানুষ জল সংরক্ষণের কৌশল নিয়ে ভাবতে থাকে এবং রান্না ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে, যাতে রান্নার জন্য আলাদা করে রাখা এক বালতি জলও মিতব্যয়ীভাবে ব্যবহৃত হয়। সীমিত পরিমাণ জল দিয়ে বাসনপত্র ধোয়া এবং রান্নাঘর পরিষ্কার করার সেরা পদ্ধতি কোনটি, তা শেখার জন্য সব ধরনের বাসন ধোয়ার কৌশলও প্রয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে সহজ কৌশল ছিল নোংরা হাঁড়ি-পাতিলগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়া, একটি নিচু মোড়ায় বসে বাসনপত্রে সাবান মাখানো, তারপর সেগুলো ধুয়ে কড়া রোদে শুকোতে দেওয়া এবং ফিরে এসে রান্নাঘরে গুছিয়ে রাখা।

আমাদের সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল ওপরের তলার বাথরুমের কারণে, যেখানে বয়ে জল আনতে হতো। এটা জেনে বেশ অবাক হলাম যে ব্যক্তিগত ধোয়ামোছার জন্য এক বালতি জলই যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু অন্তত এই একটা বালতি দিয়ে আমি প্রতিদিন প্রখর গরম থেকে নিজেকে ভেজাতে পারতাম, এটা আমার সৌভাগ্য ছিল। সাধারণভাবে, যদিও জলের সমস্যার কারণে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তবুও ভারতের লক্ষ লক্ষ নারীর দুর্দশার তুলনায় আমি প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যবান ছিলাম, যাঁরা তাঁদের পরিবারের জন্য এই মৌলিক সুবিধাটি অর্জনে প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় করেন।

কিন্তু জলের সমস্যা থাকুক বা না থাকুক, আমার মতে ভারতে গৃহকর্ম শ্রমসাধ্য। উদাহরণস্বরূপ, রান্না করা মহিলাদের জন্য একটি শ্রমসাধ্য এবং অত্যন্ত কায়িক কাজ। নারকেল কোড়ানো, ছোট পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো, মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কাটা, মাছ পরিষ্কার করা, সবজি কুচি করা, ভাত রান্না করা এবং জল ঝরানো রান্নার সময়সাপেক্ষ কাজ এবং এর একঘেয়ে ও পুনরাবৃত্তিমূলক প্রকৃতির কারণে চরম বিরক্তির উদ্রেক করে। রান্নার সময়কাল আরও বেড়ে যায় এই কারণে যে, খুব সম্ভবত, মাত্র দুটি জেটযুক্ত একটি গ্যাস সিলিন্ডার স্টোভ ব্যবহার করতে হয়; ভাত রান্না করার জন্য (চালের মানের ওপর নির্ভর করে) আধা ঘণ্টা একটি জেট ব্যবহার করা হবে এবং মূল খাবারগুলো রান্না করার জন্য কেবল একটি জেট অবশিষ্ট থাকবে। আরেকটি বিকল্প হলো কাঠের চুলা, যাতে একটি, দুটি বা ভাগ্য ভালো থাকলে তিনটি রান্নার জায়গা থাকে। কিন্তু প্রকৃত খাবার রান্না করাটা খাদ্য প্রস্তুতির একটি অংশ মাত্র, যা নারীদের প্রধান দায়িত্ব। খাবার তৈরির এই প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকায় আরও যুক্ত হয়েছে, বাটা বা মাড়ার জন্য চাল ধোয়া ও শুকানো, লঙ্কা গুঁড়ো তৈরির উপকরণ বাদামী করে ভাজা, বিশেষ পদের জন্য আটা প্রাথমিক রান্না করা, শস্য ভিজিয়ে রাখা, মূল খাবারের পরিপূরক পদ হিসেবে দুটি পাথরের (আম্মি) মাঝে খাবার পেষা ইত্যাদি।

ভারতে থাকার দিনগুলোতে আমাদেরও ওয়াশিং মেশিন ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। আমাদের কাপড়চোপড় বাড়িতেই ঠান্ডা জলে হাতে ধোয়া হতো: শুধু সেই সময়টা ছাড়া, যখন আমার আলসেমি লাগত এবং কাপড় ধোয়ার বা জল সরবরাহ নিয়ে চিন্তা করার কোনো ইচ্ছেই হতো না। আমি আমার দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে আমার পোশাকগুলো আর বালার শার্টগুলো এমন এক মহিলাকে দিয়ে দিলাম, যিনি সপ্তাহের নির্দিষ্ট কিছু দিনে বাড়িতে এসে কাপড়গুলো সংগ্রহ করে ধুতে নিয়ে যেতেন। আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, কাপড়গুলো নোংরা জলের অগভীর পুকুরে ধোয়া হবে কি না এবং এর ফলে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকবে কি না। কিন্তু কাপড়গুলো সবসময় ধোয়া, ইস্ত্রি করা এবং সুন্দর করে ভাঁজ করা অবস্থায় আমাকে ফেরত দেওয়া হতো এবং তাতেই আমি যথেষ্ট খুশি ছিলাম। এই সবকিছুর সাথে যোগ হয়েছিল প্রতিদিন তাজা শাকসবজি, মাছ বা মাংস কেনার কাজ। এই অত্যন্ত তুচ্ছ, গতানুগতিক ও বিরক্তিকর গৃহস্থালির কাজগুলো নারীর সময়, শক্তি ও মানসিক বিকাশের ওপর বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং তাকে কেবল বেঁচে থাকার সাধারণ জীবনে আবদ্ধ করে রাখে। তাই অনেক সময়ই আমি মার্ক্সের সেই স্বতঃসিদ্ধটি নিয়ে চিন্তা করেছি যে, সামাজিক পরিস্থিতিই চেতনা নির্ধারণ করে, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন। গৃহস্থালির কাজের একঘেয়েমি ও ধারাবাহিকতা উচ্চতর চিন্তাভাবনার জন্য খুব কমই অবকাশ দেয়। ভারতে দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজের এই অভিজ্ঞতা থেকে এই উপলব্ধি আরও গভীর হয়েছিল যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেন অনেক মহিলাই গৃহকর্মী রাখতে পছন্দ করেন। আমি প্রায়ই এমন একজন দক্ষ গৃহপরিচারিকার স্বপ্ন দেখতাম, যার ওপর আমি সবকিছু সঁপে দিতে পারতাম; কিন্তু আমার কখনো একটাও ছিল না। একজন নারীবাদী হিসেবে আমি নারী পরিচারিকা নিয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলাম। অন্য একজন মহিলাকে দিয়ে রান্না করানো এবং আমার ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার করানোর ধারণাটাই আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল। আমার অবস্থান হলো, পরিবারের সকল সদস্যের নিজ নিজ গৃহস্থালির কাজে ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, গৃহকর্মী হিসেবে এই অতি দরিদ্র নারীরা সাধারণত যে সামান্য পারিশ্রমিক পান, তা দিয়ে তাদের শ্রম শোষণ করার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। তদুপরি, আমার মতে, আরও কম টাকায় একজন অল্পবয়সী মেয়েকে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা, যা অনেকেই করে থাকে, তা ছিল সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিদিন ভোরবেলা বারান্দায় বসে চা পান করার সময় আমি যে প্রধান বৈপরীত্যটি লক্ষ্য করতাম, তা হলো—ছয় থেকে দশ বছর বয়সী অনেক ছোট মেয়েকে তাদের গৃহকর্মীর কাজে যেতে দেখা, অথচ অন্যদিকে ধনী পরিবারের ছোট ছোট মেয়েরা তাদের ঝকঝকে পরিষ্কার ইউনিফর্ম পরে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিত। এই বৈপরীত্যটি প্রকট হয়ে ওঠে যখন আমরা এমন একটি পরিস্থিতি দেখি যেখানে একজন অল্পবয়সী গৃহকর্মী খুব ভোরে একটি বাড়িতে এসে তার সমবয়সী এক কিশোরের সকালের নাস্তা বানাতে সাহায্য করে, যে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। খুব সম্ভবত, ওই ছোট্ট গৃহকর্মীটি এরপর তার স্কুলগামী নিয়োগকর্তার ইউনিফর্ম ও পোশাক ধুয়ে দেবে।



টানাপোড়েনের সম্পর্ক

যদিও ১৯৮৫ সালের আগস্টে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত থিম্পু আলোচনা শ্রীলঙ্কা সরকার এবং তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোকে একটি সমঝোতামূলক সমাধানের কাছাকাছি আনতে ব্যর্থ হয়েছিল, ভারত এই জাতিগত সংঘাতের একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। ভারতীয় মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের কলম্বোতে একাধিকবার সফরের ফলে সিংহলি নেতাদের সঙ্গে সম্মেলন ও সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীলঙ্কার সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধারণা ও প্রস্তাবনা নিয়ে কাজ করা ও সেগুলোর পুনর্বিবেচনা করা হয়। এরই মধ্যে, দিল্লি ও এলটিটিই-এর মধ্যকার সম্পর্ক আর কখনো ১৯৮৩ সালের অবস্থায় ফিরে আসেনি। থিম্পু আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় দিল্লি অসন্তুষ্ট হলেও, বালার নির্বাসনের পর দিল্লির পদক্ষেপ এবং কলম্বোর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে এলটিটিই ক্রমশ সন্দিহান হয়ে ওঠে। ডি.আই.জি.-র নেতৃত্বে তামিলনাড়ু পুলিশের পরিচালিত একটি বড় ‘নিরাপত্তা’ অভিযানের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, এলটিটিই এবং অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলো আর তামিলনাড়ু ও দিল্লির পৃষ্ঠপোষকতা পেত না বা তার উপর নির্ভর করতে পারত না। মোহনদাস, ৮ই নভেম্বর ১৯৮৬।

তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোর ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র ক্যাডারদের সংখ্যা এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র প্রদর্শনসহ তাদের অবাধ চলাচলের কারণে তামিলনাড়ু পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আগে থেকেই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত ছিল। যদিও এলটিটিই তামিলনাড়ুতে উচ্চ স্তরের শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিল এবং তাদের জনসংযোগের রেকর্ডও ভালো ছিল, তবুও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার ঘটনা রাজ্য পুলিশকে বিব্রত করেছিল। ১৯৮৬ সালের ১লা নভেম্বর চেন্নাইয়ের কেন্দ্রস্থলে চুলাইমেডুতে একটি বড় ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটেছিল, যা তামিলনাড়ু পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছিল। একজন অটোরিকশা চালকের সাথে সামান্য বচসার জের ধরে ইপিআরএলএফ-এর একজন শীর্ষ নেতা, ডগলাস দেবানন্দ (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সরকারের একজন মন্ত্রী), স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালান, এতে ঘটনাস্থলেই একজন তরুণ তামিল আইনজীবী নিহত হন এবং আরও বহু বেসামরিক নাগরিক আহত হন। এই ঘটনাটি তামিলনাড়ুতে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং গণমাধ্যম অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। তামিলনাড়ু গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এবং এম.জি.আর প্রশাসনের আইনশৃঙ্খলার প্রধান রক্ষক ডি.আই.জি মোহনদাসের কাছে এই ঘটনাটি ছিল শ্রীলঙ্কা থেকে আসা তামিল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার একটি উপযুক্ত মুহূর্ত। এই গুলির ঘটনা এবং সেই সাথে প্রতিবেশী রাজ্য কর্ণাটকে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন সার্ক সম্মেলনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনুরোধ, যেখানে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জে. আর. জয়াবর্ধনের অংশগ্রহণ করার কথা ছিল, শ্রীলঙ্কার তামিল জঙ্গি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক ও কঠোর নিরস্ত্রীকরণ অভিযানের প্রেরণা যুগিয়েছিল। যদিও তরুণ আইনজীবীর এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় এলটিটিই ক্যাডাররা কোনোভাবেই জড়িত ছিল না, তবুও জনগণ সাধারণত সকল জঙ্গি সংগঠনকেই ‘টাইগার’ হিসেবে আখ্যায়িত করত। তাই ১৯৮৬ সালের ৮ই নভেম্বর তামিলনাড়ু পুলিশের দ্বারা শ্রীলঙ্কার জঙ্গি সংগঠনগুলোকে নিরস্ত্র করার অভিযানটি ‘অপারেশন টাইগার’ নামে কুখ্যাতভাবে পরিচিতি লাভ করে।

তখন প্রায় সকাল ৬টা, আমরা দেখলাম একদল পুলিশ আমাদের সামনের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকল। তাদের চলাফেরার তাড়াহুড়ো ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে গুরুতর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কী ঘটছিল বা তারা কেন এসেছিল সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত বাসভবনে তাদের আগ্রাসী অনুপ্রবেশ দেখে আমরা অনুমান করেছিলাম যে এটি আমাদের প্রতি কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ কাজ ছিল না। গ্রেপ্তার হতে পারি আঁচ করে, বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে আমি দ্রুত আমার পিস্তলটি লুকিয়ে ফেললাম। আমি ওটা তুলে নিয়ে ছাদে ছুঁড়ে দিলাম, পরে আবার ফেরত নেওয়ার আশায়। বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে পুলিশ কর্মকর্তারা অনুমতি ছাড়াই বাড়িটি তল্লাশি করতে শুরু করেন। বাড়িটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে বেড়াতে আসা আমার বাবা-মা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, কীভাবে পুলিশের দল নির্লজ্জভাবে বাড়িটি দখল করে নিল এবং কাউকে ভেতরে বা বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছিল। পুলিশ যখন তাদের স্যুটকেস ও ব্যাগের জিনিসপত্র উল্টে ফেলে তাদের সামগ্রী তছনছ করছিল, তখন তারা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যদের সাথে এসব ঘটনা ঘটতে তারা হয় পড়েছিল অথবা শুনেছিল, কিন্তু কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে তারা নিজেরাও পুলিশের এমন কঠোর কৌশলের শিকার হবে। স্বাভাবিকভাবেই, তামিলনাড়ু পুলিশ বাহিনীর প্রতি তাদের ধারণা দ্রুত খারাপ হয়ে গেল। তারা কী খুঁজছিল সে সম্পর্কে আমাদের তখনও কোনো ধারণা ছিল না, কারণ সেই পর্যায়ে আমাদের বাড়িটি অস্ত্র বা বিস্ফোরক মজুত করার জন্য ব্যবহৃত হতো না। বাড়ির বাইরে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে, পুলিশের গাড়ি ও পুলিশ বাহিনী পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে এবং এলটিটিই-এর সব বাসভবনে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলছে। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর সব শিবিরে রাজ্যব্যাপী ভোরবেলার অভিযান পুরোদমে চলছিল। আমাদের বাড়িতে তল্লাশি শেষ করে শুধু আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত পিস্তলটি পাওয়ার পর, দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার বালা-কে তাঁর সাথে থানায় যেতে বললেন। স্থানীয় পুলিশ অফিসে, পুলিশ যখন বালার ছবি ও আঙুলের ছাপ নিচ্ছিল, তখন সে চরমভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। অনুরূপ পরিস্থিতিতে হেফাজতে নেওয়ার পর ভিন্ন একটি থানায় জনাব পিরাবাকরণকে একই রকম অপমানজনক আচরণের শিকার হতে হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বালা ও পিরাবাকরণকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেওয়া হলেও, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের গৃহবন্দী করা হয়। পাশে রাইফেলধারী একদল পুলিশ বাড়িটির ড্রাইভওয়েতে অবস্থান নিল এবং বালা দর্শনার্থীদের সাথে দেখা করার অনুমতি পেলেও, তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি। জনাব পিরাবাকরণের উপরেও একই শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। তারা যুক্তি দেখিয়েছিল, এটা করা হয়েছিল বালার ‘নিরাপত্তার’ জন্য। এই পর্যায়ে কার কাছ থেকে এবং কেন নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছিল, যখন তিনি ইতিমধ্যেই একটি গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন, তা তারা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তামিলনাড়ু ও দিল্লি উভয়ের দ্বারা সংঘটিত এই ইচ্ছাকৃত ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানির ঘটনায় বালা এবং মিঃ পিরাবাকরণ উভয়েই ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে কেউই এতটা নির্বোধ ছিল না যে বিশ্বাস করবে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ উভয়েরই অজ্ঞাতে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রভাবসম্পন্ন এমন একটি বড় পুলিশি অভিযান চালানো যেতে পারে। যদিও এলটিটিই ও দিল্লির সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্য প্রায়শই একটি কারণ ছিল, এলটিটিই-এর দৃষ্টিতে পুলিশের এই ধরনের আগ্রাসী পদক্ষেপ ছিল অযৌক্তিক। নিরাপত্তাজনিত যেকোনো উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। এলটিটিই ও এর নেতাদের বিরুদ্ধে এই আগ্রাসী পদক্ষেপের ধরন থেকে বোঝা যায়, বালা ও পিরাবাকরণ উভয় সম্পর্কেই পুলিশ গোয়েন্দাদের ধারণা ছিল অগভীর। জাফনার মানসিকতা সম্পর্কে তামিলনাড়ু পুলিশের যদি আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তাহলে তারা জানত যে এই ধরনের অপমান বালা এবং পিরাবাকরণকে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে ফেলার পরিবর্তে তাদের গর্ব ও মর্যাদায় আঘাত হানবে এবং তাদেরকে অবাধ্য, আত্মরক্ষামূলক ও বিদ্বেষী করে তুলবে — এবং বাস্তবে তাই হয়েছিল। তদুপরি, এই পদক্ষেপটি তামিল জনগণের প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতা এবং দিল্লির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বালা ও পিরাবাকরণ উভয়েরই মনে আগে থেকে থাকা অনেক সন্দেহকেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। তথাপি, এক সপ্তাহ পরে, আমাদের বাড়ির সামনে পাহারারত পুলিশেরা হঠাৎ করেই তাদের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে ঠিক যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল এবং কারও কাছ থেকে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই গৃহবন্দিত্ব তুলে নেওয়া হলো।

ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিতব্য সার্ক সম্মেলনে একটি যুগান্তকারী সাফল্যের ঘোষণা দেওয়ার লক্ষ্যে, জাতিগত সংঘাতের একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্য দিল্লি ও কলম্বোর মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের কয়েক মাস আগে থেকেই নিবিড় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছিল। এই প্রচেষ্টাগুলোর পেছনে রাজীব গান্ধীর একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল সার্ক সম্মেলনে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার, যা কোনো যুগান্তকারী সাফল্যের ঘোষণা নিশ্চিতভাবেই এনে দিত। শ্রীলঙ্কার পক্ষ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন প্রস্তাব এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নানা পরামর্শ পেশ করা হয়েছিল। ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কান কর্মকর্তারা এই সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাবটি ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যান এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বালা ও পিরাবাকরণকে রাজধানীতে পাঠানো হয়। প্রস্তাবগুলো নিয়ে ‘নিকটবর্তী আলোচনা’ কোনো যুগান্তকারী ঘোষণা আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এই আলোচনা ‘বেঙ্গালুরু আলোচনা’ নামে পরিচিতি লাভ করে। এলটিটিই প্রতিনিধিদলের উপর তাঁর নৈতিক প্রভাব খাটানোর জন্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. জি. রামচন্দ্রনকে যুক্ত করা হয়েছিল, অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব, তামিল শ্রী ভেঙ্কডেশ্বরন, যুক্তিসঙ্গত সংলাপের যুক্তি দিয়ে টাইগারদের বোঝানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এলটিটিই প্রস্তাবগুলোকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য মনে করেছিল এবং শ্রীলঙ্কার নেতাদের সাথে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে, মিঃ এম.জি. প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে এলটিটিই প্রতিনিধিদলের দেওয়া ব্যাখ্যার সঙ্গে রামচন্দ্রন একমত হন।

ব্যাঙ্গালোর আলোচনার ব্যর্থতা রাজীব গান্ধীকে সেই রাজনৈতিক প্রশংসা থেকে বঞ্চিত করেছিল, যা তিনি পেতেন যদি শীর্ষ সম্মেলনে জাতিগত সংঘাতের সমাধানের রাজনৈতিক অনুসন্ধানে কোনো কূটনৈতিক যুগান্তকারী ঘোষণা দিতেন। বরং তিনি বেশ বিব্রত হয়েছিলেন যখন জয়াবর্ধনে শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চকে ব্যবহার করে ‘সন্ত্রাসবাদে’ ভারতের সমর্থন নিয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে অবশ্যই সশস্ত্র তামিল মুক্তি সংগঠনগুলোকে ভারতের গোপন সমর্থনের কথা বলা হচ্ছে।

সমাধানের ভিত্তি হিসেবে পেশ করা রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলো এলটিটিই-এর পক্ষ থেকে আপসহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করায় ভারত সরকার মারাত্মকভাবে হতাশ হয়েছিল এবং এটি এলটিটিই-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের আরও একটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ ছিল। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতসারে ভারত সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এলটিটিই-কে তাদের অসম্মতির একটি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বার্তা দেওয়ার এবং সমস্ত জঙ্গি সংগঠনকে এই ইঙ্গিত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভারতে তাদের অবস্থানকে নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যায় না। ভারত সরকার, তামিলনাড়ুর গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায়, এলটিটিই-এর গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সরঞ্জাম জব্দ করার জন্য একটি দ্বিতীয় জরুরি অভিযান শুরু করে।



গভীরতর সংকট

ব্যাঙ্গালোরে রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলো এলটিটিই-র প্রত্যাখ্যানের প্রতি ভারতের অসন্তোষের প্রকাশ হিসেবে শ্রী পিরাবাকরণের শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ লাইনটি বাজেয়াপ্ত করা এলটিটিই-দিল্লি সম্পর্কে আরও একটি আঘাত হানে। ভারতের অভিপ্রায় সম্পর্কে পীরাবাকরণের ধারণার ক্ষেত্রে এটিই ছিল আক্ষরিক অর্থেই শেষ আঘাত, এবং এর ফলেই তাঁর মনে ভারত-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে এক গভীর সংশয় জন্মায়।

বালা এবং মিঃ পিরাবাকরণ ব্যাঙ্গালোর সংলাপের ফলাফলে ভারতের অসন্তোষ সম্পর্কে অবগত থাকলেও, তাঁদের প্রতি ভারতের রাজনৈতিক প্রত্যাশা নিয়ে তাঁরা হতাশ ও গভীরভাবে নিরাশ হয়েছিলেন। তামিল মাতৃভূমিতে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের ত্রি-বিভাজন—যা ছিল উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে অন্যতম—উত্তর ও পূর্বকে একটি একক তামিল ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। বালা ও পিরাবাকরণ ধরে নিয়েছিলেন যে, যদি দিল্লি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশকে বিভক্ত করার শ্রীলঙ্কার এমন প্রস্তাবে সমর্থন দেয়, তবে ভারতের প্রত্যাশা এবং এলটিটিই-এর লক্ষ্যের মধ্যে ব্যবধানটি এতটাই বিশাল হবে যে তা মেটানো সম্ভব নয়। ব্যাঙ্গালোর আলোচনার পর মিঃ পিরাবাকরণের যোগাযোগ সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার পদক্ষেপটি তাদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তোলে এবং আগে থেকেই টানাপোড়েনের সম্পর্কটিকে আরও তিক্ত করে তোলে।

তার সরঞ্জাম জব্দ হওয়ার খবর পৌঁছানোর পর, জনাব পিরাবাকরণ বালার সাথে পরামর্শ করার জন্য আমাদের বাড়িতে প্রচণ্ড বেগে প্রবেশ করলেন। এমন নাটকীয় ও ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি দিল্লির ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পুলিশকে অভিযান চালানোর অনুমতি দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী এম. জি. রামচন্দ্রনের ওপর বিরক্ত ছিলেন। তদুপরি, তার বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপের ফলে এই মর্মে একটি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে ভবিষ্যতে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তার শিবিরগুলো ভেঙে জাফনায় ফিরে যাওয়ার আগে, তার প্রধান উদ্বেগ ছিল যোগাযোগ সরঞ্জামগুলো উদ্ধার করা। জনাব পিরাবাকরণের ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেই অটল ও আপোষহীন জেদ তাঁর ভেতরে জেগে উঠল এবং তিনি তাঁর সরঞ্জাম ফেরতের দাবিতে আমরণ অনশন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার বড়, কালো, কোটরগত চোখ দুটো ক্রোধে জ্বলছিল, যখন তিনি ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভারত যদি তার সরঞ্জাম ফেরত দিতে অস্বীকার করে, তবে কেবল তার মৃতদেহ-ই আমাদের বাড়ি থেকে বের হবে। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি আমাদের বাসভবনে আমরণ অনশন শুরু করলেন এবং তাঁর মুখে কোনো খাবার বা জল পৌঁছাল না। এমন অদম্য সংকল্পের মুখে বালা কিছুই করতে পারল না, কিন্তু একই সাথে পিরাবাকরণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তার সহানুভূতিও ছিল। তামিলনাড়ুর রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক এবং সর্বস্তরের সমর্থকেরা দলে দলে আমাদের বাড়িতে এসে পিরাবাকরণকে তাঁদের সমর্থন জানান। তার কয়েকজন সেনাপতি প্রতিবাদে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁর অনশনের সমর্থনে এবং তামিলনাড়ু সরকার ও দিল্লির সমালোচনায় বিক্ষোভ জোরদার হতে শুরু করে এবং প্রায়শই আমাদের বাড়ির সামনে জনতা তাঁর এই পদক্ষেপের সমর্থনে স্লোগান দিয়ে জড়ো হতো।

পীরাবাকরণের সরঞ্জাম জব্দ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী এম. জি. রামচন্দ্রন চেন্নাই থেকে কয়েকশ মাইল দূরে সালেমে ছিলেন। একটি সম্ভাব্য বিস্ফোরক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি এবং দিল্লি উভয়েই ঘটনাটি সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা অস্বীকার করেন এবং একে অপরের ওপর দোষ চাপিয়ে দেন। এম. জি. আর এটা জেনে বিচলিত হয়েছিলেন যে, যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন, সেই পিরাবাকরণ প্রতিবাদস্বরূপ আমরণ অনশন শুরু করেছেন। সে এও জানত যে, টাইগার নেতা যদি এমন পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের উস্কানিমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তামিলদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা ছিল। তিনি এও জানতেন যে, কিছু ঘটলে এর সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রভাব পড়বে। ইলাম তামিলদের কিংবদন্তী বীরের প্রতি। অনশনের দ্বিতীয় দিনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বালা-কে একটি জরুরি ফোন আসে। এম.জি.আর. বালার কাছে অনুরোধ করা হলো যেন তিনি জনাব পিরাবাকরণকে অনশন ছাড়তে রাজি করান এবং তিনি পরে এলটিটিই নেতার সঙ্গে দেখা করে পুলিশি পদক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা করবেন। বালা মুখ্যমন্ত্রীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যোগাযোগ সরঞ্জাম ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত টাইগার নেতা তাঁর অনশন কখনোই ছাড়বেন না। এম.জি.আর বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জব্দকৃত সরঞ্জামগুলো অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। ক্লান্ত, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অদম্য জনাব পিরাবাকরণ আটচল্লিশ ঘণ্টা পর ব্যাপক সংবাদমাধ্যমের প্রচার, স্থানীয় রাজনীতিবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিপুল সংখ্যক সমর্থকের সমাগমের মধ্যে তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে, মুখ্যমন্ত্রী পীরাবাকরণ ও বালার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর টাইগারদের এবং অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলোর বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত অস্ত্র এলটিটিই-কে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন।

অনশনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, সংগ্রামে আত্মনির্ভরশীলতার দৃঢ় সমর্থক শ্রী পিরাবাকরণ ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ছিন্ন করে জাফনায় তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিলেন। ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে তিনি গোপনে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ভারত ত্যাগ করেন। আমাদের প্রস্থানের সময় না আসা পর্যন্ত রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বালা ও আমাকে চেন্নাইয়ে থেকে যেতে বলা হয়েছিল। রাজীব প্রশাসনের চাপ প্রয়োগ ও আগ্রাসী কূটনীতির মোকাবিলা করার এই দীর্ঘ এবং প্রায়শই তিক্ত অভিজ্ঞতা এলটিটিই-এর সদস্যদের মধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গেঁথে দিয়েছিল। ভারতের মধ্যস্থতায় সংঘাতটির একটি রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। ১৯৮৭ সালটি ১৯৮৩ সালের তামিল-বিরোধী দাঙ্গার পর তামিল রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও উত্তাল বছর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। এই সময়েই ভারতীয় হস্তক্ষেপ এক অপ্রত্যাশিত ও বিধ্বংসী মোড় নেয়, যা শ্রীলঙ্কার তামিলদের মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।





4 ভারত-এলটিটিই যুদ্ধ

ওটা কি বজ্রপাতের শব্দ? জাফনার ভালভেত্তিতুরাইতে আমাদের বাড়িতে থাকা ক্যাডারদের একজনকে আমি প্রশ্ন করলাম, যখন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেঘহীন সকালের আকাশ আর কানে ভেসে আসা দূরের মেঘগর্জনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিলাম। “না মাসি,” সে হতাশ গলায় জবাব দিল, “ওরা ভারতীয়। ওরা পাল্লালি সেনা ছাউনি থেকে জাফনা শহরে গোলাবর্ষণ করছে।” এবং দিনের পর দিন জাফনা শহরে কামানের গোলার গর্জনে বাতাস মুখরিত ছিল। একসময় ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের ক্যাডারদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিত, আর এখন তারাই তাদের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও দক্ষতা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে—পরিস্থিতিটা কী ভীষণভাবে পাল্টে গেছে! ঘটনার এক অপ্রত্যাশিত মোড়: এশীয় রাজনৈতিক মঞ্চের উত্থান-পতনেরই একটি অংশ। চেন্নাইয়ের সময়কাল থেকে এলটিটিই ও দিল্লির মধ্যে প্রায়শই উত্তাল, পরস্পরবিরোধী এবং সন্দেহজনক সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল এলটিটিই এবং ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষী’ বাহিনীর মধ্যে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ। সময়টা ছিল ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাস।

তামিল জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ও উত্তাল ইতিহাসের এই বিশেষ যুগটির দিকে যখন আমরা ফিরে তাকাই, তখন আমাদের মনে মিশ্র এবং বস্তুত, পরস্পরবিরোধী অনুভূতিই জাগে। এই সময়কালে তামিল মাতৃভূমিতে ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং এলটিটিই-এর ভিন্ন ও আদতে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও, পূর্বাপর বিবেচনা করলে যুদ্ধের কারণ হিসেবে একাধিক ভুল বোঝাবুঝি ও আশঙ্কাকে দায়ী করা যায়। তথাপি, দোষারোপের নানা দাবি ও পাল্টা দাবি সত্ত্বেও, মূলত তামিল জনগণকেই এই নির্মম যুদ্ধের প্রধান শিকার হতে হয়েছিল। অধিকন্তু, যদিও জাতির মানবিক ও বস্তুগত ক্ষতি নিঃসন্দেহে ছিল অভূতপূর্ব এবং অপূরণীয়, তামিল ইলমের জনগণের এক চিরস্থায়ী কৃতিত্ব এই যে, তারা অবরুদ্ধ জাতি হিসেবে দমে যেতে অস্বীকার করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের ইতিহাসের এই সংকটকালে এক নির্মম ও পাশবিক শত্রুর মোকাবিলায় সত্যিই বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয় সহনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি, এক অতল শক্তি এবং অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করেছিল।

ধারাবাহিক মর্মান্তিক ঘটনাপ্রবাহ একদিকে জনগণের সমষ্টিগত চেতনা ও জাতীয়তাবোধকে রাজনৈতিক মুক্তির পথে চালিত করেছিল, কিন্তু অন্যদিকে আইপিকেএফ ও এলটিটিই-এর মধ্যে গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি ও দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল, যা তাদের মধ্যে এক বিভেদপূর্ণ ও বৈরী সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে। এলটিটিই-এর কিছু নেতৃস্থানীয় ও জনপ্রিয় ক্যাডারের অপ্রয়োজনীয় এবং এড়ানো সম্ভব এমন মৃত্যুর ঘটনায় যে সম্মিলিত ক্ষোভ ও বেদনা সৃষ্টি হয়েছিল, আমি তার অংশীদার ছিলাম; তাঁরা শুধু যুদ্ধবীরই ছিলেন না, আমাদের সবচেয়ে কাছের সহকর্মীও ছিলেন। তথাপি, এইসব চরম মর্মান্তিক জাতীয় ঘটনা সত্ত্বেও এটা অকল্পনীয় ছিল যে, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সেনাবাহিনীর অধিকারী আঞ্চলিক পরাশক্তি এবং গেরিলা সংগঠনটির মধ্যকার সম্পর্ক কীভাবে অপরিবর্তনীয় সংলাপের পর্যায় থেকে একটি সর্বাত্মক সামরিক সংঘর্ষে অধঃপতিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ১৯৮৭ সালের ১০ই অক্টোবর তামিল টাইগার এবং ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের বিস্ফোরণ তামিল জাতিকে হতবাক করে দিয়েছিল।

যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে, আমি যেখানে থাকতাম সেই ভালভেত্তিতুরাইতে আমরা কেবল অবিরাম কামানের গোলাবর্ষণের শব্দই শুনতে পেতাম। সংঘাতের তীব্রতা ও ব্যাপকতা তখনও আমাদের কাছে দৃশ্যমান ছিল না। শ্রী পিরাবাকরণের ধাওয়ায় জাফনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবতরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা কিংবা পল্লী সেনা শিবির থেকে বিভিন্ন দিক থেকে জাফনা শহরের দিকে তাদের আক্রমণ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু দিন গড়ানোর সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান বেসামরিক ও এলটিটিই হতাহতের উদ্বেগজনক খবর আসতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে, কামানের অবিরাম গর্জন এবং ক্রমবর্ধমান হতাহতের সংখ্যার খবরই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিল এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে বলে আমাদের সকলের মনে যেটুকু আশা ছিল, তা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। সংঘাত শুরু হওয়ার সময় বালা জাফনা শহরে ছিলেন। যখন তিনি কয়েকজন ক্যাডারকে সঙ্গে নিয়ে জাফনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঘেরাও থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং ভালভেত্তিতুরাইতে আমাদের বাসভবনে ফিরে আসেন, তখনই আমি যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং এর প্রাদুর্ভাবের আগে ও পরের ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পেরেছিলাম। বাড়ি ফিরে তিনি আবেগগত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন এবং বিপর্যয়কর ঘটনাপ্রবাহে গভীরভাবে হতাশ ও নিরাশ হয়েছিলেন। এলটিটিই, ভারতীয় কূটনীতিক এবং সামরিক কমান্ডারদের মধ্যকার সমস্ত যোগাযোগে বালা নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে ও একটি সামরিক সংঘাত অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তিনি যুদ্ধ চাননি এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য নিজের কূটনৈতিক দক্ষতা ও বোঝানোর ক্ষমতাকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ও মর্মান্তিকভাবে, ঘটনাপ্রবাহ এবং তার প্রতিক্রিয়াগুলো এমনভাবে ঘটে চলল যা অনিবার্যভাবে এলটিটিই এবং ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর মধ্যে একটি সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলাম যে একটি যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাব শুধু ভবিষ্যৎ ভারত-এলটিটিই সম্পর্ক ও সংগ্রামের ওপরই পড়বে না, বরং আরও তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধক্লান্ত তামিল জনগণের ওপরও পড়বে। এটা তাদের জন্য আরও একটি বিধ্বংসী ধাক্কা ছিল।

যদিও তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কিছু ঘটনার কারণে আইপিকেএফ এবং দিল্লি সম্পর্কে জাফনার জনগণের প্রত্যাশা ও ধারণা ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু যখন সশস্ত্র সংঘাতটি প্রকৃতপক্ষে শুরু হলো, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর তাদের ওপর প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করার ঘটনাটিই ছিল অবিশ্বাস্য। মানসিকভাবে ও আবেগগতভাবে জনগণ এমন কঠোর সামরিক পদক্ষেপ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তাদের ঐতিহাসিক শত্রু সিংহলিদের ঘৃণা ও বর্ণবাদ অনুধাবন করতে সক্ষম ছিল, কিন্তু যখন একজন প্রিয় এবং সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে সম্পর্কিত প্রতিবেশী এক মারাত্মক শত্রুর মতো আচরণ করল, তখন জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল তিক্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও চরম অবিশ্বাসের। কয়েক দশক ধরে চলা সিংহলী রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক সহিংসতার মুখে, তামিল জনগণ ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির মাধ্যমে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির অধীনে একটি সংক্ষিপ্ত শান্তিকাল উপভোগ করছিল। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তারা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তারা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরিণতি তাদের নিজেদের এবং তাদের সংগ্রামের ওপর পড়বে। ভালভেত্তিতুরাইতে, রাস্তার মোড়ে ও বাড়িগুলোতে মানুষেরা ছোট ছোট দলে শান্ত ও গম্ভীরভাবে জড়ো হয়ে তাদের উপর নেমে আসা অভূতপূর্ব বিপর্যয় নিয়ে চিন্তা করছিল। ভাদামারচ্চিতে অবস্থানরত এলটিটিই-র দলগুলোকে জাফনা শহরের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তাদের কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে এক সারিতে মার্চ করতে দেখা যাচ্ছিল। জাফনা শহরে তাদের আত্মীয়দের কী হয়েছে তা জানার উপায় খুঁজতে কয়েকজন আতঙ্কিত লোক মরিয়া হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। এলটিটিই ক্যাডার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াইয়ের গল্পে গুজব ছেয়ে গিয়েছিল; বিপুল সংখ্যক বেসামরিক হতাহতের ঘটনা; ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলা আতঙ্কিত মানুষের ভিড়ে রাস্তাঘাট ঠাসা।

অবশেষে, আড়াই বছর পর, যখন এক অভাবনীয় ঘটনাপ্রবাহে ভারতীয় সেনাবাহিনী তামিল মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো, তখন দিল্লি—আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে রাজীবের প্রশাসন—মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল; যেমন—৬,০০০ তামিল বেসামরিক নাগরিকের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, তাদের কষ্টার্জিত সম্পত্তির অপূরণীয় ধ্বংস, হাজার হাজার মানুষের গ্রেপ্তার, আটক ও নির্যাতন এবং অগণিত তামিল নারীর গণধর্ষণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী তামিল মাতৃভূমিতে আরও একটি নির্মম দখলদার সেনাবাহিনীর মতো আচরণ করেছিল। আজ পর্যন্ত দিল্লি তামিল জনগণকে সন্তোষজনকভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে যে, কেন এমন গণহত্যা ও ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংস করা প্রয়োজন ছিল। এই মর্মান্তিক উপাখ্যানের এক পরিহাসমূলক মোড় হলো এই যে, তাদের শক্তিশালী প্রতিবেশীর করা এই বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তামিল জনগণ সচেতন যে, ভারতকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মিত্র এবং তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হিসেবে থাকা উচিত।

তামিল সংগ্রামের ইতিহাসে ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে ভরা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছরের রাজনৈতিক-সামরিক ঘটনাবলীর সম্মিলিত প্রভাবেই ভারত-এলটিটিই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছিল। সালটা ছিল ১৯৮৭।

শ্রীলঙ্কার সামরিক আক্রমণ

১৯৮৭ সালের জানুয়ারিতে যখন মিঃ পিরাবাকরণ ভারত ত্যাগ করেন, তখন ভারতের আগ্রাসী কূটনীতি নিয়ে তাঁর মনে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তবুও তিনি সম্ভবত জানতে পারেননি যে, তিনি যে প্রতিকূল পরিস্থিতি পেছনে ফেলে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতে তা সংগ্রামের জন্য এবং ভারতের সঙ্গে আরও সংকটপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি দ্বারা ছাপিয়ে যাবে। আমরাও পারতাম না। কিন্তু আমরা জানতাম যে ভারত বা শ্রীলঙ্কা কেউই রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেবে না। রাজনৈতিক আলোচনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং এলটিটিই তাদের সামরিক অভিযান আরও জোরদার করেছিল। জাফনায় ফিরে আসার পর তিনি কীভাবে সংগ্রামটি পরিচালনা করতে চান, সে বিষয়ে জনাব পিরাবাকরণেরও নিজস্ব ধারণা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও সামরিক অভিযানের ফলস্বরূপ শীঘ্রই এক নতুন ও গুরুতর পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে শুরু করল। জাফনায় পৌঁছানোর পরপরই জনাব পিরাবাকরণ আমাদের জানান যে, উপদ্বীপে একটি বড় ধরনের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ শুরু করেছে। আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, জাফনা উপদ্বীপের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে শ্রীলঙ্কার বাহিনীর এই ধরনের প্রতিশোধমূলক সামরিক অভিযানের ফলে ব্যাপক বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটবে। সামরিক আক্রমণের পরিকল্পনার পাশাপাশি সিংহলি সরকার উত্তরের ওপর একটি নির্মম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছিল, যা জনগণের জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগ বয়ে এনেছিল। এলটিটিই-র সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীলঙ্কা সরকার ইসরায়েলিদের বিদ্রোহ দমন দক্ষতার ওপর নির্ভর করেছিল। তাদের বিদ্রোহ দমন কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল গেরিলা ও জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার মাধ্যমে আন্দোলনটিকে তাদের জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে, শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্র ইসরায়েলিদের পরামর্শে বছরের পর বছর ধরে গেরিলা হামলা ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমগ্র জনগণকে শাস্তি দেওয়ার প্রথা গ্রহণ করেছিল; ‘সম্মিলিত শাস্তি’ নামে পরিচিত একটি বিদ্রোহ দমন কৌশল। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনোবল ভেঙে দেওয়া। উত্তরের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং ‘সম্মিলিত শাস্তি’ হিসেবে তামিল জনগণকে চরম দুর্ভোগের শিকার করে জয়াবর্ধনে সরকার ভুলভাবে আশঙ্কা করেছিল যে বেসামরিক জনগণ এলটিটিই গেরিলাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে, জনরোষ সিংহলী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলে যায়। ১৯৮৭ সালের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাদের সামরিক আক্রমণাত্মক অভিযান অব্যাহত রেখেছিল। এলটিটিই গেরিলাদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধ ছিল। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী এবং এলটিটিই বাহিনীর আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ তীব্রতর ও ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং এই রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাত তামিল মাতৃভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। আমরা চেন্নাই থেকে এই ক্রমবর্ধমান সহিংসতা লক্ষ্য করছিলাম এবং আশঙ্কা করছিলাম যে জয়াবর্ধনে গণহত্যার উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযান শুরু করছেন। ১৯৮৭ সালের শুরুর দিকে সহিংসতা ও পাল্টা সহিংসতা ২৬শে মে তারিখে চরমে পৌঁছেছিল, যখন শ্রীলঙ্কা সরকার অবশেষে একটি সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করে। জাফনা উপদ্বীপ দখলের উদ্দেশ্যে পরিচালিত নজিরবিহীন মাত্রার এক বৃহৎ আক্রমণকে বর্ণনা করার জন্য সিংহলী রাষ্ট্র ‘অপারেশন লিবারেশন’ নামক সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত শিরোনামটি বেছে নিয়েছিল।

ঘনবসতিপূর্ণ ভাদামারচ্চি এলাকায় নিজেদের সম্মিলিত বাহিনীর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তামিল জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের চরম উদাসীনতা প্রতিফলিত হয়েছিল। ভাদামারাচ্চি ছিল মিঃ পিরাবাকরণ এবং এলটিটিই-এর অনেক নেতার বাসস্থান। এই অভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভাদামারাচ্চি জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দেওয়া এবং এলটিটিই গেরিলাদের সমর্থন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছাকে ভেঙে দেওয়া। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বাহিনীর এই অভিযানের মাত্রা সেই সময়ে ঐ এলাকায় এলটিটিই-এর সামরিক শক্তির তুলনায় একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপদ্বীপ থেকে আমাদের কাছে আসা সংবাদে জানা গেছে যে, কয়েক হাজার সৈন্য ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে, এতে বহু বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছে এবং ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। একটি ছোট ভৌগোলিক এলাকায় অগ্নিবোমা দিয়ে নির্বিচার বিমান হামলা এবং অবিরাম কামানের গোলাবর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো। উপকূলীয় নৌবাহিনীর গানবোট দ্বারা অরক্ষিত গ্রামগুলিতে গোলাবর্ষণের লক্ষ্য ছিল বেসামরিক জনগণ। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী কর্তৃক ভাদামারচ্চি দখলের পর সক্ষম তামিল তরুণদের তল্লাশি, ধরপাকড় ও গণগ্রেফতার করে সিংহলি অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তর করা একটি ভীতিপ্রদ ঘটনা ছিল এবং এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে এই অভিযানটি বেসামরিক জনগণকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। সিংহলি অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক অভিযানে এবং বিভিন্ন আটক কেন্দ্র ও কারাগারে তামিল যুবকদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিশদভাবে নথিভুক্ত করেছে।

ভাদামারাচ্চি দখল করার পর শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী জাফনা উপদ্বীপের অধিক জনবহুল এলাকা ভালিগামামের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, এলটিটিই ভাদামারাচ্চিতে পুনরায় অনুপ্রবেশ করে দখলদার সেনাবাহিনীকে হয়রানি করার জন্য তাদের নগর গেরিলা কৌশল আরও জোরদার করে এবং ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটায়। আগ্রাসনকারীর ওপর এক বড় ধরনের পাল্টা আক্রমণে এলটিটিই প্রথমবারের মতো তাদের আত্মঘাতী ইউনিট ‘ব্ল্যাক টাইগার্স’ অন্তর্ভুক্ত করে। ভাদামারাচ্চিতে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে এক বিধ্বংসী হামলায় ক্যাপ্টেন মিলার স্বেচ্ছায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং এলটিটিই-এর প্রথম ব্ল্যাক টাইগার হন। ভাদামারাচ্চির কারাভেদ্দির বাসিন্দা ক্যাপ্টেন মিলার, শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনীর নতুন সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত নেলিয়াডির সেন্ট্রাল কলেজে দ্রুতগতিতে বিস্ফোরক বোঝাই একটি লরি ঢুকিয়ে দেন। বিস্ফোরণে ভবনটি ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং শত শত সৈন্য নিহত হয়। এই অভিযানটি এলাকাটিতে সেনাবাহিনীর সামরিক দখলদারিত্বকে অস্থিতিশীল করে তোলে। দিনটি ছিল ৫ই জুলাই, ১৯৮৭, এলটিটিই-এর সংগ্রামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন।

শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের অগ্রগতি দিল্লি সঙ্গত উদ্বেগের সঙ্গেই পর্যবেক্ষণ করছিল। ‘অপারেশন লিবারেশন’ চলাকালে শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী কর্তৃক তামিল বেসামরিক নাগরিকদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্রমবর্ধমান মাত্রা এবং সেই সাথে জনগণের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বিধ্বংসী প্রভাব দিল্লিতে উদ্বেগের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। উপদ্বীপে কলম্বোর সামরিক অভিযানের নিন্দা জানাতে গিয়ে দিল্লি যে ভাষা ব্যবহার করেছে, তাতে শ্রীলঙ্কার ‘নিরাপত্তা বাহিনী’ কর্তৃক গণহত্যা চেষ্টার ইঙ্গিত ছিল। এদিকে, তামিল বেসামরিক হতাহতের ঘটনায় ভারতের গভীর উদ্বেগের প্রতি কলম্বোর সাড়া দিতে অনীহায় হতাশ হয়ে এবং এই হত্যাকাণ্ড বন্ধে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশের ক্রমবর্ধমান চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, দিল্লি ১৯৮৭ সালের ২রা জুন জাফনায় অবরুদ্ধ তামিলদের জন্য মানবিক সহায়তা বহনকারী একটি নৌবহর প্রেরণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামরিক অভিযান উভয় কারণে সৃষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ত্রাণ সরবরাহ করা। তবে, বৈরী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীলঙ্কান নৌবাহিনী ভারতীয় নৌবহরটিকে শ্রীলঙ্কার জলসীমায় প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং অসম্মানজনকভাবে ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। উপদ্বীপের তামিলদের প্রতি ভারতের মানবিক সহায়তার প্রস্তাব শ্রীলঙ্কা প্রত্যাখ্যান করায় অপমানিত হয়ে ভারত কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে। এর জবাবে তারা জাফনার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য আকাশপথে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণে নিরাপত্তা দিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান মোতায়েন করে। ক্ষুব্ধ সিংহলী সরকার শ্রীলঙ্কার আকাশসীমা নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘনের জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করেছে। গণহত্যার পাল্টা অভিযোগের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের এই অভিযোগটি দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক-কূটনৈতিক তিক্ততা সৃষ্টি করেছে।

ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি

এই উত্তাল সময়ে কিট্টু চেন্নাইয়ে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। একটি গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়ার পর, জাফনায় তাঁর উপর হওয়া এক হামলায় পা কেটে ফেলার আঘাতের চিকিৎসার জন্য তিনি চেন্নাই এসেছিলেন। এরই মধ্যে, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার হওয়ার সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংঘাতের একটি রাজনৈতিক সমাধান প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এটাও স্পষ্ট ছিল যে, উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলো মূলত দিল্লি ও কলম্বোর মধ্যকার ছিল এবং এলটিটিই-এর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়নি। এই নতুন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে বালা খুশি ছিলেন না এবং এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন যে, এলটিটিই-কে সঙ্গে না নিয়ে দুটি রাষ্ট্র কীভাবে রাজনৈতিক সমাধানের কোনো সূত্র নিয়ে ভাবতে পারে। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় এলটিটিই-কে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অর্থ ছিল যে, দিল্লি ও কলম্বোর মধ্যে যেকোনো চুক্তি এলটিটিই এবং তামিল জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, যা তাদের জাতিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের গণতান্ত্রিক অধিকারকে লঙ্ঘন করবে। আমরা যখন এই ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম, তখন রাজ্য পুলিশ বালা-কে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য নিয়ে যায়। সেই সময় তাঁকে জানানো হয় যে, শ্রী পিরাবাকরণ ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে জাফনা থেকে বিমানে করে ভারতে নিয়ে আসা হচ্ছে। বালা-কে চেন্নাই বিমানবন্দরে তাদের সাথে যোগ দিতে এবং রাজনৈতিক আলোচনার জন্য তাদের সাথে দিল্লি যেতে বলা হয়েছিল। মিঃ পিরাবাকরণের প্রতিনিধিদলে যোগী এবং জাফনার রাজনৈতিক নেতা থিলেপান অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দিল্লি থেকে বালা আমাকে জানালেন যে, ‘ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি’ নামক একটি সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন একগুচ্ছ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তাঁদের কাছে পেশ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, এলটিটিই-এর দৃষ্টিতে এই কাঠামোটি অগ্রহণযোগ্য ছিল। বালা আমাকে আরও বলেছিল যে, ‘ব্ল্যাক ক্যাট’ কমান্ডোরা তাদের ঘিরে হোটেলের কক্ষে তাদের আটকে রেখেছিল। যোগরত্নম যোগী আরও স্পষ্টভাষী ছিলেন। তিনি প্রকাশ করেন যে প্রতিনিধিদলটিকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছিল এবং তারা গৃহবন্দী ছিলেন। ফোনে তিনি বেশ উত্তেজিত ছিলেন এবং জানালেন যে, হোটেল থেকে বাইরের কোনো ফোনে কথা বলতে তাদের নিষেধাজ্ঞা থাকায় বালার কাছ থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগতে পারে। কয়েকদিন পর দিল্লি থেকে ফিরে এসে, বালা দিল্লিতে তাদের রাজনৈতিক আলোচনার স্বরূপ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন এবং জয়াবর্ধনে ও রাজীব গান্ধীর স্বাক্ষরিতব্য ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি নিয়ে তার গুরুতর আপত্তি প্রকাশ করেন। বালা আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে দিল্লিতে এলটিটিই প্রতিনিধিদল প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল। কড়া নিরাপত্তায় তাদেরকে হোটেলের কক্ষে বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগবিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছিল। চুক্তির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে অনুমোদন দেওয়ার জন্য তাঁদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার এবং ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি প্রণয়নের মূল ব্যক্তিত্ব মিঃ দীক্ষিত, এলটিটিই প্রতিনিধিদের হুমকি দিয়েছিলেন যে, যদি তারা চুক্তিটি অনুমোদন না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনাব দীক্ষিত তাঁদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, তাঁরা তা মানুন বা না মানুন, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত ও বাস্তবায়িত হবেই। মিঃ দীক্ষিতের এই আগ্রাসী ও চরমপন্থী কূটনীতিতে মিঃ পিরাবাকরণ ও বালা বিরক্ত হয়েছিলেন। এলটিটিই নেতা ভারতীয় কূটনীতিককে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়েছিলেন যে, এলটিটিই বা ইলামের তামিলরা কেউই এই চুক্তির কাঠামো গ্রহণ করবে না, কারণ এটি তামিলদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রচণ্ড চাপ, প্ররোচনা ও ভীতি প্রদর্শনের মুখেও এলটিটিই তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে সরে আসেনি। অবশেষে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী শ্রী পীরাবাকরণ এবং বালা-কে তাঁর বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান। বালা ও পিরাবাকরণ চুক্তিতে পরিকল্পিত প্রাদেশিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও অপর্যাপ্ততা ব্যাখ্যা করে চুক্তিটির বিষয়ে এলটিটিই-এর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তারা যুক্তি দেখান যে, উত্তর ও পূর্ব হলো তামিলভাষী জনগণের একটি একক, অবিচ্ছেদ্য ভূখণ্ড এবং চুক্তিতে প্রস্তাবিত গণভোটের মাধ্যমে ভূখণ্ডগত ঐক্যের প্রশ্নটি উত্থাপন করা অন্যায্য ও অগ্রহণযোগ্য। মিঃ গান্ধীকে বলা হয়েছিল যে তামিলরা জয়াবর্ধনেকে বিশ্বাস করে না এবং তিনি তামিলদের আকাঙ্ক্ষাকে কখনও স্বীকৃতি দেবেন না। ভারতীয় নেতাকে এও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে, চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী পরিকল্পিত কাঠামো বাস্তবায়নের আগে দলিল স্বাক্ষরের বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তামিল প্রতিরোধ আন্দোলনের নিরস্ত্রীকরণের দাবিটি একটি গুরুতর ভুল ছিল। যদিও তারা এর বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে পারেননি, রাজীব গান্ধী তাদের এই চুক্তির বিরোধিতা না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে এলটিটিই-এর জন্য একটি প্রধান ভূমিকার প্রতিশ্রুতি দেন। বালা আমাকে বলেছিল যে, মিঃ পিরাবাকরণ রাজীবের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু ভারত সরকারের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে তাঁরা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। মিঃ পিরাবাকরণ দিল্লিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কলম্বো ও দিল্লির মধ্যে হওয়া চুক্তির বিষয়বস্তু সংগ্রামের জন্য কী অর্থ বহন করে, তা জানতে উৎসুক হয়ে তিনি যখন চেন্নাইয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন, তখন তাঁর কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরল। ভারতীয় কর্মকর্তাদের জবরদস্তিমূলক কৌশল ও ঔদ্ধত্য বলে যা মনে হয়েছিল, তাতে বালা ও পিরাবাকরণ উভয়েই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। চুক্তি বাস্তবায়নের পুরো সময় জুড়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মনোভাবগুলোই প্রাধান্য পেয়েছিল। অনেকের কাছে একজন বিচক্ষণ কূটনীতিক হিসেবে বিবেচিত হলেও, এলটিটিই নেতৃত্বের কাছে তিনি অহংকারী, ধূর্ত এবং অবিশ্বস্ত হিসেবে গণ্য হতেন। প্রকৃতপক্ষে, তামিল জনগণের জন্য এই চুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং তামিল সংগ্রামে এলটিটিই-এর অগ্রণী অবস্থান বিবেচনা করলে, এটা বেশ অবিশ্বাস্য যে চুক্তিটি নিয়ে যথাযথ আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ না দিয়েই দিল্লিতে এলটিটিই নেতাদের সঙ্গে ঠিক কতটা জঘন্য আচরণ করা হয়েছিল। এই সমগ্র ঐতিহাসিক ঘটনাটি বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, এলটিটিই কখনোই এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ছিল না এবং এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে কমবেশি বাদ পড়েছিল। অবশেষে এলটিটিই প্রতিনিধি ও তাদের সংগ্রামের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাবের জন্য ভারতকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

জাতিগত বিভাজনের উভয় পক্ষের ব্যাপক বিতর্কের মধ্যেই ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দ্বীপটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বলে যা মনে করা হচ্ছিল, তার প্রতিবাদে সিংহলি অধ্যুষিত দক্ষিণে ভারত-বিরোধী মনোভাবের বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে উত্তর ও পূর্বের তামিলরা, যারা ঐতিহাসিকভাবে ভারতকে মিত্র এবং সম্ভাব্য ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখে এসেছে, তারা এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতিতে নিরাপত্তা ও শান্তির একটি সময়ের প্রত্যাশা করেছিল এবং ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুলাই পাল্লালি বিমানবন্দরে অবতরণের পর জাফনা উপদ্বীপে প্রবেশ করলে সৈন্যদের উদারভাবে মালা পরিয়েছিল। ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর আগমনের তিন মাসের মধ্যেই আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মনোভাবের এক সম্পূর্ণ উল্টো পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি। উত্তর-পূর্বের তামিলরা দখলদার ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি বিদ্বেষী ও অসন্তুষ্ট ছিল, অন্যদিকে সিংহলিদের একাংশ খুশি ছিল যে ভারতীয় সৈন্যরা এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ লড়ছে। তাছাড়া, এলটিটিই সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল যে, এলটিটিই ও শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা ছাড়াও, যদি তারা চুক্তিটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে এলটিটিই-এর অস্ত্র জোরপূর্বক নিরস্ত্রীকরণ নিশ্চিত করার একটি উপায় হিসেবেও দিল্লি ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীকে বিবেচনা করেছিল। সন্দেহের একমাত্র কারণ ছিল পল্লী বিমানঘাঁটিতে ভারতীয়দের দ্বারা ভারী সামরিক সরঞ্জাম নামানো। প্রশ্ন উঠেছিল, ট্যাঙ্ক এবং ভারী কামান কীভাবে ’শান্তিরক্ষা’র ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

জনাব পিরাবাকরণ ৪ঠা আগস্ট জাফনায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আগমনের পর তাঁর জনগণের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। জাফনার সুথুমালাইতে একটি জনসভায় বিশাল জনসমাগম হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত ‘আই লাভ ইন্ডিয়া’ ভাষণটি শোনার জন্য, যেখানে তিনি চুক্তি এবং ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাছে এলটিটিই-র অস্ত্র হস্তান্তরের বিষয়ে তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির কারণে তাঁর বিকল্প সীমিত ছিল তা স্বীকার করেও, তিনি একটি পৃথক তামিল রাষ্ট্রের জন্য তাঁর সংগ্রাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তবে, সযত্নে রচিত এই ঐতিহাসিক ভাষণে তামিল জনগণের আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনা করার পাশাপাশি ভারতের কৌশলগত প্রভাব এবং তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের মধ্যকার সূক্ষ্ম ভারসাম্যকেও স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। ঘটনাপ্রবাহে এটাই বাস্তবতা বলে প্রমাণিত হলো। শুরু থেকেই চুক্তিটির বাস্তবায়ন ছিল এলোমেলো এবং এতে ক্ষতিগ্রস্ত তামিল জনগণের উদ্বেগের চেয়ে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের উদ্বেগই বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আইপিকেএফ-এর সামরিক কমান্ডাররা এবং শ্রীলঙ্কার কর্মকর্তারা চুক্তির সেই বাধ্যবাধকতাগুলো নিশ্চিত করতে তৎপর ছিলেন, যার মধ্যে এলটিটিই-এর অস্ত্র ত্যাগের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু রাজীব গান্ধীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন বাস্তবায়নে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করেছিলেন। এর ফলে এলটিটিই-এর অভ্যন্তরে এবং তামিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গত সন্দেহের জন্ম হয়েছিল। তাদের অস্ত্রাগারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সমর্পণ করে এবং শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমস্ত সশস্ত্র অভিযান স্থগিত করার পর, এলটিটিই নেতা ও কর্মীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকারের দিকে তাকিয়েছিল। তাদের হতাশ করে দিয়ে, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনে যখন তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সিংহলি উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা জোরদার করছিলেন এবং পূর্বে নতুন থানা খুলছিলেন, তখন ভারতীয়রা নীরব ছিল।


থিলিপানের আমরণ অনশন

জাফনার তরুণ টাইগার নেতা থিলেপান, ভারতের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার প্রতিবাদে এবং তামিলদের হতাশ অনুভূতিকে একটি জাতীয় গণ-অভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর নাল্লুর কান্দাস্বামী মন্দিরে আমরণ অনশন শুরু করার জন্য মঞ্চে ওঠেন। থিলেপানের অহিংস সংগ্রাম তার অঙ্গীকারের জন্য অনন্য ও অসাধারণ ছিল। সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তামিল ইলমের জনগণের দুর্দশা ও সংকট ভারতকে বোঝানোর জন্য মহান ভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত ’অহিংসা’র আধ্যাত্মিক পথ বেছে নিয়েছিলেন। তামিল জনগণ, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে এলটিটিই ক্যাডাররা, তাদের স্বাধীনতার জন্য যে পর্যায়ে যেতে প্রস্তুত, তা কেবল তাদের মুক্তির গভীর আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করে না, বরং তাদের ওপর চাপানো অভূতপূর্ব মাত্রার নিপীড়নকেও নির্দেশ করে। থিলিপানের ঘটনা থেকে আমরা যেমনটা দেখেছি, কেবল তারাই আত্মত্যাগের সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করতে সক্ষম, যারা এমন মাত্রার অসহনীয় নিপীড়নের শিকার হয় বা বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের আগে মিঃ পিরাবাকরণের প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে দিল্লিতে ভ্রমণকারী থিলেপানকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং এলটিটিই নেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। রাজীব গান্ধী ও পীরাবাকরণের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি ছিল এবং তা বাস্তবায়িত হয়নি—এই কথা জানার পর তিনি অনুভব করেন যে তাঁর জনগণ ও সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে তিনি আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। যখন থিলেপানের আমরণ অনশন এবং এলটিটিই ও ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির খবর আমাদের কাছে পৌঁছাল, তখন আমরা ভারত ছেড়ে জাফনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি স্বাক্ষরের পর, ভারতে নির্বাসিত কিছু ইলাম তামিলকে শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বে তাদের নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার সুবিধার্থে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ চেন্নাই থেকে কয়েকটি শাটল ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছিল। এই সুযোগটি গ্রহণ করার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। বছরের পর বছর ধরে চেন্নাইয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসা অনেক ক্যাডারই জাফনা থেকে আসা-যাওয়ার পথে পাল্ক প্রণালীর জলরাশি পাড়ি দিতে গিয়ে যে সমস্ত অসুবিধা ও বিপদ অতিক্রম করেছিলেন, সে সবের গল্প শুনিয়েছিলেন এবং আমার কাছে এমন কোনো কারণ মনে হয়নি যে কারণে আমাদের এই ধরনের ঝুঁকি থেকে বাদ দেওয়া হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, যখন আমরা অস্থির পাল্ক প্রণালীর জলরাশি পেরিয়ে জাফনার দিকে যাত্রা করছিলাম, তখন আবহাওয়া ও সমুদ্রের অবস্থা ছিল একেবারে নিখুঁত; আর সেই যাত্রাপথ ছিল আয়নার মতো মসৃণ জলের উপর দিয়ে, তারায় ভরা আকাশের নিচে। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণটি বিপদের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে বরং একটি আনন্দময় নৌবিহার হয়েই উঠেছিল। ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে, পাল্ক প্রণালীর সংক্ষিপ্ত যাত্রার পর অন্ধকার নেমে যখন আমরা ভালভেটিটুরাইয়ের সাদা বালুকাময় তীরে অবতরণ করলাম, আমার দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছিল। কিন্তু এত বছর ধরে সংগ্রামকে সমর্থন করার পর তামিল ইলমের উপকূলে পৌঁছানোর আমার আনন্দ, বাতাসে ঝুলে থাকা বিষণ্ণতার কারণে চাপা পড়ে গিয়েছিল। থিলিপান তাঁর আমরণ অনশনের কয়েক দিন পার করেছিলেন এবং উপদ্বীপের জনগণ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের কাছে ন্যায়বিচারপ্রার্থী একজন ব্যক্তির এই অহিংস আন্দোলন নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিল এবং আন্তরিকভাবে এর সমর্থন করছিল। পরবর্তীকালে, উপদ্বীপে পৌঁছানোর পর আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার ছিল জাফনা তামিলদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, ঐতিহাসিক নাল্লুর কান্দাস্বামী মন্দিরে অবস্থানরত থিলেপানের সাথে দেখা করা।

এলটিটিই-এর ক্যাডার হিসেবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে থিলিপানের প্রতিরোধের ইতিহাসের সঙ্গে, এককভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতার দায়িত্ব নেওয়ার তাঁর সিদ্ধান্তটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কিট্টুর শাসনামলে তিনি জাফনা রক্ষার্থে বেশ কয়েকবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় পেটে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর জনগণের রাজনীতি ও মানসিকতা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির জন্য সুপরিচিত ছিলেন এবং একজন আমূল পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এলটিটিই-এর জ্যেষ্ঠ নারী কর্মীরা প্রায়শই জাতীয় সংগ্রামে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তাঁর দৃঢ় সমর্থনের কথা বলেন এবং নারী অধিকারের প্রসারে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁকে স্মরণ করা হয়। এমন ইতিহাসের কারণে তিনি যে শুধু কর্মীদের কাছেই নয়, জাফনার জনগণের কাছেও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। চুক্তি-পূর্ববর্তী আলোচনার সময় দিল্লিতে থিলেপানের সাথে একটি হোটেল কক্ষে থাকাকালীন বালার পরিচয় হয় এবং তিনি দ্রুতই এই মিশুক মানুষটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। জাফনায় সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, যখন থিলেপানের জীবন ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছিল, তখন তার সাথে পুনরায় দেখা হওয়াটা বালার জন্য ছিল এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও আবেগঘন অভিজ্ঞতা।

নাল্লুর কান্দাস্বামী মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই আমরা প্রখর সূর্যের নিচে সাদা বালির উপর বসে থাকা জনসমুদ্রের মুখোমুখি হলাম। সম্মিলিত আবেগ ও গাম্ভীর্যে বাতাস ভারী হয়ে ছিল। মঞ্চে উপস্থিত এই ম্লান হয়ে আসা যুবকটি স্পষ্টতই তাঁর জনগণের রাজনৈতিক অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়েও বেশি কিছু ছিল। থিলেপানের অনশন তামিল জাতির আত্মাকে নাড়া দিয়েছিল এবং অভূতপূর্ব সংহতিতে জনগণকে সংগঠিত করেছিল। অনুভব করা যাচ্ছিল, কীভাবে এক ভঙ্গুর তরুণের এই অসাধারণ আত্মত্যাগ হঠাৎ করেই তার জনগণের সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হয়ে এক অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করেছিল। থিলেপানের অনশন ছিল একটি সমষ্টিগত লক্ষ্যের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অতিক্রম করার এক সর্বোচ্চ কীর্তি। আক্ষরিক অর্থে, এটি ছিল আত্ম-ক্রুশবিদ্ধকরণের এক মহৎ কাজ, যার মাধ্যমে এই সাহসী যুবক নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, যাতে অন্যরা স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে। গভীর বিনয়ের সাথে, বালা এবং আমি পরলোকগত থিলিপানের উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য মঞ্চে উঠলাম। বেশ কয়েকদিন ধরে খাবার ও জল ছাড়া এবং শুকিয়ে ফেটে যাওয়া মুখ নিয়ে থিলিপান শুধু ফিসফিস করে কথা বলতে পারছিল। বালা দুর্বল হয়ে পড়া থিলিপানের আরও কাছে ঝুঁকে তার সাথে কথা বলল। স্বাভাবিকভাবেই থিলেপান রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা চলে গেলাম, তাকে আর কখনো জীবিত দেখিনি।

দিন যত গড়াচ্ছিল, থিলিপানের অনশন ততই কমে আসছিল। তিনি আর মঞ্চ থেকে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিতে পারছিলেন না এবং শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় বেশিরভাগ সময় চুপচাপ শুয়েই কাটাতেন। জনগণের চোখের সামনে থিলেপান যখন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, ভারত ও আইপিকেএফ-এর প্রতি তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভ আরও তীব্র হচ্ছিল। এই জনপ্রিয় যুবককে এমন যন্ত্রণাদায়কভাবে মরতে দেওয়ার দৃশ্যটি ভারত সরকার ও ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর নির্মমতার গভীরতা সম্পর্কে অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল। থিলেপানের মুমূর্ষু জীবন বাঁচাতে শুধু এটুকুই প্রয়োজন ছিল যে, ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ দীক্ষিত বিনম্র হয়ে থিলেপানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁকে এই আশ্বাস দেবেন যে ভারত সরকার তামিলদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। প্রকৃতপক্ষে, দিল্লি প্রথমদিকে থিলেপানের অনশনকে একজন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন খেয়ালখুশি হিসেবে উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু পরে যখন ঘটনাটি গতি লাভ করে এবং ভারত-বিরোধী মনোভাবসহ একটি জাতীয় গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়, তখন তারা গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। দিল্লির উদ্বেগের কারণেই মিঃ দীক্ষিত ‘পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে’ জাফনা সফরে গিয়েছিলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর, থিলিপানের অনশনের অষ্টম দিনে, মিঃ দীক্ষিত পাল্লালি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান, যেখানে মিঃ পিরাবাকরণ এবং বালা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বালা পরে আমাকে বলেছিলেন যে, মিঃ দীক্ষিত অভদ্র ও বিদ্বেষপূর্ণ ছিলেন এবং থিলেপানের অনশন কর্মসূচিকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তামিল জনগণকে উসকানি দেওয়ার লক্ষ্যে এলটিটিই-এর একটি উস্কানিমূলক কাজ হিসেবে নিন্দা করেছিলেন। জনাব পিরাবাকরণ অসাধারণ ধৈর্য প্রদর্শন করেন এবং ভারতীয় কূটনীতিককে নাল্লুরে গিয়ে মুমূর্ষু যুবকটির সাথে কথা বলে অনশন ছাড়াতে অনুরোধ করেন। তিনি তাকে আশ্বাস দেন যে ভারত তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। নিজের স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করে মিঃ দীক্ষিত এলটিটিই নেতার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুক্তি দেন যে এটি তাঁর সফরের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই অত্যন্ত সংকটময় সময়ে যদি শ্রী দীক্ষিত পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারতেন এবং তামিল জনগণের অনুভূতির প্রতি আন্তরিকভাবে যত্নশীল হতেন, তাহলে জাতিগত সংঘাতে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের পুরো ঘটনাটি সম্ভবত একটি ভিন্ন মোড় নিত। কিন্তু থিলেপানের এভাবে জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা জনগণের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর এই অনাকাঙ্ক্ষিত মর্মান্তিক মৃত্যু ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রতি অসন্তোষের বীজ গভীরভাবে বপন করেছিল। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষী’ ও দিল্লির প্রতি তাদের ভেঙে যাওয়া আস্থাকে আরও দৃঢ় করেছিল।

থিলিপানের মৃত্যুর পর আমি ভালভেত্তিতুরাইতেই থেকে গেলাম। এই শান্ত উপকূলীয় জেলে গ্রামটিতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ করছিলাম। তপ্ত গ্রীষ্মমন্ডলীয় উত্তাপে জর্জরিত ভালভেত্তিতুরাই এক অনন্য গর্বিত জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়, যাদের রয়েছে অসাধারণ সাহস এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ও প্রতিরোধের এমন এক ইতিহাস যা একটি ইতিহাসের পাতা পূর্ণ করে দেবে। আর এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহরেই আমি এই অসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামী থিলেপানকে আমার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম। উপদ্বীপ জুড়েই যেমনটা করা হয়েছিল, গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সামনে থিলেপানের ছবি সহ ছোট ছোট মোমবাতির আলোয় সজ্জিত মন্দির স্থাপন করা হয়েছিল। শোক প্রকাশের ঐতিহ্যবাহী তামিল সজ্জা হিসেবে বোনা শুকনো নারকেল পাতা এক খুঁটি থেকে অন্য খুঁটিতে এবং রাস্তার ধারে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মন্দির ও বিদ্যালয়গুলোর লাউডস্পিকার থেকে শোকসঙ্গীত উচ্চস্বরে বেজে উঠছিল। থিলিপানের ক্ষতবিক্ষত দেহটি সম্পূর্ণ সামরিক পোশাকে সজ্জিত ছিল এবং এলটিটিই-এর প্রতীকচিহ্নে আবৃত ছিল। মালায় সজ্জিত শবযাত্রাটি উপদ্বীপ জুড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে এই কিংবদন্তী শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে জনতা ভিড় জমিয়েছিল। সামরিক ড্রামের গম্ভীর বাদ্যি ভালভেত্তিতুরাই-এর বিশ্রামস্থল থেকে গ্রামের মধ্য দিয়ে শবযাত্রার পরবর্তী গন্তব্যের দিকে যাত্রার ঘোষণা দিচ্ছিল। যখন থিলেপানের খোলা শবযাত্রা শেষবারের মতো গ্রামের প্রধান সড়ক দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ জনতার সাথে নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম সেই যুবককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে, যাঁর অনশন ও আত্মত্যাগ স্বয়ং সত্যাগ্রহের গুরু মহাত্মা গান্ধীরও ঊর্ধ্বে ছিল। শুধু খাবারই নয়, তরল পানীয়ও প্রত্যাখ্যান করে থিলেপান তাঁর আত্মত্যাগের মাধ্যমে গান্ধীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।



জ্যেষ্ঠ কমান্ডারদের উপর নেমে আসা মর্মান্তিক ঘটনা

ভালভেত্তিতুরাইয়ের বিখ্যাত বাসিন্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন কুমারাপ্পা, যিনি এলটিটিই-এর একজন ঊর্ধ্বতন ক্যাডার এবং জাফনার কমান্ডার ছিলেন। তিনি সেখানে তাঁর বর্ধিত পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। কুমারাপ্পা সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে চেন্নাইয়ে আমাদের পুরোনো বন্ধু ছিলেন। আশির দশকের গোড়ার দিকে তিনি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিলেন এবং লন্ডনে আমাদের সাথে নিয়মিত দেখা করতে আসতেন। ১৯৮৩ সালের তামিল-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হলে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে আমাদের অনুসরণ করে চেন্নাই আসেন এবং সেখান থেকে পুনরায় সংগ্রামে যোগ দিতে জাফনার দিকে যাত্রা করেন। জাফনা থেকে তাকে বাত্তিকালোয়ায় পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই তাঁর স্ত্রী রঞ্জিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি তাঁর প্রেমে পড়েন। চুক্তিটি অবিলম্বে স্বাক্ষরিত হওয়ার পরের আশাব্যঞ্জক দিনগুলিতে, রঞ্জিনী কুমারাপ্পার সঙ্গে তাঁর বিয়ের জন্য ভালভেত্তিতুরাইতে এসেছিলেন। বালা যখন চেন্নাই থেকে রাজনৈতিক সফরে জাফনায় আসেন, কুমারাপ্পা সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তাঁকে নিজের বিয়ের প্রধান সাক্ষী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি বিয়ের উপলক্ষে চেন্নাইয়ে ছিলাম এবং রঞ্জিনীর সাথে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু আমি ভালভেত্তিতুরাইতে পৌঁছানোর পর কুমারাপ্পা প্রথম যে কাজগুলো করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল তাঁর নতুন স্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা। তিনি যখন তাঁর নববধূকে আমার সাথে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন, তখন আমি সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। অব্যাখ্যেয় কারণে, রঞ্জিনীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই সাধারণ ঘটনাটি আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে আছে। হয়তো রুপালি চাঁদের আলোয় কুমারাপ্পার মুখটা যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, যা ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠেছিল আনন্দে ভরা এক তরুণ মুখের সৌন্দর্য; কিংবা হয়তো রঞ্জিনীর লাজুকতার মাঝে ফুটে ওঠা তাদের পরস্পরের প্রতি স্নেহ। কিন্তু রাতটা তারায় ভরা ছিল এবং পরিবেশটা ছিল উষ্ণ ও শান্ত। কুমারাপ্পা ও রজনী একটি দুই আসনের সোফায় বসেছিলেন। তার হাতটি মেয়েটির কাঁধের উপর ছিল এবং আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি বর তার বধূর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু জাফনা কমান্ডার হিসেবে কুমারাপ্পার দায়িত্বের কারণে তিনি তাঁর নতুন স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ খুব কমই পেতেন। বালা নিয়মিত কুমারাপ্পার সঙ্গে জাফনা শহরে যাতায়াত করতেন। কুমারাপ্পার অনুপস্থিতিতে আমি প্রায়ই পৈতৃক বাড়িতে রঞ্জিনীর সাথে দেখা করতে যেতাম। সবকিছু খুব স্বাভাবিক ও মনোরম মনে হচ্ছিল। কে ভাবতে পেরেছিল যে তাদের উপর এমন এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে যা তার জীবন কেড়ে নেবে এবং রঞ্জিনীর হৃদয় ভেঙে দেবে?

আমি প্রায় বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রঞ্জিনীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমরা সৈকতে এক মনোরম সান্ধ্য ভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিল। কুমারাপ্পা বাড়িতেই ছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাঁকে সন্ধ্যা ৬টার দিকে চলে যেতে হবে। তার জোরাজুরিতে, সে যখন রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, রঞ্জিনী আর আমি একটু হাঁটতে গেলাম। আমরা হাঁটা সেরে দ্রুত ফিরে এলাম এবং যেহেতু তারা এক তরুণ, নববিবাহিত দম্পতি ছিল, আমি নীরবে চলে গেলাম। রঞ্জিনীর সাথে দেখা করে বাড়ি ফেরার পথে আমি ত্রিনকোমালির কমান্ডার পুলেন্দ্রনকে একটি বড় মোটরবাইকে করে প্রধান রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে যেতে দেখলাম। স্পষ্টতই সে তার বাইকের শক্তি এবং মুখে বাতাসের ঝাপটা উপভোগ করছিল। আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে তিনি কুমারাপ্পার দিকেই যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে দেখা হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি ছিল। আমি সাইকেলটা একটা গলিতে ঢোকাতেই সে আমাকে দেখল, আর তার খোলা মুখটা এক চওড়া সাদা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং সে হাত নেড়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। কুমারাপ্পার বিয়ের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই পুলেন্দ্রনেরও বিয়ে হয়েছিল। আরও একবার, দম্পতিটির বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বালার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমরা তামিলনাড়ুর তিরুপোরুরের মুরুগান মন্দিরে পুলেন্দ্রন ও সুবার বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে কয়েক বছর আগে মিঃ পিরাবাকরণেরও বিয়ে হয়েছিল।

পরদিন বালা আমাকে জানায় যে, শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী পয়েন্ট পেড্রোর উপকূলীয় জলসীমার কাছে সমুদ্রে কুমারাপ্পা ও পুলেন্দ্রনসহ এলটিটিই-এর আরও পনেরোজন ঊর্ধ্বতন সদস্যকে আটক করেছে। তাঁদেরকে শ্রীলঙ্কান ও ভারতীয় সামরিক কর্মীদের হেফাজতে পাল্লালি সামরিক ঘাঁটিতে আটক রাখা হয়েছিল। আমি বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিলাম, কিন্তু গুরুতরভাবে উত্তেজিত হইনি। আমি ভেবেছিলাম যে এটা একটা সামান্য ঘটনা এবং তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। জাফনার পরিস্থিতি শান্ত ও স্থিতিশীল ছিল। যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। আইপিকেএফ শান্তি বজায় রাখছিল এবং শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা ব্যারাকে আবদ্ধ ছিল। এছাড়াও, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ভারতের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করার পর এলটিটিই যোদ্ধাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদান করা হয়েছিল। তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি এমন ছিল যে, গ্রেপ্তারের পর কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটবে বলে কেউই আশঙ্কা করেনি। এলটিটিই-র ঊর্ধ্বতন কমান্ডার হিসেবে কুমারাপ্পা ও পুলেন্দ্রন আইপিকেএফ কর্মকর্তাদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন, তাই আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে ভারতীয়রা তাদের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না। আমরা ভেবেছিলাম, তাদের গ্রেপ্তারের ঘটনা নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভ্রান্তি দূর করলেই কেবল তাদের মুক্তি মিলবে। প্রকৃতপক্ষে, বালা আমার মাধ্যমে কুমারাপ্পার উদ্বিগ্ন তরুণী বধূকে এই বার্তাই দিয়েছিলেন। কিন্তু পল্লী ঘাঁটিতে হেফাজতে থাকা তাদের সঙ্গে দেখা করে পরের দিন বাড়ি ফেরার সময় বালার মন ছিল উদ্বিগ্ন ও গম্ভীর। যেভাবে তাদেরকে অপরাধী হিসেবে হেফাজতে রাখা হয়েছিল এবং তাদের চারপাশে বন্দুক তাক করে থাকা গম্ভীর চেহারার সিংহলী সৈন্যরা ছিল, তা দেখে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। ভবনটির বাইরে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা ও অল্পসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন ছিল। আইপিকেএফ-এর কমান্ডার মেজর জেনারেল হরকিরাত সিং বালা-কে জানান যে, শ্রীলঙ্কা সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এলটিটিই ক্যাডারদের কলম্বোতে পাঠানোর দাবি জানিয়েছে। ঘটনার নতুন মোড়ে বালা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তিনি অবিলম্বে ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ দীক্ষিতের সাথে যোগাযোগ করেন এবং এলটিটিই সদস্যদের মুক্তি নিশ্চিত করতে তাঁর কূটনৈতিক মধ্যস্থতা ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মিঃ দীক্ষিতকে এও হুঁশিয়ারি দেন যে, আমাদের ক্যাডারদের, যাদের মধ্যে কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার ও যুদ্ধবীর ছিলেন, কোনো ক্ষতি হলে তার গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে। মিঃ দীক্ষিত বালাকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

জয়াবর্ধনে সরকার, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, কট্টরপন্থী জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ললিত আথুলাথমুদালি, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির আগে অতীতে সংঘটিত কথিত ‘অপরাধের’ জন্য গ্রেপ্তারকৃত ক্যাডারদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলম্বোতে নিয়ে আসার দাবি জানিয়েছেন। কুমারাপ্পা ও পুলেন্দ্রন বাট্টিকালোয়া ও ত্রিনকোমালি জেলার ঊর্ধ্বতন সেনাপতি ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করার পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের তামিলদের কাছে যুদ্ধবীর হিসেবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আথুলাথমুদালি, যিনি বছরের পর বছর ধরে এই বিখ্যাত গেরিলা নেতাদের ব্যর্থভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, অবশেষে সৌভাগ্য লাভ করেন যখন এই কমান্ডাররা গ্রেপ্তার হয়ে তাঁর সৈন্যদের হেফাজতে আসেন। আমরা পুরোপুরি সচেতন ছিলাম যে, প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর আথুলাথমুদালির অধীনস্থ কুখ্যাত গোয়েন্দা এজেন্টদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের কলম্বোতে পাঠানো হলে তাদের জীবনের ওপর গুরুতর বিপদ নেমে আসবে। শ্রীলঙ্কার পুলিশ ব্যবস্থার পরিভাষায় ‘জিজ্ঞাসাবাদ’ শব্দটির একটি ভিন্ন অর্থ ছিল — নির্যাতন এবং এলটিটিই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিচারে মৃত্যুদণ্ড। শ্রীলঙ্কার পুলিশ ও সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা আটককৃতদের মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের জঘন্য ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, এতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে হেফাজতে থাকা আমাদের ক্যাডাররা নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হবেন। বালা, আইপিকেএফ-এর অনুমতি নিয়ে, কুমারাপ্পা, পুলেন্দ্রন এবং অন্যান্য ক্যাডারদের সঙ্গে দেখা করেন, যাঁদের অধিকাংশই আমাদের পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁদের পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত ও নাটকীয় মোড় সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা হতবাক ও উত্তেজিত ছিলেন। তারা জানত যে, ‘জিজ্ঞাসাবাদের’ জন্য কলম্বোতে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। তারা নিজেদের মধ্যে তাদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল। তারা তাদের নেতা জনাব পিরাবাকরণকে লেখা চিঠির মাধ্যমে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। বালা এই মর্মান্তিক ও গুরুতর ঘটনাগুলো সম্পর্কে মিঃ পিরাবাকরণকে অবহিত করেন এবং চিঠিগুলো হস্তান্তর করেন। চিঠিগুলোতে এলটিটিই নেতাকে ক্যাডারদের একটি সর্বসম্মত ও গোপন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছিল যে, এলটিটিই-এর ঐতিহ্য অনুসারে, তারা সিংহলী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া এবং জিজ্ঞাসাবাদের আড়ালে বর্বর নির্যাতন ও সম্ভাব্য মৃত্যুর শিকার হওয়ার চেয়ে বরং আত্মহত্যা করাকেই শ্রেয় মনে করবে। তাদের চিঠিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, তারা সিংহলী বর্ণবাদী রাষ্ট্রের এমন কোনো দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সম্মানজনক মৃত্যু বরণ করতে চান, যা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও দৃঢ় প্রতিরোধের ইতিহাসকে কলঙ্কিত ও দুর্বল করে দেবে। তারা সায়ানাইড ক্যাপসুল দাবি করেছিল।

এই বিধ্বংসী ঘটনাপ্রবাহে জনাব পিরাবাকরণ গভীরভাবে বিচলিত ও মর্মাহত ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বে আইপিকেএফ ছিল এবং সাধারণ ক্ষমার আওতায় ক্ষমা পাওয়া তাঁর ক্যাডারদের মুক্তি নিশ্চিত করা ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ও দায়িত্ব। তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে মিস্টার দীক্ষিতের ওপর সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করার জন্য তিনি বালা-কে অনুরোধ করলেন। পরদিন সকালে বালা কলম্বোতে মিঃ দীক্ষিতের সাথে যোগাযোগ করতে পল্লী বিমান ঘাঁটিতে ছুটে গেলেন। থিলেপান পর্বের চেয়েও ভয়াবহ ও ব্যাপক মাত্রার আরেকটি বিপর্যয়ের সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে, ভারত-এলটিটিই সম্পর্কের আরেকটি বড় সংকট এড়াতে হলে এলটিটিই ক্যাডারদের নিরাপদ মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য বালা ভারতীয় কূটনীতিকের কাছে অনুনয়, হুমকি ও তর্ক করেছিলেন। বালা মিঃ দীক্ষিতকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভারত সরকার যদি এলটিটিই সদস্যদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি ঘটতে পারে এবং তামিল মাতৃভূমির শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বালা আমাকে বলল, মিঃ দীক্ষিত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন এবং জয়াবর্ধনেকে এই বিপজ্জনক ও চরম পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সংকটটিকে আরও জটিল করে তুলেছিল মিঃ দীক্ষিত এবং আইপিএফকে কমান্ডারের মধ্যেকার বৈরী ও তিক্ত সম্পর্ক, যিনি ভারতীয় কূটনীতিকের কাছ থেকে আদেশ নিতে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। সময় ফুরিয়ে আসছিল। মিঃ দীক্ষিত দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে থাকা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ঘটনার এই বিস্ফোরক মোড় সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করতে ব্যর্থ হন এবং এই ভেবে নিজেকে ভ্রান্ত ধারণায় রাখেন যে, তিনি সেই ধূর্ত ‘বুড়ো শিয়াল’-কে প্রভাবিত করতে পারবেন, যে তার যুদ্ধমন্ত্রীর কূট ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ সমর্থক ছিল। দুই বছর পর কলম্বো সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলাকালে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জনাব প্রেমাদাসার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জয়াবর্ধনের কঠোর মনোভাবের জন্য প্রধানত ললিত আথুলাথমুদালিই দায়ী ছিলেন। জনাব প্রেমাদাসা আমাদের বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী একনিষ্ঠ সংকল্প নিয়ে জয়াবর্ধনেকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং এলটিটিই ক্যাডারদের কলম্বোতে নিয়ে আসার দাবি পূরণ না হলে পদত্যাগের হুমকিও দিয়েছিলেন। অবশেষে জয়াবর্ধনে ললিতের হুমকিতে নতি স্বীকার করলেন এবং ভারতীয় হাই কমিশনারের অনুরোধ বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। জনাব দীক্ষিত বালা-কে জানান যে, এলটিটিই যোদ্ধাদের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য কলম্বো সরকারের সাথে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং আগামী ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় তাদেরকে বিমানে করে কলম্বোতে নিয়ে যাওয়া হবে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে মিঃ পিরাবাকরণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, হেফাজতে থাকা তাঁর সহকর্মীদের শেষ ইচ্ছা পূরণ করা তাঁর কর্তব্য। জনাব পিরাবাকরণ এবং তার কমান্ডাররা প্রত্যেকে নিজের সায়ানাইড ক্যাপসুলটি খুলে বালা ও মাথায়া উভয়ের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন এবং বন্দী ক্যাডারদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সায়ানাইড ক্যাপসুলের মালা পরে, বদলির সেই নির্ণায়ক দিনে বালা ও মাথায়া অনিচ্ছা ও দ্বিধা নিয়ে ক্যাডারদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কুমারাপ্পা তাঁর স্ত্রীকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। পুলেন্দ্রানও একই কাজ করেছিলেন। দুই ছোট সন্তানের জনক ও বিবাহিত হন তাদের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আর এভাবেই এলটিটিই ক্যাডারদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কলম্বো যাওয়ার নির্ধারিত ফ্লাইটের কয়েক মিনিট আগে কুমারাপ্পা, পুলেন্দ্রন এবং অন্য পনেরো জন কমরেড একযোগে সায়ানাইড ক্যাপসুলগুলোতে কামড় বসালেন। এলটিটিই বন্দীদের ঘিরে থাকা শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা যখন তাদের চোখের সামনে ঘটে চলা ভয়াবহ বিপর্যয়টি উপলব্ধি করল, তখন তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং এই সম্মিলিত আত্মহত্যাকে বাধা দেওয়ার এক মরিয়া চেষ্টায় রাইফেলের বাট দিয়ে এলটিটিই ক্যাডারদের পেটাতে শুরু করল। কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল। কুমারাপ্পা ও পুলেন্দ্রনসহ বারোজন ক্যাডার ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পাঁচজন ক্যাডার সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যান এবং হাসপাতালে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় এলটিটিই ক্যাডারদের গণ-আত্মহত্যার খবর জনসাধারণ এবং আমাকে জানানো হয়েছিল। ভালভেত্তিতুরাইয়ের এলটিটিই ঘাঁটি থেকে আমাদের ওয়াকি-টকি সেটের মাধ্যমে খবরটি জানানো হচ্ছিল এবং নামগুলো ধীরে ধীরে ও ভেবেচিন্তে পড়ে শোনানো হচ্ছিল: কুমারাপ্পা, শেষ; পুলেন্দি আম্মান চলে গেলেন, এবং তারপর একের পর এক নাম আসতে থাকল যতক্ষণ না এই মর্মান্তিক ঘটনার তালিকাটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। আমি সেখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এটা কীভাবে ঘটতে পারে? এটা আসলে সত্যি হতে পারে না। কী ঘটেছে? এবং তারপর দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কান্নার শব্দ। আমাদের বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে কুমারাপ্পার স্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছিল। আর অপর দিক থেকে ভেসে আসছিল অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা ও শোকের সেই সুস্পষ্ট আর্তনাদ: আরও একটি পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছিল, তারপর আরও একটি, এবং আরও একটি, যতক্ষণ না গ্রামটি একটি খোলা, উন্মুক্ত শবগৃহে পরিণত হলো।

তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যে এটি একটি প্রথা যে, লোকেরা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানায়, বিশেষ করে ভালভেত্তিতুরাইয়ের মতো ছোট গ্রামে, যেখানে বেশিরভাগ মানুষ একে অপরকে চেনে। যেখানে শহীদ ক্যাডাররা জাতীয় বীরে পরিণত হয়েছিলেন, সেখানে সবাই তাঁদের সাহসিকতাকে স্যালুট জানাতে, তাঁদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এবং তাঁদের দুঃখে অংশীদার হতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে, পরের সন্ধ্যায়, ভালভেত্তিতুরাইতে বসবাসকারী আমার এক সিংহলী বান্ধবী, ভানিথা—যিনি এলটিটিই-র একজন ঊর্ধ্বতন ক্যাডার জনাব নাদেসানের স্ত্রী—এর সাথে আমরা শহীদ ক্যাডারদের সকল পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গ্রামের লোকেরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জড়ো হয়ে এই অবাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিল। অবিশ্বাস ও শোকই ছিল প্রধান দুটি অনুভূতি। পুরুষেরা জড়ো হয়ে ফিসফিস করছিল, আর নারী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা মেঝেতে একসাথে বসে সম্মিলিত শোক প্রকাশে বিলাপ করছিল এবং বুকে আঘাত করছিল।

পরদিন সকালে কুমারাপ্পার নববধূ রঞ্জিনীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে আমি বালার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। আমার ভয় হচ্ছিল। আমরা কীভাবে এই যুবতীর মুখোমুখি হবো? আমরা আর কী বলতে পারতাম? তার বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার জন্য পোশাক পরতে ও প্রস্তুত হতেই আমার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমার হালকা রঙের শাড়িটি শোকের প্রতীক ছিল।

বালা আর আমি শোকাহত ও বিচলিত গ্রামটির মধ্য দিয়ে অল্প পথ হেঁটে কুমারাপ্পার বাড়িতে গেলাম, যেখানে রঞ্জিনী তার পরিবারের সঙ্গে থাকছিল। বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই আমরা একই দিকে যাওয়া এক বিশাল ভিড়ের অংশ হয়ে গেলাম। আমরা বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই কান্নার শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠল। কুমারাপ্পার বাড়ির সামনের গেটের দিকে যাওয়া ভিড়ে ঠাসা গলিটায় ঢুকতেই ভিড়টা সরে গিয়ে আমাদের নির্বিঘ্নে যেতে দিল। রঞ্জিনী শোকে মুহ্যমান ও প্রলাপ বকছিল, বুঝতে পারছিল না কোথায় বা কীভাবে তার এই অসহনীয় যন্ত্রণা সামলাবে। গেট থেকে কয়েক গজ দূরেই সে আমাদের দেখতে পেয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমাকে জড়িয়ে ধরে বেড়ার দিকে ঠেলে দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল। “মাসি, মাসি,” সে চিৎকার করে বলল, “আমার স্বামী, আমার স্বামী,” আমার কাঁধে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে ভেতরে নিয়ে গেলাম, যেখানে বাড়িটা ঠাসাঠাসি করে মেঝেতে অসংখ্য মহিলা আত্মীয়-স্বজনে ভরা ছিল; তাঁরা রঞ্জিনী ও কুমারাপ্পার পরিবারের শোকে সান্ত্বনা দিতে এবং তাদের দুঃখে অংশীদার হতে সেখানে এসেছিলেন।

সারা রাত ধরে রঞ্জিনীর মানসিক যন্ত্রণা চলতে থাকল। যখন আমি ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম, তখন রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে আসা রঞ্জিনীর “আঠান, আঠান, আঠান” বলে আকুতিভরা ডাক আমার মনকে জাগিয়ে রাখছিল। (তামিল সংস্কৃতিতে একজন মহিলা তার স্বামীকে সম্বোধন করার জন্য পরিচিত প্রথম নামটি ব্যবহার করেন না, বরং তাকে সম্বোধন করার জন্য ‘আত্তান’ নামক সম্মানসূচক শব্দটি গ্রহণ করেন।)

কিন্তু রঞ্জিনীর বাড়িতে শোক প্রকাশই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রক্রিয়ার শেষ ছিল না। মূল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি পরের সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। গ্রামের খেলার মাঠে এটি একটি গণ-সর্বজনীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল। এমন একটি ঘটনার আবেগ আমি কীভাবে সামলাব? কিন্তু আমাকেও, আর সবার মতোই, তা করতে হয়েছিল। এরই মধ্যে, শহীদ এলটিটিই ক্যাডারদের জাতীয় বিদায়ের আয়োজন চলার সময়, উদ্ধারকৃত মরদেহগুলো শেষ রাতের জন্য বাড়ি পাঠানো হয়েছিল।

বারোজন শহীদ বীরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভ্যালভেত্তিতুরাই ময়দানে জনতার ঢল নেমেছিল। সারিবদ্ধ খোলা কফিনগুলোর পাশ দিয়ে লোকজন হেঁটে যাওয়ার সময় পরিবেশটা ছিল বিষণ্ণ। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের বিশেষভাবে পরিচিত এক ব্যক্তির পায়ের কাছে থেমে কাঁদছিল। রঞ্জিনী ও সুবা (পালেন্দ্রনের স্ত্রী) হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ছিলেন এবং আত্মীয়স্বজনরা তাদের আটকে রেখেছিলেন। হারানের স্ত্রী কুহা এবং তার দুই সন্তানও পরিবার ও বন্ধুদের সমর্থনে শোকাহত স্বজনদের ভিড়ে ছিলেন। চারিদিক থেকে কান্নার শব্দ আসছিল। কবিতা, গান ও বক্তৃতার আকারে শোকগাথাগুলো লাউডস্পিকারে উচ্চস্বরে বেজে উঠছিল। পরিহাসের বিষয় হলো, শোকসভায় ভাষণ দিতে আসা এলটিটিই-র অন্যতম প্রধান বক্তা সন্তোষম, এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। হতাশ ও হতোদ্যম জনাব পিরাবাকরণ এবং এলটিটিই নেতৃত্ব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং মাঝে মাঝে তাঁর সবচেয়ে অনুগত, বিশ্বস্ত ও জ্যেষ্ঠ কিছু এলটিটিই ক্যাডারের কফিনের পাদদেশে কিছুক্ষণ থেমে ভাবছিলেন, যারা বছরের পর বছর ধরে তাঁকে অনুসরণ করে এসেছেন।

মিঃ পিরাবাকরণের প্রস্থানের পরপরই, তামিল প্রথা অনুসারে, দাহকার্যের পূর্বে রঞ্জিনী, সুবা ও কুহাকে শ্মশান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। রঞ্জিনী তার বিপরীত দিকে চলতে থাকা কফিনটি আঁকড়ে ধরার জন্য ছটফট করছিল, তাই তাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। “আথান, আথান,” সে এমন এক কানে চিৎকার করে উঠল যা তার আকুতি আর শুনতে পাচ্ছিল না। সুবা যখন পুলেন্দ্রানের কফিনটি তার দৃষ্টির আড়ালে চিরতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সেটি আঁকড়ে ধরার জন্য তার তীব্র চেষ্টাকে বাধা দিতে হয়েছিল। কফিনগুলো এক সারিতে, মর্যাদাপূর্ণভাবে, অপেক্ষারত চিতার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তামিল ঐতিহ্য অনুসারে সাদা ভের্টি পরিহিত ও অনাবৃত বক্ষে, বয়স্ক পিতারা তাঁদের পুত্রদের কফিনের অগ্রভাগে নীরবে ও হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল তুলে দেওয়া হলো, এবং বাতাসে সামরিক অভিবাদন ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে, তারা একযোগে এগিয়ে গিয়ে চিতার আগুনে নিক্ষেপ করল, যা তাদের বংশধরদের চূড়ান্ত বিলুপ্তির সূচনা করল। আকাশের দিকে ঘন ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখে লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে দাঁড়াল এবং শোকাহত বিশাল জনতার মধ্য থেকে একটি আর্তনাদ ভেসে এল। পুরো ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। কীভাবে এই অবস্থা হলো? কেন এত মানুষকে এভাবে মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছিল? এমন ক্ষতি ও যন্ত্রণা পাওয়ার জন্য মানুষগুলো কী করেছিল? প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি বড় বৈপরীত্য ছিল যে, যখন যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকার কথা ছিল, তখন জনগণ এমন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিল এবং সংগ্রামটি এমন চাপের মুখে পড়েছিল। থিলিপানের আত্মত্যাগের এত অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিপর্যয় নেমে আসায় জনগণের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী ও দিল্লি জনগণের চোখে পুরোপুরি কলঙ্কিত হয়েছিল। কলম্বোর প্রতি অবিশ্বাস আরও গভীর হলো। এমন ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, যা আমার বিশ্বাস, কখনোই পুরোপুরি সেরে উঠবে না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান থেকে আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে ফিরেছিলাম। মাত্র কয়েকদিন আগেও আমি যে সুখী বরদের চিনতাম, আর পুলেন্দ্রন ও কুমারাপ্পার সেই বিশাল, সতেজ হাসির সাথে কফিনের ভেতরের প্রাণহীন দেহগুলো এবং এইমাত্র দেখা দৃশ্যটির কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি চেন্নাই ও ভালভেত্তিতুরাইয়ের অন্যান্য ক্যাডারদেরও চিনতাম এবং আমার মধ্যে এক গভীর শূন্যতা ও দুঃখবোধ জন্মালো। জীবনের উত্থান-পতন ও ভঙ্গুরতা সম্পর্কে আমি এক দুঃখজনক ও তিক্ত শিক্ষা পেলাম।

গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কমবেশি এক অপরিবর্তনীয় অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এলটিটিই এবং আইপিকেএফ-এর মধ্যকার সম্পর্ক আর কখনোই আগের মতো থাকেনি, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং নিরীহ সিংহলিদের প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড ছিল জাতীয় শোকের দুর্ভাগ্যজনক বহিঃপ্রকাশ। জলবায়ু ছিল অত্যন্ত বিস্ফোরক। এলটিটিই এবং আইপিকেএফ-এর মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছিল। জাফনায় সহিংসতার একাধিক ঘটনা ঘটেছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে জনগণ প্রকাশ্যে ভারতীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ করেছিল। এরই মধ্যে, জয়াবর্ধনে সরকার সিংহলি বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার জন্য এলটিটিই-কে দায়ী করে এবং তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভারতের কাছে দাবি জানায়। ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল সুন্দরাজি এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী কে.সি. পান্ত কলম্বোতে উড়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। সামরিক অভিযান শুরু এবং এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করার ভারতীয় সিদ্ধান্তের কথা কলম্বোকে জানানো হয়েছিল। তার কৌশলটি অবশেষে সফল হওয়ায় জয়াবর্ধনে আনন্দিত ছিলেন। অর্থাৎ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কামানগুলোকে তামিল টাইগার গেরিলাদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়া, যাদেরকে সেনাবাহিনীই প্রশিক্ষণ, অস্ত্রসজ্জিত ও ভরণপোষণ করেছিল। এটি জয়াবর্ধনের জন্য একটি কূটনৈতিক বিজয় হলেও তামিলদের জন্য তা সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। এলটিটিই-কে বলপূর্বক নিরস্ত্র করার জন্য জাফনায় ভারতীয় সামরিক অভিযানের নির্ধারিত তারিখ ছিল ১০ই অক্টোবর। তাদের সামরিক মহড়া সম্পর্কে তামিল জনগণকে অন্ধকারে রাখতে এবং সম্ভাব্য সামরিক বাড়াবাড়ি ও যুদ্ধকালীন নৃশংসতার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমালোচনা দমন করার জন্য, ভারতীয় সেনাবাহিনী বড় ধরনের সামরিক আক্রমণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, ১০ই অক্টোবর ভোররাতে জাফনায় মুক্ত গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে একটি আকস্মিক ও দ্রুত অভিযান শুরু করে। ‘এলামুরাসু’ ও ‘মুরাসোলি’-র ছাপাখানাগুলো বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হয়। রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশনগুলোতে হামলা চালানো হয় এবং সমস্ত সম্প্রচার ব্যবস্থা অকার্যকর করে দেওয়া হয়। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র জাফনার জনগণের মতামত ও প্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের মূল হাতিয়ার, অর্থাৎ তাদের গণমাধ্যমকে ধ্বংস করার মতো জঘন্য অপরাধ করেছে। ১০ই অক্টোবর সকালে, জাফনার বিখ্যাত ডাচ দুর্গ থেকে ভারতীয় সেনারা শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে সশস্ত্র এলটিটিই ইউনিটগুলি তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ভারত-এলটিটিই যুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়ে তামিল জাতিকে সহিংসতা, মৃত্যু ও ধ্বংসের এক নতুন এবং অভূতপূর্ব চক্রে নিমজ্জিত করে।



‘অপারেশন পবন’

ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির শর্তানুযায়ী শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বে শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েনের পূর্ববর্তী বিবেচনার সময়, পরিস্থিতি দাবি করলে এলটিটিই-কে জোরপূর্বক নিরস্ত্র করতে বাহাত্তর ঘণ্টা সময় লাগবে বলে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের যে মূল্যায়ন, তা একটি গুরুতর সামরিক ভুল হিসাব এবং এলটিটিই-এর যুদ্ধাস্ত্রের শক্তি, রণকৌশল ও সংকল্পের অবমূল্যায়ন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ১৯৮৭ সালের ১০ই অক্টোবর জাফনার মাটিতে যখন সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ধরে নিয়েছিল যে তাদের কাজ একটি ছোট গেরিলা দলকে দ্রুত নির্মূল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ‘অপারেশন পবন’ সাংকেতিক নামের এই অভিযানে ভারতীয় সেনারা এলটিটিই ক্যাডারদের জোরপূর্বক নিরস্ত্র করার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এলটিটিই নেতৃত্বকে আটক করার মাধ্যমে সংগঠনটির শীর্ষ নেতৃত্বকে নির্মূল করা। ভারতীয়দের মনে হয়েছিল, প্রধানের অনুপস্থিতিতে এলটিটিই ক্যাডাররা অসংগঠিত ও মনোবলহীন হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু অভিযানের শুরু থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনী এলটিটিই-এর এক অপ্রত্যাশিত ও প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। মিঃ পিরাবাকরণ এবং তাঁর ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের আটক করার উদ্দেশ্যে ভারতীয়রা ১২ই অক্টোবর জাফনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আকাশপথে কমান্ডো অভিযান চালায়। তারা শীঘ্রই বুঝতে পারল যে নিরস্ত্র করার প্রক্রিয়াটি তাদের প্রত্যাশার মতো সহজ কাজ হবে না। অভিযানটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাসে অন্যতম প্রধান সামরিক বিপর্যয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

ভারতীয় গোয়েন্দারা তথ্য পেয়েছিল যে, মিঃ পিরাবাকরণের সদর দপ্তর জাফনার উপশহর কোক্কুভিলের পীরামবাড়ি লেনে অবস্থিত ছিল, যা জাফনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা অনুষদ থেকে অল্প দূরত্বে অবস্থিত। এই স্থাপনাগুলোর জটিল কাঠামোর মধ্যবর্তী একটি খোলা জায়গা আকাশপথে অভিযানের জন্য অবতরণের এক আদর্শ ক্ষেত্র প্রদান করেছিল এবং ভারতীয়দের একটি হঠকারী ও ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক অভিযানে নামতে প্রলুব্ধ করেছিল। সামরিক কৌশল ও রণনীতিতে তাঁর প্রখর সহজাত প্রবৃত্তির কারণে জনাব পিরাবাকরণ আগেই তাঁর সদর দপ্তরে একটি বড় ধরনের কমান্ডো অভিযানের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে মাঠটি চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। আগাম আশঙ্কা করে তিনি মাঠের চারপাশের বিশ্ববিদ্যালয় ভবনগুলোতে তার বাছাই করা ক্যাডারদের মোতায়েন করলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। ১২ই অক্টোবর ভোররাতে হেলিকপ্টারগুলো থেকে ১৩তম শিখ লাইট ইনফ্যান্ট্রি এবং প্যারা কমান্ডো সৈন্যরা নির্ধারিত খোলা মাঠে নামার সাথে সাথেই, সেখানে অপেক্ষারত এলটিটিই-এর মেশিনগান থেকে তাদের ওপর প্রচণ্ড ও নির্মম গুলিবর্ষণ শুরু হয়। সৈন্যদের জন্য আরও গুরুতর ছিল মেশিনগানের আঘাতে ভারতীয় হেলিকপ্টারগুলোর ক্ষতি, যা এলটিটিই-এর গোলাবর্ষণে আটকা পড়া সহকর্মীদের শক্তিশালী ও সমর্থন জোগাতে আরও সৈন্য অবতরণের পথ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছিল। চারিদিক থেকে ঘেরাও ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় জওয়ানরা ১২ই অক্টোবর মধ্য সকাল পর্যন্ত জীবনপণ লড়াই করেছিলেন, যেদিন তাঁদের শেষ গুলিটি ছোড়া হয়েছিল। বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টায় সৈন্যরা মরিয়া হয়ে বেয়নেট হামলা চালাল। এই ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী বলার জন্য কেবল একজন ভারতীয় সৈনিক বেঁচে ছিলেন। এই যুদ্ধে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ঊনত্রিশ জন শিখ কমান্ডো নিহত হন। ইতিমধ্যে, মিঃ পিরাবাকরণকে নির্মূল করার সামরিক উদ্দেশ্য সাধনে একনিষ্ঠভাবে প্যারা কমান্ডোরা শিখ প্লাটুন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তার সদর দপ্তরে পৌঁছে তারা জানতে পারলেন যে, ভারতীয় অভিযান শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই মিঃ পিরাবাকরণ গোপনে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই অতি আত্মবিশ্বাসী ও অবিবেচনাপ্রসূত সামরিক অভিযানটিই এলটিটিই-কে নিরস্ত্রীকরণ অভিযানের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক তামিল বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সংঘটিত সবচেয়ে ভয়াবহ নৃশংসতার অন্যতম একটির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। অবরুদ্ধ ও অস্থির ভারতীয় প্যারা কমান্ডোরা, অন্ধকারে অপরিচিত অঞ্চলে এমন এক লক্ষ্যের খোঁজে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছিল যা তারা কখনও দেখেনি, এবং এই নিষ্ফল সামরিক অভিযানের আশেপাশে থাকা সমস্ত তামিল বেসামরিক নাগরিককে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল। আটকে পড়া প্যারাট্রুপারদের জন্য মর্টার ও আর্টিলারি হামলা বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিকটবর্তী জাফনা ডাচ দুর্গ থেকে মরিয়া ও বিচ্ছিন্ন প্যারা কমান্ডোদের উদ্ধার ও সাহায্য করার জন্য পাঠানো ট্যাঙ্কের একটি দল ঘাসের ডগার মতো মানুষ কেটে ফেলে বেসামরিক হতাহতের তালিকা আরও দীর্ঘায়িত করে। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের দ্বারা সৃষ্ট অহেতুক হত্যাকাণ্ডের পর সেখান থেকে চলে গেলে, থেঁতলে যাওয়া ও ছিন্নভিন্ন দেহ এবং বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া লাশ এলাকাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এই সামরিক দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে মোট চল্লিশজন তামিল বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং কয়েক ডজন আহত হন।

‘অপারেশন পবন’ এগিয়ে চলার ও তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে উপদ্বীপের ভালিগামাম সেক্টরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে কামানের গোলা বর্ষণ হতে থাকে, যা সম্পত্তিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং অন্যদের স্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দেয়। ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা তামিল বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডটি উপদ্বীপের প্রধান সড়কগুলো ধরে জাফনা শহরের দিকে তাদের বহুমুখী অগ্রযাত্রার সঙ্গেই সংঘটিত হয়েছিল। জাফনা শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে জওয়ানরা বন্দুকবাজ সৈন্যদের দ্বারা তামিল বেসামরিক নাগরিকদের নৃশংস মৃত্যু ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের এক দীর্ঘ সারি রেখে যায়। বিদেশি দখলদার সেনাবাহিনীর মতো আচরণ করে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের লুটের মাল আদায় করে নিল। আক্রমণকারী ভারতীয় বাহিনীর জওয়ানদের দল যখন অগণিত তামিল নারীর ওপর পাশবিক যৌন সহিংসতা চালাচ্ছিল, তখন তারা আতঙ্ক ও ঘৃণায় চিৎকার করে উঠছিল। যখন ‘শান্তিরক্ষীরা’ তামিল নারীদের সবচেয়ে পবিত্র বলে বিবেচিত সতীত্ব, মর্যাদা ও গর্ব লঙ্ঘন করছিল, তখন তাদের আর্তনাদ বাতাসে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আক্রমণকারী বাহিনীর যাত্রাপথের প্রতিটি বাড়িঘর লুটপাট করা হয়েছিল। প্রতিটি বাড়ি থেকে নগদ টাকা, গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করা হয়েছিল। জাফনা আক্রমণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য এক বিরাট বিজয় ছিল, কিন্তু জাফনার সাধারণ নাগরিকদের জন্য তা ছিল এক ধাক্কা, আতঙ্ক ও অপমান। ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষী’ বাহিনীর বিরুদ্ধে গণ-হতাশা ও ক্ষোভ এলটিটিই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি জনপ্রিয় সহানুভূতি ও সমর্থনে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয়রা হেলিকপ্টার গানশিপ, কামান, মর্টার ও ট্যাংক মোতায়েন করে একটি বড় ধরনের প্রচলিত সামরিক আক্রমণ চালালে, এলটিটিই ক্যাডাররা তাদের ভৌগোলিক সুবিধা এবং চিরায়ত নগর গেরিলা কৌশল কাজে লাগায়। অবশেষে তারা পরিকল্পিত তিন দিনের অভিযানটিকে ধীর করে দুই সপ্তাহের অভিযানে পরিণত করতে সফল হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর হাতে ব্যাপক হতাহত ও সম্পত্তির বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়ে যুদ্ধক্লান্ত তামিল বেসামরিক নাগরিকরা এখন নিজেদেরকে ’শান্তিরক্ষা’র ট্রোজান হর্সরূপী এক অতুলনীয় হিংস্র শত্রুর দ্বারা তাদের ভূমির আরেকটি সামরিক দখলদারিত্বের মাঝে দেখতে পেল।

এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে আপাতদৃষ্টিতে শুরু হওয়া ‘অপারেশন পবন’ তার প্রাথমিক দিনগুলিতে তীব্রতার কারণে কেবল অমার্জনীয় সংখ্যক বেসামরিক মানুষকে হত্যা ও পঙ্গুই করেনি, বরং জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশকে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুতির শিকার করেছে। জাফনার বাসিন্দারা নির্ধারিত শরণার্থী শিবিরে পালিয়ে গিয়েছিল, আর অন্যরা যুদ্ধের মূল রণক্ষেত্রের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিল। যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তারা অপ্রত্যাশিত ও আক্রমণাত্মক ভারতীয় সৈন্যদের হাতে মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জাফনা জেনারেল হাসপাতাল থেকে আহত এলটিটিই ক্যাডারদের উপদ্বীপের ভাদামারচ্চি ও চাভাকাচ্চেরি জেলার স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে সরিয়ে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ছোট এবং অপ্রতুল সরঞ্জামযুক্ত স্থানীয় হাসপাতালগুলো এলটিটিই-এর হতাহত এবং ক্রমবর্ধমান গুরুতর আহত বেসামরিক নাগরিকদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল। বাস্তুচ্যুত মানুষদের অনেকেই ভাদামারাচ্চি সেক্টরের ভালভেত্তিতুরাইতে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এলটিটিই-এর কিছু ক্যাডার তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ভালভেত্তিতুরাইতে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। এবং ভালভেত্তিতুরাইয়ের জনগণ এই জাতীয় সংকটে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের গভীর দেশপ্রেম ও অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে, যখন বহু পরিবার গোপনে আহত এলটিটিই ক্যাডারদের আশ্রয় ও বাসস্থান প্রদান করেছিল। এই মানুষগুলোর মধ্যে একজন ছিলেন কিট্টুর মা, যিনি স্নেহের সাথে ‘কিট্টু আম্মা’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তামিল ইলমের একজন কট্টর ও অনমনীয় প্রবক্তা এবং এলটিটিই-এর একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সমর্থক। তিনি স্বেচ্ছায় এই সংগ্রামের প্রয়োজনে তাঁর বাড়ি ও হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন। এই অসাধারণ মাতৃতুল্য মহিলা, যাঁর এলটিটিই ক্যাডারদের ভরণপোষণ ও সমর্থন দেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস ছিল, জাফনা মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে ভারতীয় জওয়ানদের উপর এলটিটিই-র অতর্কিত হামলায় গুরুতর আহত প্রবীণ যোদ্ধা পট্টু আম্মানকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁকেই সবচেয়ে নিরাপদ বাড়ি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই অভিযানে আহত হওয়া প্রথম এলটিটিই ক্যাডার ছিলেন পট্টু আম্মান এবং তাঁকে দ্রুত জাফনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে পেটের গুরুতর আঘাতের জন্য তাঁর জরুরি জীবন রক্ষাকারী অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর প্রাথমিক সুস্থতার শেষে তাকে ভালভেটিত্তুরাইতে কিট্টু আম্মার বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিট্টু আম্মার বাড়িতে পট্টু আম্মানের সাথে আরও দুইজন সিনিয়র ক্যাডার যোগ দেন। কিন্তু পট্টু আম্মানের আরও চোট ছিল। স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিতে ট্রাইসেপ পেশী ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এই মারাত্মক আঘাতের জন্য নিরন্তর পরিচর্যা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন ছিল। তার পায়ে ও পায়ের পাতায় ছোটখাটো আঘাত ছিল। অন্য কথায়, তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন।



কুখ্যাত গণহত্যা

যখন আমরা জানতে পারলাম যে পট্টু আম্মান এবং অন্যান্য এলটিটিই ক্যাডারদের আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে কিট্টুর বাড়িতে রাখা হয়েছে, তখন তারা কেমন আছে তা দেখতে আমরা গেলাম। আমরা দেখলাম, বাড়িটিকে একটি অস্থায়ী হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং আহত ক্যাডাররা তাদের বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিট্টুর মা দায়িত্বে ছিলেন। ষাটোর্ধ্ব কিট্টু আম্মা উষ্ণ মাতৃস্নেহে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই এই কর্মীদের যত্ন নিতেন ও তাদের মনোরঞ্জন করতেন এবং তাঁর বর্ণময় ভাষা, প্রাণবন্ত রসবোধ ও চমৎকার দুষ্টু হাসিতে তাদের মন ভালো করে দিতেন। কাছের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা খাবার জোগাড় করে এবং বাজার করে দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিলেন। আমার নার্সিং দক্ষতার কারণে আমি পট্টু আম্মান এবং বাকি ক্যাডারদের চিকিৎসার কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাকে সাহায্য করতে এবং এলটিটিই-এর চিকিৎসক দলের ওপর থেকে কিছুটা চাপ কমাতে সক্ষম হয়েছিলাম। পট্টু আম্মানের পেটের ক্ষতটি ভালোভাবে সেরে গেছে। কিন্তু তার হাতের ক্ষতটা মারাত্মক ছিল। ড্রেসিংটা বিশাল ছিল এবং তা থেকে রস ঝরছিল। প্রকৃতপক্ষে, পট্টু আম্মানের হাতের আঘাত এতটাই গুরুতর ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল যে, ক্ষতস্থানটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও পরিষ্কার করার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে তাঁকে নিয়মিত অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত। আমি পট্টু আম্মানসহ গুরুতর আহতদের চিকিৎসার জন্য পয়েন্ট পেড্রো বেস হাসপাতালে (যা মান্থিকাই হাসপাতাল নামেও পরিচিত) নিয়ে গিয়েছিলাম।

ভাদামারাচ্চির মান্থিকাই হাসপাতালে যুদ্ধের পূর্ণ ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত বেসামরিক নাগরিক ও আহত ক্যাডাররা ওয়ার্ডগুলো ভরে ফেলেছিল। এই স্থানীয় হাসপাতালটির সম্পদ তার পূর্ণ ক্ষমতায় ব্যবহৃত হচ্ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসা ও কর্মী সংকট মোকাবেলায় স্থানীয় কর্মীদের সহায়তা করছিল নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সংস্থা ‘মেডিসিনস স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স’-এর একদল নিবেদিতপ্রাণ ডাক্তার ও নার্স। পট্টু আম্মানের সাথে ক্লিনিকে নিয়মিত পরিদর্শনের সময় আমি দেখলাম, রক্তাক্ত, রক্তক্ষরণরত এবং ভয়াবহ ক্ষতের যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা আহতদের অবিরাম স্রোত হাসপাতালে এসে পৌঁছাচ্ছে। তাঁরা জরুরি চিকিৎসার জন্য চাভাকাচ্চেরি জেলা থেকে দশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মান্থিকাই হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন। বিচলিত ও হতবাক রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা আমাদের জানিয়েছেন যে, চাভাকাচেরিতে ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষীরা’ বেসামরিক নাগরিকদের ওপর একটি বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। দিনটি ছিল ১৯৮৭ সালের ২৭শে অক্টোবর, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এক লজ্জার দিন এবং তামিল জনগণের যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাসে এক বিভীষিকাময় দিন। ভারতীয় হেলিকপ্টার গানশিপগুলো চাভাকাচেরি শহরে উড়ে এসে স্থানীয় বাজারটির উপর ক্রমাগত চক্কর দিতে শুরু করেছিল। বাজারটি তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অলসভাবে কেনাকাটা করা লোকেদের ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিল। হেলিকপ্টার গানশিপগুলো হঠাৎ করে অসতর্ক ক্রেতাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করলে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হেলিকপ্টারগুলো থেকে রকেট ছোঁড়া হয়, যা ভিড়ের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে বাজারে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে আশ্রয় নিল। একবার এই ভাসমান মৃত্যুযন্ত্রগুলো ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পর, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এলাকাটিতে ছিন্নভিন্ন দেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল; আহতরা যন্ত্রণা ও আতঙ্কে ছটফট করছিল, তাদের গুরুতর এবং প্রায়শই মারাত্মক আঘাত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকজন যানবাহন খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে, হাসপাতালটি গুরুতর আহত রোগীতে ভরে গিয়েছিল। হাসপাতালের এই সংকটে আমি সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। উন্নততর চিকিৎসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আহত বেসামরিক নাগরিকরা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জাফনা জেনারেল হাসপাতালে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। মাত্র এক সপ্তাহ আগে ২১শে অক্টোবর জাফনা হাসপাতালে ঘটে যাওয়া আরেকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর মানুষের স্মৃতিতে তখনও তাজা ছিল। সামরিক বর্বরতার এই তাণ্ডবে, ভারতীয় সৈন্যরা হাসপাতালে অতর্কিতে ঢুকে একুশজন কর্মরত ডাক্তার, নার্স ও শ্রমিক এবং শয্যাশায়ী অসুস্থ রোগীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সৈন্যরা হাসপাতালে প্রবেশ করতেই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে, তারা রোগী ও কর্মীদের ওপর স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করতে এবং গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করে। সহযোগী মর্টারের গোলাবর্ষণে ওয়ার্ডগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং ধোঁয়া ও ধুলোয় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। শান্তি ও আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে হাত তোলা কর্মীদের জবাবে ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষীরা’ খুব কাছ থেকে গুলি ও গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারতীয় সৈন্যদের এই বিনা উস্কানির বর্বরতায় আরও পঁচান্ন জন হাসপাতাল কর্মী ও রোগী গুরুতরভাবে আহত হন। সুতরাং, জাফনা জেনারেল হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে জনগণের আশঙ্কা বোঝা কঠিন ছিল না।

একটি বড় ধরনের চিকিৎসাজনিত জরুরি অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই, ভর্তি কেন্দ্র এবং একমাত্র অপারেশন থিয়েটারটি জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন এমন আহত বেসামরিক লোকে ভরে গেল। অপারেশন কক্ষে সব বয়সের আহত রোগীদের সাথে তাদের উদ্বিগ্ন আত্মীয়-স্বজনরা গাদাগাদি করে ছিলেন, যারা প্রিয়জনের জীবন বাঁচাতে পারে এমন চিকিৎসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। পেটে গুরুতর আঘাত নিয়ে এক তরুণী অপারেশন টেবিলে ছিলেন। তার ছিঁড়ে যাওয়া অন্ত্র থেকে স্প্লিন্টারের টুকরো পরিষ্কার করা হচ্ছিল এবং একাধিক ছেঁড়া অংশ পুনরায় সেলাই করা হচ্ছিল। ডাক্তারদের আঘাতের চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করার সময়, অন্য একজন রোগীর এক আত্মীয় তার পায়ের রক্তক্ষরণ হওয়া ধমনীর স্থানে চাপ দিচ্ছিলেন। আমি যে ত্রিশ বছর বয়সী পুরুষ রোগীর পরিচর্যা করছিলাম, তার বুকে একটি ছিদ্র এবং পেটে গভীর ক্ষত ছিল। তার ইতিমধ্যেই পেরিটোনাইটিস হয়ে গেছে, এই আশঙ্কায় ডাক্তাররা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তার বাম উরু থেকে রক্তক্ষরণ ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, আমরা যে ক্ষতগুলো সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম তার নিচে গুরুতর আঘাত ছিল। আঘাতের সময় প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে তার মাথায় লাগানো রক্তমাখা একটি ব্যান্ডেজ মাথার খুলির গভীর ক্ষতের তীব্রতা ঢেকে রেখেছিল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম জলের ধারাটা কোন দিক থেকে আসছে, এমন সময় অনুভব করলাম আমার পায়ের ওপর উষ্ণ কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছে। আমি নিচে তাকিয়ে দেখলাম রোগীর মাথা থেকে রক্ত ​​গড়িয়ে পড়ছে। ব্যান্ডেজ সরানোর পর মাথায় একটি দীর্ঘ ও অস্ত্রোপচার-অযোগ্য ক্ষত দেখা গেল। এই হতভাগ্য লোকটির জন্য কারও কিছুই করার ছিল না: তার অন্তিম সময় অত্যন্ত আসন্ন ছিল। উদ্বেগে কপাল কুঁচকে যাওয়া তার আত্মীয়স্বজনেরা অপারেশন কক্ষের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকে মৃত দেখে শোকে আর্তনাদ করে উঠল। অপেক্ষাকক্ষের অন্য এক কোণে, একদল উদ্বিগ্ন মুসলিম পুরুষ তাদের এক নিকটাত্মীয়ের ছিন্নভিন্ন দেহের ওপর ঝুঁকে ছিল, এই আশায় যে ডাক্তাররা হয়তো ছিঁড়ে যাওয়া অংশগুলো পুনরায় জোড়া লাগানোর অলৌকিক কোনো কাজ করতে পারবেন। কোনো লাভ হলো না। মৃত্যু সেদিন জয়ী হয়েছিল। হতাশ হয়ে আত্মীয়রা তাদের পরিবারের একজনের শরীরের অর্ধেক অংশ নিয়ে এসেছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হচ্ছিল এবং সেগুলো ময়লার ঝুড়িতে জমা হচ্ছিল। ছিটকে পড়া রক্তে মেঝেটা চটচটে ছিল। এবং বাতাস উদ্বেগ ও আতঙ্কে ভারী হয়ে ছিল। সেদিন চাভাকাচেরিতে ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষীদের’ হাতে ত্রিশজন তামিল বেসামরিক নাগরিক খুন হন এবং আরও পঁচাত্তরজন মারাত্মক ও অঙ্গহানির শিকার হন।

কয়েক ঘণ্টা এবং কয়েক ডজন হতাহতের পর, দিনের মতো ভাঙা ও ছিন্নভিন্ন দেহগুলো সারানোর কাজ শেষ হলে এবং রোগীরা বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে ওয়ার্ডে ফিরে গেলে, এই অস্ত্রোপচারের যুদ্ধক্ষেত্রটি পরিষ্কার করাই কেবল বাকি ছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত ব্যবহৃত ঘরটির দিকে তাকালাম। সাদা মোজাইক মেঝে জুড়ে রক্তের ধারা এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছিল। ময়লায় উপচে পড়া ব্যাগগুলো থেকে বেরিয়ে থাকা অধিকারবঞ্চিতদের হাত-পা দেখে গা শিউরে উঠত। বালতিতে আলগাভাবে পড়ে থাকা রক্তাক্ত সোয়াবগুলো এক মরিয়া অস্ত্রোপচারের কাহিনি বলছিল। হাত ধোয়ার জলের বাটিগুলো এখন ধুলোমাখা গোলাপি রঙের হয়ে গিয়েছিল। যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপসারণে সাহায্য করা হয়েছিল, সেগুলোর মতোই প্রাণহীন ব্যবহৃত সার্জিক্যাল দস্তানাগুলো পরিষ্কার করার পর পুনরায় ব্যবহারের জন্য পুনরুজ্জীবিত হওয়ার অপেক্ষায় র‍্যাকে নিস্তেজভাবে ঝুলছিল। সন্ধ্যার ঘটনাগুলোতে কেবল রাগই হতে পারে। নিরীহ মানুষের ওপর এমন জঘন্য নৃশংসতাকে ন্যায্যতা দেওয়ার মতো যুক্তি মানব মন খুঁজে পেতে পারে, এটা অকল্পনীয় বলে মনে হয়েছিল। শিকারদের নির্বিচার প্রকৃতি আমাকে আমার নিজের সৌভাগ্য এবং ভঙ্গুর নশ্বরতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। আমার এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না যে, সেদিন আমি যে হতাহতদের দেখেছিলাম তাদের থেকে আমি কোনোভাবে আলাদা এবং এই ধরনের বিধ্বংসী ঘটনা থেকে আমি সুরক্ষিত থাকব। আমি কেন হব? এই যাত্রায় আমি সৌভাগ্যক্রমে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিলাম না। কিন্তু এই মানুষগুলোর যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ দেখে আমি সেইসব শক্তির পেছনের যুক্তি নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম, যারা বিদেশি দখলদারিত্বের এই স্বৈরাচারী নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই জনগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছিল। আমার মতে, নিপীড়নের বর্বর প্রকৃতি এবং তামিল জনগণের ওপর চালানো গণহত্যাই তাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের রাজনৈতিক অধিকার এনে দিয়েছিল।

ভালিগামামকে সামরিক কেন্দ্রবিন্দু করে, ভারতীয় সৈন্যরা এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করার সামরিক অভিযানের পরবর্তী ক্ষেত্র হিসেবে উত্তরে ভাদামারাচ্চি এবং দক্ষিণে থেনমারাচ্চি অঞ্চলের চাভাকাচ্চেরির দিকে নজর দিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের হাতে সর্বপ্রথম চাভাকাচেরি পতন হয়। ওই এলাকায় তল্লাশি ও ধ্বংস অভিযান চলাকালে বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, তামিল নারীদের ধর্ষণ এবং তামিল জনগণের সম্পত্তি লুটপাটের ঘটনাগুলো সুস্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

জাতীয় সংগ্রামের বছরগুলিতে চাভাকাচেরির জনগণের অসাধারণ সাহস ও অঙ্গীকারের এক দীর্ঘ ও অনন্য ইতিহাস রয়েছে। এটি বিপুল সংখ্যক এলটিটিই ক্যাডার এবং অনেক শহীদের আবাসস্থল ছিল। পরবর্তীকালে, চাভাকাচেরি জনগণের দ্বারা সমর্থিত ও পরিচালিত এলটিটিই-এর প্রতিরোধ ভারতীয় সৈন্যদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমাগত পুনর্গঠিত ও সংগঠিত হয়ে এলটিটিই ক্যাডাররা বিক্ষিপ্ত নগর গেরিলা হামলা চালাত। প্রকৃতপক্ষে, চাভাকাচেরিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক দখলদারিত্বের মধ্যেও এলটিটিই ক্যাডারদের টিকে থাকার সাফল্য তাদের সাহস ও সংকল্পের প্রমাণ দিয়েছে। ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্বের এই সময়কালে চাভাকাচেরিতে এলটিটিই গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার। তিনি ছিলেন তামিল চেলভান, এলটিটিই-এর রাজনৈতিক শাখার বর্তমান প্রধান।

ভাদামারাচ্চি জেলার উপর বর্ধিত বিমান তৎপরতা এবং ভাদামারাচ্চির উপকণ্ঠে মাঝে মাঝে ভারতীয় পদাতিক টহল দলকে গোয়েন্দাগিরি করতে দেখা যাওয়া থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, ভারতীয় সামরিক নেতৃত্ব এলটিটিই-র এই মূল ভূখণ্ডের দিকে তাদের মনোযোগ ঘুরিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকায় এর উপস্থিতি ও কার্যক্রম আরও জোরদার হবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং, যখন আমাদের অনুসন্ধানকারী দল আমাদের জানালো যে জাফনা-উডুপিটি প্রধান সড়ক ধরে একটি ভারতীয় টহল দলকে ধীরে ধীরে এগোতে দেখা গেছে, আমরা বুঝে গেলাম যে আমাদের সময় এসে গেছে: আমাদের বাড়ি খালি করে ভাদামারচ্চির আরও গভীরে চলে যেতে হবে। আমাদের সামনে এটাই একমাত্র উপায় ছিল। আমাদের ভূখণ্ডের উত্তরে ছিল এক বিশাল সমুদ্র, পাল্ক প্রণালী, যা ভারত মহাসাগরের একটি অংশ এবং দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে। শ্রীলঙ্কা ও ভারতের যুদ্ধজাহাজ দ্বারা উত্তরের জলসীমায় নৌ টহল আপাতত গভীর সমুদ্রে অভিযান কার্যকরভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া, উত্তর দিগন্তের শেষ প্রান্তে অপেক্ষা করছিল ভারত, যে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ভান্নির গভীর জঙ্গলে স্থায়ী গেরিলা জীবনও আমাদের জন্য কোনো বাস্তবসম্মত বিকল্প ছিল না। সর্বপ্রথম আমাদের বালার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করতে হয়েছিল। যদি তিনি আরও তরুণ এবং সুস্থ থাকতেন, তাহলে অবশ্যই এটি একটি সম্ভাবনা হতো। আর দ্বিতীয়ত, যেহেতু আমরা দুজনেই সংগঠনের সামরিক দিকের চেয়ে রাজনৈতিক দিকের সঙ্গে বেশি যুক্ত ছিলাম, তাই জঙ্গলের গভীরে গেরিলা যুদ্ধের মাঝে লুকিয়ে থাকার চেয়ে সমাজের মানুষের সঙ্গে অথবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমরা সংগ্রামে আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারতাম। আর অবশ্যই, একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল নিয়মিত ইনসুলিন সরবরাহ পাওয়া। জঙ্গলাঞ্চলে বালার জন্য নিয়মিত ইনসুলিনের সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু সেসব বিবেচনা বাদ দিলে, আমাদের প্রধান উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের মাঝে বসবাস করা, এবং আমরা ভেবেছিলাম যে ভাদামারাচ্চিতে ভূগর্ভস্থ জীবনে আমরা টিকে থাকতে পারব। তাছাড়া, সংঘাতের প্রাথমিক পর্যায়ে বালা আশা করেছিলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য মিঃ পিরাবাকরণ তাঁকে ডাকবেন, কিন্তু ভারতীয়রা তাদের সামরিক অভিযান থামাতে আগ্রহী ছিল না। ভারতীয় সামরিক অভিযানের এই পর্যায়ে, ‘অপারেশন পবন’-এর প্রধান লক্ষ্য শ্রী পিরাবাকরণ উপদ্বীপ থেকে সরে এসে ভান্নির গভীর জঙ্গলে ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নগর ও জঙ্গল উভয় প্রকার গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালনা করছিলেন।





5 ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা খোঁজা হচ্ছে

সি টাইগার্সের প্রবীণ কমান্ডার সুসাই, সংঘাত শুরু হওয়ার সময় ভাদামারাচ্চির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন এবং ভাদামারাচ্চিতে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সুসাই-ই উপদ্বীপের সামরিক পরিস্থিতি এবং ভাদামারাচ্চির দিকে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে বালাকে নিয়মিতভাবে অবহিত করতেন। তারা ভাদামারচ্চি সেক্টরে এলটিটিই-এর সামরিক শক্তি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করার প্রতিরোধ পদ্ধতি নিয়ে প্রায়শই আলোচনা করতেন। এলাকাটিতে এলটিটিই-এর জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে বালা বিশ্বাস করতেন যে, প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রে অগ্রসরমান ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নেওয়া আমাদের ক্যাডারদের জন্য বৃথা হবে। ভালিগামাম ও চাভাকাচ্চেরিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক অগ্রযাত্রার নৃশংস ইতিহাস বিবেচনা করে, আমাদের মূল্যায়নে, এলটিটিই-র প্রতিরোধের একটি প্রচলিত পদ্ধতি হতো পাল্লালি ও ভালভেত্তিতুরাই সেনা শিবির থেকে ভাদামারাচ্চির ওপর নির্বিচার গোলাবর্ষণ করে ওই সেক্টরে একটি বড় ধরনের আক্রমণের আগে এলটিটিই-র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়া। এরকম একটি পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবেই অসহনীয় বেসামরিক হতাহতের কারণ হতো। এই ধরনের সামরিক আক্রমণ ও ব্যাপক বেসামরিক হতাহতের মুখে এলটিটিই শেষ পর্যন্ত জেলাটি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হতো। আমরা মনে করেছিলাম, এলটিটিই যখন একটি বিকল্প ও টেকসই সামরিক কৌশল গ্রহণ করতে পারত, তখন জনগণকে এমন ধ্বংসযজ্ঞের মুখে ঠেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় ছিল। তদুপরি, শ্রীলঙ্কার বাহিনীর ‘অপারেশন লিবারেশন’—যে সামরিক অভিযানের কারণে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঘটেছিল—তার এত অল্প সময়ের মধ্যেই জনগণকে জীবন ও সম্পত্তির এমন ধ্বংসযজ্ঞের শিকার করা তাদের জন্য এক অসহনীয় যন্ত্রণা হবে বলে আমরা মনে করেছিলাম। গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার পর সুসাই বালার মতামতের যৌক্তিকতা মেনে নিলেন এবং এলাকাটি কামানের গোলার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেল। ভাদামারচ্চিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চলাকালীন তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা একটি ভূগর্ভস্থ নগর গেরিলা বাহিনী হিসেবে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

জাফনা উপদ্বীপে পৌঁছানোর পর থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি অংশ ভালভেটিতুরাইয়ের প্রান্তে অবস্থিত শ্রীলঙ্কার সেনা ঘাঁটিতে শিবির স্থাপন করে রেখেছিল। কিন্তু সংঘাত শুরুর সময় জওয়ানদের একটি অনুসন্ধানকারী দলের সামান্য প্রচেষ্টা ছাড়া, ভালভেত্তিতুরাই দখল করার জন্য সেই ঘাঁটি থেকে আর কোনো বড় ধরনের অগ্রযাত্রা হয়নি। স্কাউটিং জওয়ানদের ওপর গেরিলা হামলায় তারা তাড়াহুড়ো করে নিজেদের পোস্টে ফিরে গিয়েছিল। পরিবর্তে, অবশেষে যখন সেনাবাহিনী এলো, তখন তারা ভিন্ন একটি দিক থেকে ভাদামারাচ্চির দিকে তাদের সামরিক অভিযান শুরু করলো: প্রধান জাফনা-ভালভেত্তিতুরাই সড়ক ধরে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী একেবারে দোরগোড়ায় এসে পড়ায়, আমরা শিবির ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াই বিচক্ষণতার কাজ বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। এই জীবন-মরণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমি আমার গোছানো জিনিসপত্র ও মালপত্রের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলাম যে, আমার বাস্তব পরিস্থিতি এই সম্পত্তির বোঝা বহনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি যে পরিস্থিতিতে ছিলাম তা বদলানোর জন্য আমার কিছুই করার ছিল না, তাই আমাকে পরবর্তী সেরা বিকল্পটি বেছে নিতে হয়েছিল। আমার জিনিসপত্র হস্তান্তর করার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি অপ্রয়োজনীয় সম্পত্তি ত্যাগ করার দিকে, কিংবা বলা যায়, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেছে নেওয়ার দিকে মনোযোগ দিলাম। ঠাসাঠাসি হাইয়েস ভ্যানটির দিকে এক ঝলক তাকাতেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে বইয়ের বাক্সগুলোকেই প্রথমে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমাদের কাছে লন্ডন থেকে ভারতে পাঠানো দামী পাঠ্যবই ও কল্পকাহিনীর এক বিশাল সংগ্রহ ছিল এবং আমরা সেগুলো সঙ্গে করে জাফনায় নিয়ে এসেছিলাম। বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা জ্ঞানের এই ভান্ডারটি ছেড়ে দিতে আমরা অনিচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু সেখানে আবেগের কোনো অবকাশ ছিল না। এগুলোই ছিল ফেলে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে সহজ জিনিস, এবং মানুষের জন্য সংরক্ষণ করতেও সবচেয়ে সুবিধাজনক। কিন্তু যখন আমরা বইগুলো বিতরণ করছিলাম, তখন আমাদের নিশ্চিত করতে হয়েছিল যে সেগুলো যেন শিক্ষিত পরিবারগুলোর কাছেই যায়, কারণ শিক্ষার পটভূমি নেই এমন কোনো পরিবারে ইংরেজি বইয়ের বাক্স গেলে তা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সূত্র খোঁজা সন্দেহবাতিক ভারতীয়দের কাছ থেকে বাড়ির বাসিন্দাদেরকে যথেষ্ট বিপদের মুখে ফেলে দিত। রান্নাঘরের বাসনপত্রগুলো ছিল বেঢপ জিনিস, যেগুলো আমাদের ফেলে আসতে হয়েছিল এবং সেগুলো ফেলে দিতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। পোশাকগুলো অগ্রাধিকার অনুসারে সাজানো হয়েছিল। আমার বিশেষভাবে পছন্দের কয়েকটি পোশাক বেছে নেওয়ার সামান্য আনন্দটুকু আমি নিজেকে উপভোগ করার সুযোগ দিলাম। কিন্তু বেশিরভাগকেই পরিস্থিতির উপযুক্ততা বিবেচনা করে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আমি আমাদের জামাকাপড় দুটো ব্যাগে গুছিয়ে নিলাম, একটা বালার জন্য আর একটা আমার নিজের জন্য। এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না, তাই আমাদের বেঁচে থাকার জন্য টর্চ ও ব্যাটারি অপরিহার্য ছিল। আমি বাড়িতে ব্যবহৃত কেরোসিনের বাতিটাও বহন করতে প্রস্তুত ছিলাম। জরুরি অবস্থায় কাজে লাগতে পারে ভেবে, আমি ব্যাগের এক কোণায় কয়েকটি মোমবাতি আর দেশলাইয়ের বাক্স গুঁজে রাখলাম। অবশেষে, সেগুলো কাজে লেগেছিল। বাকি জিনিসপত্রগুলো সুটকেসে ঠেসে ভরে বিভিন্ন বাড়িতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এই ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার’ ফলে আমার সারাজীবনের ‘সঞ্চয়ের’ চার-পঞ্চমাংশ উধাও হয়ে গেল। আমার শেষ একটি জিনিস ছেড়ে দেওয়ার বাকি ছিল, আমার ছবির অ্যালবামটা। আমার পারিবারিক অ্যালবামের ফ্রেমে বাঁধানো ছোটবেলার স্কুলের ছবি, বিয়ের ছবি ইত্যাদি এবং ঐতিহাসিক ও আবেগঘন সব জিনিসপত্র প্লাস্টিকের স্তরে স্তরে ঢেকে দেওয়া হলো এবং একদল কর্মী সেগুলোকে একটি জমিতে নিয়ে গেল। সেখানে, রাতের আঁধারে, সে ছবিগুলো নির্দয়ভাবে পুঁতে ফেলল, যাতে সেগুলোর পলাতক মালিকের কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট না থাকে। আমি আশা করেছিলাম যে তারা বেঁচে থাকবে। বলা বাহুল্য, তারা তা করেনি। দুই বছর পর যখন আমি ভাদামারাচ্চিতে ফিরে আসি, তখন ছবিগুলো তাদের স্যাঁতসেঁতে কবর থেকে খুঁড়ে বের করা হয় এবং দেখা যায় যে সেগুলো পচনের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ছত্রাক প্লাস্টিকের ভেতরে প্রবেশ করে প্রিয়জনের মুখ, স্মরণীয় দৃশ্য এবং মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে বিকৃত করে দিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি আমার অতীত হারিয়ে ফেলেছি।

আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা হবে মূল সড়ক ও উপকূলীয় এলাকা ছেড়ে ভাদামারাচ্চির একেবারে মূল ভূখণ্ডে চলে যাওয়া। ভাদামারাচ্চি জুড়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া সরু গলিগুলোর অদ্ভুত জাল আমাদের একটি ভৌগোলিক সুবিধা দিয়েছিল এবং কোথায় স্থানান্তরিত হব সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল। বালার কাছে এই সবকিছু খুবই যৌক্তিক ও স্বস্তিদায়ক মনে হলো, কারণ তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধব শুধু ভাদামারাচ্চির এই অংশেই বাস করত তাই নয়, ছেলেবেলায় সে বহু বছর এই এলাকায় আনন্দের সাথে খেলাধুলা করে কাটিয়েছিল এবং এখানকার ভূখণ্ড সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তার পুরোনো বন্ধু, বাড়িঘর, দোকানপাট, যে স্কুলে সে পড়ত, অলিগলি, এলাকার গন্ধ—সবকিছু বালার মনে স্মৃতিকাতরতা জাগিয়ে তুলছিল, আর আমরা যে বিপদে পড়েছিলাম তা তাকে সজোরে তার ছেলেবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

আমরা ভালভেত্তিতুরাই থেকে সরে আসার পরপরই ভারতীয় সৈন্যরা নিঃশব্দে প্রবেশ করে কৌশলগত স্থানে প্রহরা চৌকি ও চেকপয়েন্ট স্থাপন করে এবং নিজেদের অবস্থান সুসংহত করে। তারপর, ধাপে ধাপে তারা তাদের উপস্থিতি বাড়াতে থাকে, যতক্ষণ না দখল সম্পূর্ণ হয় এবং জওয়ানরা শহর ও প্রধান সড়কগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।


কারাভেদ্দিতে প্রবেশ

আমাদের জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করেন শুক্লা, যিনি ছিলেন এলটিটিই-এর একজন জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ কর্মী এবং ভাদামারচ্চির একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কারাবেড্ডি সেক্টরের রাজনৈতিক শাখার দায়িত্বে ছিলেন। এই যুদ্ধে অভিজ্ঞ স্থানীয় কর্মী, তাঁর ভূগোল ও মানুষ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে, আমাদের জীবনে এক নির্ধারক ভূমিকা পালনকারী হয়ে ওঠেন। শুক্লা ভালভেত্তিতুরাই থেকে প্রায় চার মাইল দূরে আমাদের জন্য একটি বাড়ি খুঁজে দিল এবং আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিল। কারাভেদ্দির কালাদ্দিতে অবস্থিত এই অসাধারণ আধুনিক বাড়িটি পট্টু আম্মান এবং অন্যান্য আহত ক্যাডারদের থাকার জন্য প্রয়োজনের চেয়েও বেশি ছিল, যারা ভারতীয় সৈন্যদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির কারণে একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখান থেকে পট্টু আম্মান আপাতত তার ক্ষতের চিকিৎসার জন্য মান্থিকাই হাসপাতালে যাতায়াত অব্যাহত রাখতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা ছিলাম এমন একটি দল, যার সদস্য সংখ্যা ওঠানামা করত, কিন্তু আমরা যে অভিন্ন বিপদের মধ্যে ছিলাম এবং আশ্রয় ও নিরাপত্তার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা-ই আমাদের একতাবদ্ধ করেছিল।

ভাদামারাচ্চি ভূখণ্ডে ভারতীয় সামরিক অনুপ্রবেশ ছিল অবিচলিত ও পরিকল্পিত। ভারতীয়দের ভৌগোলিক ভূখণ্ড সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই কম বা একেবারেই ছিল না এবং গ্রামাঞ্চলের গলিপথের অসাধারণ ও অনন্য জালসদৃশ জটিলতা একজন নবাগতের কাছে বিভ্রান্তিকর। যদিও এটি দখলদার সৈন্যদের জন্য একটি অসুবিধা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল, এটি এলটিটিই গেরিলাদের একটি কৌশলগত সুবিধা দিয়েছিল এবং গ্রামবাসীদেরও ভারতীয় সৈন্যদের এড়িয়ে চলার উপায় করে দিয়েছিল। অনুপ্রবেশকারীদের জন্য এই বহু ব্যবহৃত পথগুলোতে নিজেদের পথ চিনে নিতে শেখার জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই হতভম্ব ভারতীয়রা তাদের দখলের প্রথম দিকে নিয়মিত টহল কেবল প্রধান সড়কগুলোতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। আর এটা আমাদের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত ছিল। প্রাথমিকভাবে, আহত কর্মীদের, বিশেষ করে পট্টু আম্মানকে, সেরে ওঠার জন্য আরও বেশি সময় দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন না হয়েই বালা ও আমি পরিস্থিতি এবং ঘটে চলা ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

ইরোসের প্রাক্তন নেতা, বালা কুমার, যিনি নিজেও ভাদামারাচ্চি দলের সদস্য, এই সময়ে আমাদের নতুন শিবিরে বালার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভারতীয় থাকাকালীন সময় থেকেই বালা কুমার বালার পরিচিত ছিলেন এবং তিনি এলটিটিই-এর রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। যেহেতু তার সংগঠনটি ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষীদের’ সাথে সংঘাতে লিপ্ত ছিল না, তাই ভারতীয় সামরিক নেতৃত্বের কাছ থেকে এলটিটিই-এর কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি একটি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। তাছাড়া, একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে শত্রুভাবাপন্ন ভারতীয়দের চেয়ে এলটিটিই-এর প্রতিই তাঁর সহানুভূতি বেশি ছিল এবং তিনি ভারতীয় বাহিনীর চিন্তাভাবনা ও গতিবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ভাদামারাচ্চিতে থাকা ভারতীয় কমান্ডারদের কাছ থেকে পাওয়া তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বার্তাগুলোর মধ্যে একটি ছিল বালা এবং ভারতীয় সামরিক উচ্চ কমান্ডের মধ্যে একটি বৈঠকের প্রস্তাব। এই ধরনের বৈঠকের আন্তরিকতা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান হলেও, যুদ্ধ শেষ করার একটি সুযোগ তৈরি হতে পারে এই ভেবে উদ্বিগ্ন বালা, মিঃ পিরাবাকরণকে এই বার্তাটি পৌঁছে দিলেন। সদা সতর্ক পীরাবাকরণ বেশ বিচক্ষণতার সাথেই এই প্রস্তাবটিকে বালা-কে বন্দী করার একটি কৌশল হিসেবে দেখেছিলেন এবং তাঁকে ভারতীয় সেনাপতিদের সাথে সাক্ষাৎ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জনাব পিরাবাকরণ তাঁর সিদ্ধান্তে সঠিক ছিলেন। ভারতীয়রা এই ছলনার সুযোগ নিয়ে বাত্তিকালোয়ায় এলটিটিই-র এক ঊর্ধ্বতন ক্যাডারকে আটক করে। সৌভাগ্যবশত, আমরা ফাঁদে পা দিইনি। বালার দখল ভারতীয় অভিযানের জন্য একটি বড় প্রচারমূলক বিজয় হিসেবে গণ্য হতো এবং তাতে ইন্ধন জোগানোর কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিল না। তাদের প্রচারযন্ত্র পুরোপুরি সক্রিয় করা হয়েছিল। কলম্বো আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ করত এবং ভারতীয়দের সাথে আঁতাত করে তামিল জনগণের কাছে অনবরত অবিশ্বাস্য সামরিক সাফল্যের গল্প এবং বন্দী, নিহত বা আত্মসমর্পণকারী এলটিটিই ক্যাডারদের অতিরঞ্জিত সংখ্যা পরিবেশন করত। যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ‘সংবাদ’ পরিবেশন ছিল অপতথ্য প্রচারের একটি কার্যকর পদ্ধতি, যার লক্ষ্য ছিল তামিল জনসাধারণ ও এলটিটিই ক্যাডার উভয়কেই মনোবলহীন করা। এই প্রেক্ষাপটে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, বালা কিংবা পট্টু আম্মান কাউকেই ধরা পড়তে বা নিহত হতে দিয়ে ভারতীয় প্রচারযন্ত্রকে কোনো চাঞ্চল্যকর খবর দেব না। বালা বা আমি, কেউই ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে জীবিত ধরা পড়তে চাইনি।

ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের সামরিক দখলদারিত্ব জোরদার করেছে এবং কৌশলগত শহরগুলিতে শিবির স্থাপন ও উপস্থিতি বাড়িয়ে ভাদামারাচ্চির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আরও কড়া করেছে। পয়েন্ট পেড্রো, নেলিয়াডি, পলিগান্ডি, উদুপিটি এবং টুন্নালাই ছিল এমন কয়েকটি শহর যেখানে প্রধান ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিগুলো সক্রিয় ছিল। উডুপিটি বহু কুখ্যাত আটক ও নির্যাতন কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে। প্রধান সড়কের সংযোগস্থলে এবং সমগ্র এলাকা জুড়ে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত জওয়ানরা প্রহরা চৌকিতে মোতায়েন ছিল। বিভিন্ন চেকপয়েন্টে থাকা বৈরী ও অস্থির সৈন্যরা ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষীদের’ সুস্পষ্ট ও হুমকিপূর্ণ উপস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ভাদামারাচ্চিতে এই ক্রমাগত তীব্রতর হতে থাকা সামরিক ব্যূহের ফলে, আমাদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের নিরাপত্তা একটি গুরুত্বহীন বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। ভারতীয় সৈন্যদের আত্মবিশ্বাস ও সাহস বৃদ্ধি পেল এবং তারা গ্রামের গভীরতম অংশে নিজেদের উপস্থিতি বিস্তার করতে শুরু করল। এলাকাটি সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞানের অভাব মেটাতে তারা যে মানচিত্র দেখছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। একটি ভৌগোলিক এলাকা বেছে নিয়ে জওয়ানরা মূল সড়ক থেকে বেরিয়ে যাওয়া গলিগুলোতে টহল দিত, নতুন অঞ্চলটি অন্বেষণ করত, পথের দিকনির্দেশনা শিখে নিত এবং প্রতিদিন একটু একটু করে ভাদামারাচ্চির মূল ভূখণ্ডের আরও গভীরে প্রবেশ করত। কোনো নির্দিষ্ট এলাকা সম্পর্কে তাদের অর্জিত নতুন জ্ঞানের ওপর আস্থা রেখে সৈন্যরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ত, এলাকাটি ঘিরে ফেলত এবং তল্লাশি ও ধ্বংস অভিযান চালাত। ভারতীয় সামরিক অভিযান পদ্ধতির ক্ষেত্রে এটি একটি বিপজ্জনক পরিবর্তন ছিল এবং সৈন্য চলাচলের উপর আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, জরুরি পরিস্থিতিতে শিবির স্থাপনের জন্য বিকল্প স্থান খোঁজার পাশাপাশি আপৎকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এলাকার লোকজন সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের ক্রমাগত নতুন তথ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের শীর্ণ পায়ে যত জোরে সম্ভব দৌড়ে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে এলাকায় জওয়ানদের অস্বাভাবিক উপস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক করত—তারা কতজন, কতক্ষণ থাকবে এবং অবশেষে কোন দিকে চলে গেছে। ভাদামারাচ্চিতে পরিবার ও বন্ধুদের সুরক্ষায় আত্মগোপন করে থাকা অন্যান্য এলটিটিই ক্যাডাররা প্রায়ই আমাদের সাথে দেখা করতে আসত এবং তাদের কাছে থাকা গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভান্ডার নিয়ে আসত। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সৈন্যদের গতিবিধি অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের কাছে যেমন সবসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তথ্যের প্রবাহ ছিল, ঠিক তেমনি বিপরীত দিকে ভারতীয়দের কাছেও তথ্য যেত। ছোট ও ঘনিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলোতে খুব কম জিনিসই বেশিদিন গোপন থাকে, তাই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না যে আমাদের অবস্থান সম্পর্কিত এই প্রকাশ্য গোপন তথ্যটি আশেপাশের গণ্ডি ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়েছে। ভাদামারাচ্চিতে আমাদের ক্রমাগত উপস্থিতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনার একটি বিষয় ছিল এবং ভারতীয় সৈন্যদের তামিল রেজিমেন্টগুলো সহজেই সাধারণ নাগরিকদের কথাবার্তা শুনে নিতে পারত।

আরেকটি গুরুতর ঘটনা ছিল বালা কুমারের কাছ থেকে পাওয়া এই তথ্য যে, ভারতীয়েরা কারাভেডি এলাকায় বালা ও আমার উপস্থিতির কথা জেনে গেছে এবং আমাদের গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করা হয়েছে। অনুসন্ধান চলছিল। এই ধরনের খবর আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন এনেছিল। আমাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা আর এলোমেলো ছিল না। ভারতীয়রা আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল। কিন্তু সৈন্যদের বেশিরভাগই বালা-কে কখনো দেখেনি এবং তার পরিচয় সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। বালাসিংহামের সাথে সবচেয়ে সহজে শনাক্তযোগ্য যোগসূত্রটি ছিল তার শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী। প্রাথমিকভাবে সৈন্যরা সেইসব বাড়িতে অভিযান চালায় যেখানে বাসিন্দাদের নাম বালাসিংহাম ছিল এবং শনাক্তকরণের জন্য কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটক করে পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা এলাকায় একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার অবস্থান সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার কৌশলও অবলম্বন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, অনুসন্ধান জোরদার হওয়ার সাথে সাথে আমরা খবর পেলাম যে সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করছে, “আপনারা কি এই এলাকায় কোনো শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে দেখেছেন?” স্পষ্টতই আমার গায়ের রঙ আমাদের সাথে আসা-যাওয়া করা যে কারো জন্য বিপদ ডেকে আনত এবং সময় যত গড়াতে থাকল ও খোঁজাখুঁজি যত তীব্র হলো, আমি আমার সাদা চামড়ার প্রতি বিরক্তি, এমনকি ঘৃণা অনুভব করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেটা অন্য গল্প। এই মুহূর্তে, এলাকায় জোরদার ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান এবং আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে ঘন ঘন হেলিকপ্টার উড়ানই আমাদের সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসছে। যখন একটি হেলিকপ্টার থেকে আমাদের ক্যাম্পের ওপর গুলি বর্ষণ করা হলো, তখন আমাদের সন্দেহ যে পুরোপুরি সত্যি প্রমাণিত হলো, তা-ই ঘটল।

সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই ভাদামারাচ্চির আকাশে ভারতীয় বিমান চলাচল তীব্র ছিল। সামরিক সরঞ্জাম পরিবহন থেকে শুরু করে বিমান হামলা পর্যন্ত সবকিছুর জন্যই ভারতীয় সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছিল। তারা দিনের বেশিরভাগ সময় আসা-যাওয়া করত এবং রাতে তাদের আনাগোনা কম থাকত। ফলে, তাদের অবিরাম গুনগুন পরিবেশের অংশ হয়ে উঠল। দূর থেকে ভেসে আসা হেলিকপ্টারের গুঞ্জন যখন একটানা শব্দে পরিণত হতো, তখন আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়াটাও আমাদের জীবনেরই অংশ ছিল। হেলিকপ্টারগুলো থেকে আসা শব্দের মাত্রা থেকেই তাদের দূরত্ব ও উদ্দেশ্য সবসময় প্রকাশ পেয়ে যেত। কিন্তু সেদিন বিকেলে, যখন নিচু দিয়ে উড়ে আসা হেলিকপ্টারটি আমাদের এলাকায় প্রবেশ করল এবং বাড়ির ওপর দিয়ে সোজা পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে সেটিকে ঘিরে একটি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে লাগল, আমরা তখনই বুঝে গেলাম যে বিপদ আসন্ন। এই আক্রমণাত্মক ভঙ্গির কারণে, হেলিকপ্টারের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবগত লোকজন আসন্ন পরিস্থিতির আশঙ্কায় নিজেদের প্রস্তুত করে নিল। আমাদের ক্যাডাররা তাদের কাজ থামিয়ে সবচেয়ে মজবুত স্থাপনাগুলোর আড়ালে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গেল। আহত এলটিটিই ক্যাডাররা কংক্রিটের দেয়ালযুক্ত একটি ছোট ঘরে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল। আমি আর বালা বাগানে বাইরে ছিলাম, যখন হেলিকপ্টারটা ঘরঘর শব্দে এগিয়ে আসছিল, আমরা সেটাকে ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ির দিকে ঘুরতে দেখে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দৌড়ে পালালাম। আমরা প্রাঙ্গণের ভেতরে থাকা জলের ট্যাঙ্ক টাওয়ারের শক্ত কংক্রিটের খুঁটিটার আড়ালে আশ্রয় নিলাম। কংক্রিটের স্তম্ভে পিঠ ঠেকিয়ে, আমরা উড়ন্ত ঘাতক যন্ত্রটির দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে তার সাথে বৃত্তাকারে পাশাপাশি ঘুরছিলাম। হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলি হাওয়া চিরে আমাদের আবাসিক এলাকাকে ঝাঁঝরা করে দিল। তারা তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী হতাহতের ঘটনা ঘটাতে পেরেছে, কিংবা আমাদের যথেষ্ট আতঙ্কিত করতে পেরেছে—এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বিশাল ঘূর্ণায়মান যানটি তার ঘাঁটির দিকে যাত্রা শুরু করল।

বাড়ি স্থানান্তর {.unnumbered}

আশ্চর্যজনকভাবে এই হামলায় আমাদের কোনো কর্মী বা আশেপাশের এলাকার কোনো মানুষ আহত হননি। আমাদের বাড়ির ছাদের কয়েকটি টালি ভাঙা এবং কয়েকটি কলাগাছের গাছ ছিন্নভিন্ন হওয়া ছাড়া, বেশিরভাগ প্রাণঘাতী গুলিই আশেপাশের সবজি বাগানগুলোতে বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু একটি আবাসিক এলাকায় এই দুঃসাহসিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হামলার জন্য আমরা সবাই ক্ষুব্ধ ছিলাম এবং ভারতীয় সৈন্যদের গালিগালাজ করছিলাম। এই আকাশপথে আক্রমণ আমাদের সন্দেহকে নিশ্চিত করেছে যে, অনুসন্ধান ও ধ্বংস অভিযানে ইন্ডিয়ানরা অচিরেই আমাদের এলাকার আরও গভীরে প্রবেশ করবে। নিরাপদ অঞ্চলে সরে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এই বিষয়ে একটি ঐকমত্য গড়ে উঠল যে, বড় দলটির তুলনায় ছোট দলটির ধরা না পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে। আমরা ভিন্ন পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আহত ক্যাডাররা এলাকার বাইরে একটি নিরাপদ বাড়িতে নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন, যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী তল্লাশি চালাচ্ছিল না। শুক্লা দিনের বেলায় এলাকাটা ঘুরে দেখার সময় আমাদের থাকার জন্য আরেকটা বাড়ি খুঁজে পেয়েছিল। তাই আমরা আমাদের সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। আমরা উঁচু প্রাচীর ঘেরা সরু গলি দিয়ে কষ্ট করে হেঁটে কারাভেদ্দির একটি বাড়িতে পৌঁছালাম; একটি বড় চত্বরের মধ্যে বেশ বড়সড় একটি ইটের বাড়ি, যার পেছনে একটি বড় কুয়ো এবং একগুচ্ছ নারকেল গাছ জায়গাটিকে ছায়া দিয়ে রেখেছে।

যখন আমরা আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছালাম, তখন দেখলাম একজন বয়স্কা মহিলা তার জিনিসপত্রের মধ্যে পায়চারি করছেন। ভদ্রমহিলার কয়েকটি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছাড়া বাড়িটা খালি ও অন্ধকার ছিল। বাড়িটি অন্ধকার ছিল অতিরিক্ত ছায়ার কারণে বা দুর্বল নির্মাণের কারণে নয়, বরং একটি জ্যোতিষীয় বিন্যাসের ফল হিসেবে। বাড়িটির মালিক মহিলাটি একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এটি নির্মাণের আগে পরিবারটি এর নকশা ও বিন্যাস সম্পর্কে পরামর্শের জন্য জ্যোতিষীর সাথে কথা বলেছিল। তাঁর পরামর্শে বাড়িটির নকশা আঁকা হয়েছিল, যেখানে রান্নাঘর ও অন্যান্য কক্ষের শুভ দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই জ্যোতিষীয় গণনার ফলে কিছু ঘর চিরস্থায়ী অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, আবার অন্যগুলো অসহনীয়ভাবে রৌদ্রোজ্জ্বল ও উত্তপ্ত ছিল।

আর আমরা প্রত্যেকে একটা করে ঘর খুঁজে নিয়ে নতুন সেই নিরাপদ আশ্রয়ে ‘থিতু’ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, সেই সদাশয় বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা তাঁর গল্প বলতে শুরু করলেন; সেই সময়ে ভাদামারাচ্চির বহু বয়স্ক মানুষের জন্য এই গল্পটি মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তার হাঁটার সামান্য কুঁজো ভাব, কালোর চেয়ে ধূসর বেশি এমন হালকা এলোমেলো খোঁপা এবং সুতির শাড়ির ঢিলেঢালা ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে এই মহিলার বয়স হয়েছে। শাড়ির সরলতা ও হালকা রঙ এবং গলায় বিবাহের প্রতীক ‘থালি’-র অনুপস্থিতি থেকে আরও সাংস্কৃতিক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে, তার স্বামীর বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আমাদের ছিল না। তিনি শুধু বয়সেরই নয়, বিধবত্বেরও প্রতিচ্ছবি বহন করতেন। তিনি ছিলেন জাফনার সামাজিক কাঠামোর সর্বোচ্চ বর্ণের একজন ভেল্লালা নারী। এবং, তাঁর বয়সের আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁর পারিবারিক ইতিহাস বর্ণনা করলেন, যা থেকে জাফনার সাধারণ ভেল্লালা সম্প্রদায়ের সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল। ঐতিহ্যগতভাবে ভূসম্পত্তির মালিক হলেও, তিনি ও তাঁর স্বামী তাঁদের সম্পদের একটি বড় অংশ সন্তানদের শিক্ষায় বিনিয়োগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জাফনার তামিলদের অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার প্রতি তাদের অনুরাগ, এবং তারা আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে তা অনুসরণ করে। জাফনা সমাজে, বিশেষ করে নারীদের দ্বারা, শিক্ষার হিন্দু দেবী ‘সরস্বতী’ অত্যন্ত পূজনীয় এবং তাঁর সম্মান ও আরাধনার উৎসবগুলিতে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, আমার অভিজ্ঞতায়, শেখা এবং জ্ঞান অন্বেষণে আনন্দ ও উপভোগের ধারণার দিক থেকে জাফনা সমাজ অনন্য। মানুষের শেখার আকাঙ্ক্ষা থাকবে, এটাকে একটি প্রত্যাশিত মানবিক মূল্যবোধ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। জাফনার তামিলদের জন্য শিক্ষাই হলো সামাজিক গতিশীলতা, বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার চাবিকাঠি। এটিকে সংস্কৃতিবান জীবনযাপন এবং শালীন সামাজিক আচরণ ও দায়িত্ববোধের জন্যও অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। খুব সম্ভবত, একজন তরুণী মা হিসেবে এই গর্বিত মহিলা তাঁর ছেলের আগ্রহকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তামিল সম্প্রদায়ের একটি প্রিয় পেশা—চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে—পরিচালিত করতেন। একজন প্রভাবশালী মা হিসেবে, যিনি তাঁর ছেলের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন, তিনি তাকে একাগ্রচিত্তে পড়াশোনায় বহু ঘন্টা কাটানোর জন্য উৎসাহিত করতে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ করে দিতে প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় করতেন। সে তাকে খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিত, সে চাইলে তার জন্য চা, কফি বা দুধ তৈরি করে দিত এবং স্কুলে যাওয়ার আগে এই শীতল, সতেজ সকালটার সদ্ব্যবহার করে অতিরিক্ত পড়াশোনা করার জন্য তাকে উৎসাহিত করত। স্কুলের পর সন্ধ্যায় টিউশন তার পড়াশোনার প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেত। আর এই রীতিনীতি ও দায়িত্বগুলো তিনি তাঁর সব সন্তানের ক্ষেত্রেই কমবেশি পালন করতেন। এবং তিনি সফল হয়েছিলেন: তাঁর ছেলে জাফনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তার হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেন এবং শ্রীলঙ্কায় তামিল সম্প্রদায়ের জন্য উপলব্ধ পদোন্নতির সর্বোত্তম পথটি বেছে নিয়ে বিদেশে চলে যান। প্রকৃতপক্ষে, তার সব ছেলেমেয়েই বিদেশে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার সাফল্যের গল্পের অন্য দিকটি ছিল একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা, যার শিকার তিনি এখন হয়েছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা মহিলাটি সেইসব বহু পিতামাতার করুণ পরিণতির মূর্ত প্রতীক ছিলেন, যাঁরা একই পথে হেঁটেছেন। আর এখন, এই অতি বৃদ্ধ বয়সে, যখন জীবনের আলো ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে, তিনি তাঁর সন্তান, নাতি-নাতনি, এমনকি হয়তো তাঁর পুতি-পুতিদেরও আনন্দ, মানসিক উষ্ণতা, যত্ন এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন। পৈতৃক জমি ও বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সে একাকীত্ব ও দুর্দশার জীবনে আবদ্ধ ছিল। বিদেশ থেকে খুব কমই চিঠি পান বলে আক্ষেপ করার সময় তার কণ্ঠে বিরক্তি ও বিষাদের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এই অটল, স্বাধীনচেতা, মহীয়সী বৃদ্ধা এবং তাঁর মতো আরও অনেকের দুর্দশা ছিল সেই সময়েরই ফলশ্রুতি। তামিল সম্প্রদায়ের উপর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও নিপীড়ন তাকে নিজ জন্মভূমিতে তার সন্তানদের অবিচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা দিয়েছিল। এইভাবে, বার্ধক্যে তিনি তাঁর সন্তানদের বিদেশে এক উন্নততর ভবিষ্যতের সন্ধানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে যৌথ পরিবারের আরাম ত্যাগ করেছিলেন। তাছাড়া, নিজের প্রাচীন, পৈতৃক জমি ও সম্পত্তির প্রতি আবেগগতভাবে সংযুক্ত থাকায় এবং নিজের সংস্কৃতির পরিচিতি ও নিরাপত্তার কারণে, তিনি পেছনে থেকে যেতেই পছন্দ করবেন। আর তাই যখন আমরা ঘরে ঢুকলাম, তখন দেখলাম এই ছোট্ট মেয়েটি রান্নাঘরের অন্ধকারে ঘুমানোর জন্য একটি মাদুর আর রাতে উষ্ণ থাকার জন্য একটি চাদর নিয়ে কিছু ছোটখাটো কাজ সারছে। কিন্তু তিনি তাঁর বয়সের একজন নারীর কাছ থেকে সমাজের প্রত্যাশা মতোই আচরণ করলেন এবং দাদিমা সুলভ স্নেহের সাথে আমাদের সাথে ব্যবহার করলেন।

পট্টু আম্মান অন্য এলাকার একটি নিরাপদ বাড়িতে চলে গেলেও, ভালভেত্তিতুরাইয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাদেসান আমাদের সঙ্গেই থেকে গেলেন। তার গ্রামে ভারতীয় সৈন্যরা তল্লাশি অভিযান জোরদার করার পর তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যেতে বাধ্য হন। ভারতীয় সৈন্যরা যখন নাদেসানকে খুঁজতে বাড়ি তল্লাশি করছিল, তখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর বাড়ির দেয়ালের তক্তার আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন। মিঃ পিরাবাকরণের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন এবং সমগ্র সংগঠনের অর্থ বিভাগের দায়িত্বে থাকা এলটিটিই-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তামিলেন্থিও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তার একমাত্র মালপত্র ছিল নগদ টাকা ও গয়নায় ভর্তি একটি চামড়ার ব্যাগ, যা ছিল এলটিটিই-এর অর্থায়নে প্রাপ্ত এবং তিনি সেটি সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। তামিলেন্থি আমাদের দলে আসা-যাওয়া করত, কিন্তু সে বুঝতে পারল যে ভাদামারাচ্চিতে থাকাটা বড্ড বিপজ্জনক, তাই অবশেষে সে আমাদের ছেড়ে ভান্নির জঙ্গলের দিকে রওনা দিল। দুর্ভাগ্যবশত, যাওয়ার পথে তিনি সেনাবাহিনীর এক অভিযানে ধরা পড়েন এবং জাফনা দখলের পুরো সময়কালের জন্য কাঙ্কেসানথুরাই কারাগারে বন্দী ছিলেন। এই ইস্পাত-দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির মানুষটি ইন্ডিয়ানদের দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। তথাপি, তামিলেন্থির সংকল্প অটুট ছিল এবং তারা তাকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার মুখ থেকে এক বিন্দুও তথ্য বের হলো না। জাফনা থেকে ভারতীয়রা সরে গেলে তিনি মুক্তি পান এবং দ্রুত গোপন স্থান থেকে অর্থ উদ্ধার করে মিঃ পিরাবাকরণের হাতে তুলে দেন। তিনি এলটিটিই-এর একজন একনিষ্ঠ নেতা হিসেবে রয়েছেন এবং সংগঠনটির আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু আমাদের বিপদ দেখে তামিলেন্থিই ভান্নির জঙ্গলে মিঃ পিরাবাকরণের কাছে জরুরি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যাতে আমাদের ওই এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হয়। জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সাড়া পেতে দেরি হয়েছিল এবং অবশেষে একটি উত্তর পাওয়ার আগে আমাদের আরও অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আমাদের পরিস্থিতিতে মনোবল বাড়াতে জনগণের সমর্থনের গুরুত্ব আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করলেও, ভূগর্ভস্থ জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাপ্তি আমি বুঝতে পারিনি। আর তাই, যখন শুক্লা আমাকে জানালো যে আমাদের আবার জায়গা বদলাতে হবে, এবং সম্ভবত কয়েক দিনের মধ্যেই, তখন আমি বুঝলাম যে ভূগর্ভে টিকে থাকার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এক জায়গায় থাকা এবং ক্রমাগত চলতে থাকার মধ্যে সময়ের ভারসাম্য বজায় রাখা। স্বাভাবিকভাবেই, দীর্ঘ সময় ধরে এক জায়গায় থাকার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু খুব ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনও একজনকে সেইসব শক্তির কবলে ফেলে দিতে পারে, যা সে এড়ানোর চেষ্টা করছে। আমরা হিসাব করে দেখেছিলাম যে, কোনো এলাকায় আমাদের উপস্থিতি সুপরিচিত হতে মাত্র দুই-তিন দিনই যথেষ্ট। এর অন্যতম কারণ ছিল আমার গায়ের রঙ। যেখানে বেশিরভাগ ক্যাডার দিনের বেলায় ভাদামারাচ্চিতে সাধারণ পোশাকে ঘোরাফেরা করত, এবং বালা-ও মাথায় কৃষকের তোয়ালে জড়িয়ে, মুণ্ডিত মুখ আর অপরিচ্ছন্ন চেহারায় নিজেকে কার্যকরভাবে ছদ্মবেশে রাখতে পেরেছিল, আমি পারিনি। বাইরের শৌচাগারের দিকে আমাকে হেঁটে যেতে দেখাটাই যথেষ্ট ছিল, আর তাতেই আমাদের উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে যেত এবং আমাদের আবার সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে হতো। একবার জনগণের কাছে খবরটা পৌঁছে গেলে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, আর এর ফলে আমরা সেনাবাহিনীর ধরপাকড়ের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ি। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা ভারতীয়দের থেকে মাত্র এক ধাপ এগিয়ে থাকতে তুলনামূলকভাবে সফল হয়েছিলাম। এরপরে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল কারাভেদ্দি থেকে কয়েক মাইল দূরের গ্রাম নাভিন্দাল, যা ততদিনে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত ছিল।

আমাদের নাবিন্দল বাড়ি আমাদের আবার পট্টু আম্মানের সাথে মিলিত হল। যখন তার সাথে আমাদের আবার দেখা হলো, তখন তাকে স্পষ্টতই অস্বস্তিতে দেখাচ্ছিল এবং তিনি আমাকে তার বগলের রস ঝরতে থাকা ক্ষতটিতে ব্যান্ডেজ করে দিতে অনুরোধ করলেন। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া দ্রুত তার ভেজা ব্যান্ডেজগুলোকে সংক্রমণের প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। পট্টু আম্মানের পেটের ক্ষত থেকে একটি গৌণ জটিলতাও দেখা দিয়েছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে ব্যথা অনুভব করছিলেন। রোগনির্ণয়কারী যন্ত্রপাতির সুবিধা না থাকায়, সমস্যাটির কারণ বা এর সমাধান কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। আমি তাকে একটি মৃদু ইনজেকশন দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। সে সারারাত ধরে গোঙাতে থাকল, যা আমাদের পরিস্থিতির বিপদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়া, যা ভারতীয় সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের তথ্যের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল, ভাদামারাচ্চি রাতে একদম চুপচাপ থাকত। তাই তার গোঙানির শব্দ গিরিখাতের প্রতিধ্বনির মতো শোনাত এবং সৈন্যরা যদি ওই এলাকায় থাকত, তবে তারা সহজেই তা শুনতে পেত। পট্টু আম্মানের ক্ষতগুলোর কারণে তাঁকে সহজেই শনাক্ত করা যেত এবং তিনি অরক্ষিত ছিলেন, আর তিনি দীর্ঘ পথ হাঁটতে পারতেন না: আমাদের ক্যাডাররা তাঁকে একটি বিশাল বেতের চেয়ারে বসিয়ে কাঁধে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। আমার অবস্থান গোপন রাখার জন্য হয় রাতের আঁধারে ভ্রমণ করা, অথবা অসুস্থ মানুষের মতো গায়ে চাদর জড়িয়ে নিজের গায়ের রঙ লুকানো প্রয়োজন ছিল। আমরা রাতের আঁধারে নেলিয়াডিতে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এলটিটিই-এর সমর্থকরা নেলিয়াডিতে তাদের জমিতে আমাদের থাকার জন্য একটি ছোট বাড়ি দিয়েছিল। এটি ছিল একটি ছোট ঐতিহ্যবাহী বাসস্থান, যার বৈশিষ্ট্য সময়ের সাথে সাথে গড়ে উঠেছিল। এটার বয়স প্রায় একশ বছর হবে। এর স্থায়িত্বের কারণ হলো এর নির্মাণে ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল। জাফনার অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ, স্থানীয়ভাবে চূর্ণ করা চুনাপাথর ‘চোনাম্পু’ দিয়ে পাথরগুলোকে একসাথে জোড়া লাগানো হয়েছিল। এই একই উপাদান ব্যবহার করে দেয়ালগুলোতে প্লাস্টার করে মসৃণ করা হয়েছিল, যা একটি শক্তিশালী ও টেকসই কাঠামো তৈরি করে। পুরোনো বাড়িগুলোর মতোই এতে ছোট ছোট জানালাসহ দুটি ছোট ঘর এবং রান্নার জন্য একটি ছোট জায়গা ছিল। চুলাটি ছিল কেবল স্থানীয় মাটি দিয়ে তৈরি হাঁড়ি রাখার ঠেকনা। বাড়িটি এক খণ্ড জমির কোণে অবস্থিত ছিল, যা একটি চমৎকার পুরোনো নির্মল গাছের ছায়ায় ঢাকা ছিল; গাছটি সম্ভবত বাড়িটির মতোই পুরোনো ছিল। বাড়ির পেছনের উঠোনে, রান্নার জায়গা থেকে হাঁটা পথের দূরত্বে, একটি বেশ বড় কুয়ো ছিল যেখানে প্রচুর ঠান্ডা, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জল পাওয়া যেত।

এই এলাকার মানুষদের সহযোগিতা আমাদের ভালো লেগেছিল এবং আমরা অনুভব করেছিলাম যে, আবার যাত্রা শুরু করার আগে আমরা কয়েকদিন এই বাড়িতে নিরাপদে থাকতে পারব। শুক্লা আমাদের পরবর্তী ক্যাম্পের আয়োজন করছিলেন এবং ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করতে তার সময়ের প্রয়োজন ছিল। আমাদের ক্যাডাররা রেকি করছিল এবং ওই এলাকায় সেনা চলাচলের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা শিখলাম, তা হলো আত্মতুষ্টি বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কোনো স্থান ছিল না। বেঁচে থাকতে হলে সব সময় নিরন্তর সতর্ক ও সজাগ থাকতে হতো।

আমাদের বাড়িতে একটি অভিযান

আবারও, ঘটনাটি ঘটেছিল পড়ন্ত বিকেলে। আমি আশেপাশের জমি থেকে কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে, কিছু ছোট ছেলেমেয়ে উত্তেজিত ও হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে বাড়িতে এসে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল যে, ভারতীয় সৈন্যদের একটি টহল দল গলিপথ ধরে নিঃশব্দে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। বাচ্চারা আমাদের তথ্য দেওয়া শেষ করতে না করতেই এলাকার আরও কিছু স্থানীয় লোক ছুটে এসে খবর দিল যে, তারাও একটি সেনা টহল দল দেখেছে, তবে ভিন্ন দিক থেকে। এ কথা শুনে পট্টু আম্মান সতর্ক হয়ে উঠে বসলেন। বাত্তিকালোয়ায় শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী কর্তৃক তার জঙ্গলের ঘাঁটিগুলো ঘিরে ফেলার সময় কৌশলে ও যুদ্ধ করে বেরিয়ে আসার বহু বছরের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছিল যে, সৈন্যদের গতিবিধি সম্পর্কে পাওয়া তথ্যের ব্যাপারে কখন উদ্বিগ্ন হতে হবে। ভিন্ন দিক থেকে সৈন্য এগিয়ে আসার আরেকটি খবর পাওয়া গেছে। ভারতীয় সৈন্যরা যে আমাদের বাড়িতে বড়সড় ধরপাকড় চালাচ্ছে, তার চিত্র দ্রুতই ফুটে উঠল। মনে হচ্ছিল, তারা বিভিন্ন দিক থেকে বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে এসে আমাদের শিবিরকে ঘিরে ফেলছে এবং পরিকল্পিতভাবে পালানোর পথগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। পরিস্থিতি গুরুতর ও উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। আমার মন দ্রুত অগ্রাধিকারগুলো সাজিয়ে নিল এবং যেহেতু আমরা দ্রুতই বাসা ছাড়তে বাধ্য হবো, তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে বালার ইনসুলিন ব্যাগটা হাতের কাছে নিয়ে নিলাম, কারণ পালিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই ছিল আমার সঙ্গে নেওয়ার সবচেয়ে জরুরি জিনিস। ঠিক সেই মুহূর্তে শুক্লা সাইকেলে চড়ে দ্রুতগতিতে ফিরে এসে আমাদের জানালেন যে, ভারতীয় সেনাদল মাত্র কয়েকশ গজ দূরেই রয়েছে এবং দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমি ওষুধের ব্যাগটা হাতে নিলাম, আমরা রাবারের চপ্পলগুলো পায়ে গলিয়ে নিলাম আর বালা ও আমি ঘর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লাম। পট্টু আম্মান অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন এবং সাহায্যকারী এক কর্মীর ওপর ভর দিয়ে, পেট ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের সাথে থাকা স্থানীয় ক্যাডারদের একজন, কান্দিয়াহ, পালানোর পথ খুঁজতে এলাকাটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল এবং পরিস্থিতি নিরাপদ হলে আমাদের তাকে অনুসরণ করার জন্য ইশারা করল। আমাদের সৌভাগ্যবশত, সৈন্যদের একটি দল একটি গুরুতর ভুল করেছিল। তারা নিজেদের অবস্থান নিতে দেরি করছিল এবং তখনও ঘেরাও সম্পূর্ণ করেনি, ফলে আমরা ঐ গুরুত্বপূর্ণ পথটা পার হওয়ার জন্য ঠিক যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম। আমরা গলির আরও কিছুটা দূরে সৈন্যদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালাতে দেখছিলাম। তাদের কাজে মনোযোগের ওপর ভরসা করে আমরা একে একে গলি পার হয়ে সংকুচিত ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এলাম। স্থানীয় লোকেরা আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে পেরে নীরবে আমাদেরকে ভারতীয় সৈন্যদের থেকে দূরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন।

আমরা যখন চুপিসারে সেখান থেকে বেরিয়ে পালাচ্ছিলাম, তখন আমরা যে বাড়িটা কিছুক্ষণ আগেই খালি করেছিলাম, সেদিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। পরে আমরা স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে ব্যর্থ হওয়া সেই ধরপাকড়ের পুরো ঘটনাটি জানতে পারি। ইপিআরএলএফ-এর এক তথ্যদাতার নির্দেশনায় জওয়ানদের দল ঘটনাস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত রেখে বাড়িটিকে ঘিরে একটি আঁটসাঁট বৃত্ত তৈরি করে অবস্থান নেয়। তখন ভীতসন্ত্রস্ত সৈন্যরা চিৎকার করে দাবি করল, যেন আমরা এক এক করে হাত তুলে বেরিয়ে আসি। বাড়িতে একদম নিস্তব্ধতা ছিল এবং কোনো কিছুই নড়ছিল না। ধৈর্য হারিয়ে ‘শান্তিরক্ষীরা’ তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে খালি বাড়িটির ওপর গুলি চালাতে শুরু করল। তারা শীঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। আমরা আক্রমণকারী ভারতীয় টহলদারদেরকে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরাস্ত করেছিলাম।

সৈন্যরা বাড়ির মালিক জনাব মার্কুন্ডুর ওপর তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করল। তৎকালীন সহকারী সরকারি কর্মকর্তা জনাব মারকুন্দুকে হেফাজতে নেওয়া হলে তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। হেফাজতে কয়েকদিন দুর্ব্যবহারের পর তাকে এই সতর্কবাণীসহ মুক্তি দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে আবার এলটিটিই ক্যাডারদের সহায়তা বা আশ্রয় দেওয়ার সময় ধরা পড়লে তাকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এটি জনাব মার্কুন্ডুর জন্য একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় ছিল। তার এক কিশোরী কন্যা ছিল এবং তার ছেলে বিজয়ন এলটিটিই ক্যাডার ছিল। জাফনায় সামরিক অভিযানের সময় ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত ধর্ষণের কুখ্যাত নজিরের কারণে, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে ভবিষ্যতে তার ওপরও কোনো শাস্তি আরোপ করা হতে পারে। কিন্তু এই উদার ও সাহসী মানুষটি কখনো আপোস করেননি। যেহেতু সেনাবাহিনী জায়গাটির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখত, আমরা আর কখনো তার বাড়িতে ফেরার কথা ভাবিনি।

আমরা যে সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম, তা থেকে এটা স্পষ্ট ছিল যে পট্টু আম্মানের আঘাত তাঁর চলাফেরাকে সীমিত করে রেখেছিল। ভাদামারচ্চিতে এলটিটিই ক্যাডারদের খোঁজে সেনাদের অভিযান জোরদার হওয়ায় ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। বেঁচে থাকতে হলে সঠিক চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য পট্টু আম্মানের এলাকা ছেড়ে যাওয়া অপরিহার্য ছিল। অবশেষে, চিকিৎসার জন্য তাঁকে সমুদ্রপথে ভারতের তামিলনাড়ুতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো এবং তিনি আমাদের দল ছেড়ে চলে গেলেন। অন্যান্য আহত ক্যাডারদের নিজস্ব যোগাযোগ ও সূত্র ছিল এবং তারা চিকিৎসার জন্য তাদের সাথে চলে গিয়েছিল। আমরা টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে গেলাম।

ইন্ডিয়ানরা আমাদের খোঁজা অব্যাহত রাখল এবং আমরাও চলতে থাকলাম। এলাকার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ইন্ডিয়ানরাও শুক্লাকে খুঁজছিল, তাই নতুন নতুন নিরাপদ আশ্রয় তৈরির জন্য তার নিয়মিত অভিযানে বের হওয়াটা তার জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এলাকাটি সম্পর্কে তার জ্ঞানের কারণেই সে আপাতত ধরা পড়া এড়াতে পেরেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি নেলিয়াডি শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে পারতেন না। যেহেতু জওয়ানদের তাদের শত্রু দেখতে কেমন সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, তাই তারা এলটিটিই ক্যাডার ও সহযোগীদের শনাক্ত করার জন্য জনবহুল এলাকায় মুখোশধারী গুপ্তচর মোতায়েন করার মতো এক ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করেছিল। যদি কোনো সন্দেহভাজন এলটিটিই ক্যাডারকে দেখা যেত, তাহলে তথ্যদাতার কাজ ছিল সন্দেহভাজন ব্যক্তির দিকে মাথা নেড়ে সৈন্যদের সংকেত দেওয়া। শনাক্তকৃত সন্দেহভাজনকে এরপর গ্রেপ্তার করে হেফাজতে নেওয়া হয়। তামিলরা এই ঘৃণিত তথ্যদাতাদের ‘থালাইয়ার্ডিস’ বলে ডাকে, যার আক্ষরিক ইংরেজি অর্থ হলো ‘যে ব্যক্তি মাথা নাড়ে’। সৌভাগ্যবশত, সেনাবাহিনী বাজারে বা প্রহরা চৌকিতে কোনো ‘থালাইয়ার্ডি’ মোতায়েন করলে আমাদের ক্যাডাররা সবসময় খবর পেয়ে যেত এবং তারা ওই এলাকা পুরোপুরি এড়িয়ে চলত।

শুক্লা তার মহিলা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সাথেও আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। ভাদামারাচ্চি খুব ঝাল তরকারি রান্নার জন্য বিখ্যাত এবং আমাদেরকে উদারভাবে বিভিন্ন ধরণের এই ধরনের তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল। আমার কোনো ধারণাই নেই যে কতজন অনুগত ও যত্নশীল, নামহীন নারী আমাদের জন্য যত্ন সহকারে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করতে সময় ব্যয় করেছেন এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন। কান্দিয়াকে খাবার সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং সে গলি দিয়ে নিরাপদে সেই বাড়িগুলোতে পৌঁছাত যেখানে খাবার তৈরি করা হয়েছিল এবং তা আমাদের সকলের কাছে ফিরিয়ে আনত। অন্যান্য দিক থেকেও জনগণ তাদের সমর্থন ও সহায়তায় উদার ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, বিকালের চায়ের সময় দিনের একটি বিশেষ মুহূর্ত, যখন তামিল মহিলারা প্রায়শই চায়ের সাথে খাওয়ার জন্য মিষ্টি বা কোনো নোনতা খাবার রান্না করেন। এলাকায় আমাদের উপস্থিতির কথা লোকজন জানলে প্রায়শই দেখা যেত, কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ে তার মায়ের পাঠানো সদ্য রান্না করা মিষ্টি অথবা কোনো নোনতা খাবার ভর্তি একটি বোনা বাক্স সাবধানে বয়ে নিয়ে আমার কাছে ছুটে আসত। মন্দিরের উৎসবের জন্য মহিলারা যখন রান্না করতেন, তখন তাঁরা আমাকে সবসময় একটি রুপোর থালায় করে পাঠাতেন, যাতে সুন্দর করে সাজানো কলা আর ‘পুকাই’ নামের মিষ্টি ভাতের একটি ছোট বাটি অথবা ‘মোরথাগাম’ নামের বিশেষভাবে তৈরি একটি মিষ্টি থাকত, যা আমার অন্যতম প্রিয় ছিল। এই মহিলাদের সাথে আমার আগে কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু তাঁরা আমার কথা ভেবে তাঁদের পারিবারিক খাবার আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁদের আন্তরিক উদারতারই পরিচয়। এই ধরনের ছোট ছোট দয়ার কাজগুলোই আমাকে তাদের অংশ এবং আপনজন হিসেবে অনুভব করতে সাহায্য করেছিল।

শুক্লা ও আমাদের ক্যাডারদের জনগণের সাথে নিয়মিত মেলামেশার ফলে ভাদামারচ্চিতে সেনাবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে অবগত ছিলাম। সমগ্র এলাকা জুড়ে ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান নিয়মিত সামরিক কার্যপ্রণালীতে পরিণত হয়েছিল। তারা যত বেশি তল্লাশি চালাত, আমরা তাদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তত বেশি জানতে পারতাম। আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা দুটি কৌশলের যেকোনো একটি ব্যবহার করে এলাকাটি ঘিরে ফেলার অভিযান পরিচালনা করেছিল। বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্যদল হঠাৎ করে (সাধারণত খুব ভোরে) ঝাঁপিয়ে পড়ত, একটি এলাকা ঘিরে ফেলত এবং তাদের তল্লাশি অভিযান শুরু করত। তবে সাধারণত, সৈন্যদের ছোট ছোট টহল দল বিভিন্ন দিক থেকে—এমনকি হয়তো বিভিন্ন শিবির থেকেও—এগিয়ে আসত, স্বাভাবিকভাবে ঢুকে অবস্থান নিত, একটি এলাকা বিচ্ছিন্ন করত, লোকজনের চলাচল বন্ধ করে দিত এবং তারপর বাড়ি বাড়ি, দালান দালানে তল্লাশি চালাত। স্পষ্টতই ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ এই অভিযানগুলোকে একটি সফল বিদ্রোহ দমন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখত। কিন্তু বাস্তবে, এই দীর্ঘস্থায়ী অনুসন্ধানগুলোই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গা। এই ধরনের সামরিক হয়রানি একটি অজনপ্রিয় কর্মকাণ্ডে পরিণত হয় এবং এর ফলে ভারতীয়রা তামিল জনগণের মন ও হৃদয় স্থায়ীভাবে হারিয়ে ফেলে। এই অভিযানগুলো চলাকালীনই সৈন্যরা জোরপূর্বক মানুষের বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে তাদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করেছিল এবং ইন্ডিয়ানদের দ্বারা সংঘটিত কিছু ভয়াবহতম বাড়াবাড়িও ঘটেছিল। ভারতীয় সেনাপতি ও সৈন্যরা, যাদের অধিকাংশই উত্তর ভারতের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে তামিল মাতৃভূমিতে আনা হয়েছিল, তারা নিজেদের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত এই শান্তিকামী জনগোষ্ঠীর জীবন, ভাষা ও সংস্কৃতির কাছে অপরিচিত ছিল। বেসামরিক মানুষের ভিড়ে ক্রমাগত বিলীন হয়ে যাওয়া এক অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি হয়ে বহিরাগত সেনাবাহিনীটি সমস্ত তামিলদের সম্ভাব্য টাইগার বা টাইগার সমর্থক হিসেবে দেখতে শুরু করে। অজ্ঞ জওয়ানদের তামিল স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ ও ইতিহাস সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। অধিকন্তু, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ‘শান্তিরক্ষীরা’ তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। কোনো সুশৃঙ্খল কমান্ড কাঠামোর নির্দেশনা ছাড়াই ভারতীয় সেনারা বাঘ শিকারের আড়ালে গ্রামগুলোতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই ভারতীয় জওয়ানরা মানবিক শালীনতার প্রাথমিক নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে নির্মম পশুতে রূপান্তরিত হতো। ধর্ষণ, চুরি, গুণ্ডামি, নিরীহ মানুষের ওপর হামলা তথাকথিত তল্লাশি অভিযানের এক নিয়মিত কার্যক্রমে পরিণত হয়েছিল। একজন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করতে গোটা গ্রামকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং বিশাল শনাক্তকরণ মিছিলে হাজার হাজার মানুষকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা হয়েছিল। বেশ কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, ভারতীয় জওয়ানরা তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে এনে প্রখর রোদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার ধারে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছিল। বয়স নির্বিশেষে সকল বেসামরিক নাগরিক চরম অপমানের শিকার হয়েছিলেন। সন্দেহে গ্রেপ্তারকৃতদের বিভিন্ন আটক কেন্দ্রে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন একটি নিয়মিত ঘটনা ছিল। সশস্ত্র জওয়ানদের মুখোমুখি হলে নারীরা অসহায় ও অরক্ষিত হয়ে পড়তেন এবং দয়ার জন্য তাঁদের আকুতি সত্ত্বেও অনেককে শ্লীলতাহানি ও নৃশংসভাবে গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে। সত্যিই, আমাদের ষাট বছর বয়সী এক মহিলা বন্ধু আমাকে গোপনে তাঁর সেই চরম অপমানের কথা জানিয়েছিলেন, যখন তিনজন তরুণ, সশস্ত্র জওয়ান তাঁর বাড়িতে জোর করে ঢুকে তাঁকে তাঁর অসুস্থ ও পঙ্গু বৃদ্ধ স্বামীর কাছ থেকে আলাদা করে একটি ঘরে টেনে নিয়ে যায় এবং গণধর্ষণ করে। এই স্বল্পভাষী ও সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা মহিলাটি চোখের জল সামলে আমার কাছে তাঁর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা খুলে বললেন। মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আরও লঙ্ঘিত হয়েছিল, কারণ আলমারি ও তাক তছনছ করা হয়েছিল এবং মূল্যবান গয়না, টাকা-পয়সা ও তাদের যা কিছু পছন্দ হয়েছিল, সবই সৈন্যদের লুটের মালের অংশ হয়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর খাদ্যের জোগান দেওয়ার জন্য মানুষের জমিদারি থেকে গৃহপালিত পশু চুরি করা সৈন্যবাহিনীর কার্যক্রমের একটি নিত্যনৈমিত্তিক অংশ ছিল। উত্তর ও পূর্ব জুড়ে জওয়ানদের এই উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আচরণ এবং তার সাথে নির্বিচার নৃশংসতা ও যৌন সহিংসতা তামিল জনগণের জাতীয় গর্বকে আতঙ্কিত ও গভীরভাবে অপমানিত করেছিল এবং একই সাথে ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের মনে গভীর ঘৃণা ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল।

দিনগুলো সপ্তাহে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে সামরিক অভিযানের তীব্রতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের ভয়ও তীব্রতর হচ্ছিল। তথাপি, সংকটকালে মানুষ প্রায়শই অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ উপায়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। অপ্রত্যাশিত মহল থেকে সাহস ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত উঠে আসে এবং সাধারণভাবে, সামরিক দমনপীড়ন সত্ত্বেও জনগণের মনোবল অটুট ছিল। সুতরাং, এলাকায় বিরাজমান ভয়ের পরিবেশ সত্ত্বেও, সবসময়ই কিছু সাহসী ও সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন, যাঁরা আমাদের তাঁদের বাড়িগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে দিতেন। তাছাড়া, ভারতীয় সেনারা কোথায় সক্রিয় ছিল সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এবং তাদের ঘেরাও ও তল্লাশি কৌশল প্রয়োগের পদ্ধতির সাথে পরিচিতি থাকায়, আমরা ক্রমাগত এমন এলাকা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম যেখানে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভাদামারাচ্চিতে তাদের সুপরিকল্পিত তল্লাশি সম্পন্ন করার পর ভারতীয়রা তাদের বিদ্রোহ দমন অভিযানে এলোমেলোভাবে ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযানের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে। ভাদামারাচ্চিতে আমাদের টিকে থাকার সংগ্রামে এটি একটি নতুন জটিলতা সৃষ্টি করল। যেকোনো এলাকা চিহ্নিত করে তল্লাশির জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এখন আমাদের দিন বা রাতের যেকোনো সময় বাড়িতে ধরপাকড়ের আশঙ্কায় থাকতে হতো। আর তাই-ই হওয়ার ছিল।



জাফনায় সম্পত্তি

আমরা করানাভাই পূর্বের একটি নিরাপদ বাড়িতে গিয়েছিলাম। এই নির্দিষ্ট স্থানের পারিবারিক কাঠামোটি জাফনার সামাজিক কাঠামোর অনেকটাই প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল। এই নিরাপদ আশ্রয়টির পারিবারিক সম্পর্কগুলো বাস্তবে একটি মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার সমস্ত উপাদানই প্রদর্শন করত। জাফনার সামাজিক কাঠামোতে, যেখানে মাতৃতান্ত্রিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত, সেখানে একই জমির সীমানার মধ্যে পাশাপাশি দুই বা তিনটি বাড়িতে নারী ও তাদের বংশধরদের বসবাস করা পারিবারিক সম্পর্কের একটি সাধারণ রূপ। এখানে, বেশ বড় একখণ্ড জমির উপর আমাদের মাঝারি আকারের দুটি বাড়ি ছিল। আধুনিক বাড়িটি ছিল তরুণী ও তার তিন সন্তানের এবং পুরোনো নকশার বাড়িটি ছিল মহিলাটির বৃদ্ধা মায়ের। যদিও আমি তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে পছন্দ করতাম না, আমরা প্রায় নিশ্চিত হতে পারতাম যে বাড়িগুলো এই পরিবারের মহিলাদেরই মালিকানাধীন ছিল, কারণ বিয়ের সময় মহিলাদেরই যৌতুক হিসেবে বাড়ি দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে, বাড়ি দুটির যেকোনো একটি এবং সমস্ত জমি পরিবারের একমাত্র কন্যার ভাগে বর্তাবে। আর এভাবেই থেসাওয়ালামাই-এ লিখিত নারীদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন আইনগুলো স্থায়ী হতো। এই অঞ্চলের পারিবারিক সম্পর্কের মতোই সাধারণ ছিল একটি ছোট, স্বনির্ভর পারিবারিক অর্থনীতির সংগঠন। সর্বাগ্রে ছিল নারকেল গাছগুলো—সম্ভবত বৃদ্ধা মহিলাটি তাঁর যৌবনকালে এগুলো লাগিয়েছিলেন—যা পরিবারকে প্রচুর পরিমাণে নারকেল সরবরাহ করত, যা সমস্ত তামিল রান্নার একটি অপরিহার্য উপাদান। এই গাছটি থেকে মিতব্যয়ী মহিলারা নারকেল গাছের পাতা শুকিয়ে পরিবারের জন্য জ্বালানি কাঠের নিরবচ্ছিন্ন জোগান নিশ্চিত করতেন। পাতার বাকি অংশ হয় কয়েকদিন কড়া রোদে শুকিয়ে বেণী করে ছোট চালাঘরের ছাদে বা বাড়ির চারপাশে বেড়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, অথবা সামান্য আয়ের জন্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। পদ্ধতিটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে, পাতার সবুজ অংশটি ছাড়িয়ে একটি শক্ত লম্বা কাঁটা বের করা হয়, যা আঁটি বেঁধে প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দেওয়ার জন্য হাত-ঝাড়ু হিসেবে উপযুক্ত হয়। সবচেয়ে সম্পদশালী হলো তালগাছ, যা জাফনার বর্ণনামূলক প্রাকৃতিক প্রতীক: একটি লম্বা, সোজা গাছ যা জাফনায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। এই অসাধারণ উদ্ভিদটির পাতা থেকে শুরু করে শিকড় পর্যন্ত প্রতিটি অংশই মানুষের জন্য কোনো না কোনো কাজে লাগে। এর পাতা ছাদ তৈরি, বেড়া নির্মাণ এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফল রসালো ও মিষ্টি। এই ফুলের ডাঁটা ব্যবহার করে ‘টডি’ নামক স্থানীয় মদ তৈরি করা হয়। এর ছাল জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর শক্ত ও মজবুত কাণ্ড শতাব্দী ধরে তামিল বাড়িগুলোর কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর শিকড় শুকিয়ে নানাভাবে খাওয়া হয়। এই সম্পদশালী ও মহিমান্বিত গাছগুলো গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড গঠন করে। এই গাছগুলো থেকে পাওয়া উপকরণগুলো বাড়ির মহিলাদের সারাদিন ব্যস্ত রাখত। বাড়ির উঠোনে ছোট এক টুকরো জমি পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং সেখানে রান্নার অপরিহার্য উপকরণ পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা জন্মাচ্ছিল। বেগুন গাছগুলো ফুল আসার অপেক্ষায় ছিল এবং সেই গাছের ফল দিয়ে পরিবারের জন্য নিয়মিত তরকারি রান্না হতো। অতিরিক্ত বেগুন বাজারে বিক্রি করে পরিবারকে সামান্য নগদ আয় দেওয়া হবে। কূপটিকে ঘিরে থাকা কলাগাছের ঝাড়গুলো বেড়ে উঠছিল, আর সেই জলেই জল আসছিল কূপের চারপাশ থেকে নোংরা জল নিষ্কাশনের জন্য বিশেষভাবে খোঁড়া ছোট ছোট সেচ খাল দিয়ে। কলা হয় খাবারের পরে, অথবা সকালের নাস্তায় বা রাতের খাবারে ‘পিট্টু’ নামক ময়দার একটি বিশেষ পদের সাথে খাওয়া হয়। অতিরিক্ত কলার কাঁদিগুলোও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হতো। কলা গাছের ফুল একটি সুস্বাদু সবজির পদ তৈরির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ও রান্না করা হয়। একবার কলার কাঁদি পেড়ে ফেলার পর, কলাগাছটিকে মাটি পর্যন্ত কেটে গরুকে খেতে দেওয়া হয় এবং গোড়া থেকে গজিয়ে ওঠা নতুন কলাগাছটিকে বাড়তে দেওয়া হয়। মুরগিগুলো থেকে ডিম আর তরকারির জন্য মাংসও পাওয়া যেত। ছাগল যেমন দুধ ও সার দিত, গরুও ঠিক তেমনি দিত।

কিন্তু এইসব অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও, পরিবারটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অভাব ছিল, আর তা হলো নগদ টাকা। আর সেই কারণেই সন্তানদের বাবা বাড়িতে ছিলেন না এবং তাঁর স্ত্রী সংসারের কর্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই তিন সন্তানের বাবার—একজন ছোট ছেলে, প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সী আরেকজন এবং প্রায় তেরো বছর বয়সী এক কিশোরী—ভবিষ্যতে বিভিন্ন কারণে টাকার প্রয়োজন হবে। তাদের প্রথম চিন্তা হবে তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা। যদি শিশুরা জাফনা বিশ্ববিদ্যালয় বা শ্রীলঙ্কার অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নম্বর পেতে সফল হয়, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিয়ে অগত্যা কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেতে হলে তামিলদের তাদের সিংহলি প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি নম্বর পেতে হতো বলে প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র কয়েকজন ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ছেলেটি মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ নম্বর পাওয়ার মতো যথেষ্ট প্রতিভাবান না হলে, বাবা-মা অবিলম্বে তাকে বিদেশে পড়াশোনার জন্য পাঠানোর আকাঙ্ক্ষা করতেন। পুত্রও যদি তার পেশাগত যোগ্যতা অর্জনে সফল হয়, তবে সে তার ভাইয়ের শিক্ষার জন্য এবং সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে, তার বোনের যৌতুকের জন্য উপার্জন ও সঞ্চয় করবে। আর মেয়ের যৌতুক হবে বাবা-মায়ের দ্বিতীয় প্রধান চিন্তার বিষয়। তরুণীটি হয়তো পেশাগত জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখত, কিন্তু জাফনার বাবা-মায়ের কাছে তাঁদের মেয়ের জন্য একটি সফল ও সমৃদ্ধ বিয়ের ব্যবস্থা করাই ছিল তার প্রতি তাঁদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পরিবারটির টাকার প্রয়োজন হবে, এবং তা প্রচুর পরিমাণে। যদিও কন্যা তার পৈতৃক সম্পত্তির নিশ্চয়তা পাবে, জাফনার ব্যাপক যৌতুকের চাহিদা মেটাতে তা অপর্যাপ্ত হতে পারে। মেয়ের যৌতুক তৈরি বা বৃদ্ধি করার জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হবে। সুতরাং, পিতামাতার এই দায়িত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে পরিবারের পিতার পক্ষে কাজের সন্ধানে দেশ ছেড়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল। নানা সামাজিক কারণে—যেমন বিধবত্ব, বিচ্ছেদ, অন্তর্ধান কিংবা স্বামীর বিদেশে অবস্থান—উত্তর ও পূর্ব জুড়ে তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী-প্রধান পরিবার একটি সাধারণ পারিবারিক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। বৃদ্ধা মহিলাটি অনেক বছর ধরে বিধবা ছিলেন। সুতরাং এখানে আমরা এমন একটি সামাজিক পরিস্থিতি দেখতে পাই যেখানে দুজন দৃঢ়চেতা ও শক্তিশালী নারী এই চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরিবার ও তাঁদের সম্পত্তি পরিচালনা করছিলেন।

আমাদের ছোট দলটি এক বৃদ্ধার বাড়িতে থাকতে গিয়েছিল। তাঁদের গুরুদায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও, এই দুই মহিলা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন এবং দয়া করে আমাদের জন্য রান্না করে তাঁদের খাবার ভাগ করে নিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে বড় ছেলেটি, নিয়মিত আমাদের সাথে দেখা করতে আসত। কিন্তু, সামাজিক পরিবেশের উষ্ণতা সত্ত্বেও, এই বাড়িটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। বেশ কয়েকবার আমরা সেনাবাহিনীর ধরপাকড়ের শিকার হয়েছিলাম। একবার আমরা খবর পেয়েছিলাম যে ভোরবেলা ওই এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ধরপাকড় চালানোর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল যখন এই খবরটা আমরা পাই, কিন্তু আমাদের সরে পড়তে হয়েছিল। চাঁদনি আকাশের পটভূমিতে আমাদের দলটি ধানক্ষেতের পাড় ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যাচ্ছিল। গলির আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা কষ্ট করে এগোচ্ছিলাম এবং সাইকেলের বারে বিপজ্জনকভাবে ভারসাম্য রেখে চলছিলাম, আর কর্মীরা আমাদের ঠেলে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, সময় গড়ানোর সাথে সাথে এবং উত্তেজনা বাড়ার ফলে, মৃত্যুর চেয়েও বালা ও আমার কাছে বেশি উদ্বেগের বিষয় ছিল আমাদের বিচ্ছিন্ন না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প। আমাদের মধ্যে কেউ অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ধরা পড়বে বা নিহত হবে—এই ভয় এতটাই প্রবল ছিল যে, আমরা এমনভাবে একত্রিত হয়েছিলাম যা আগে কখনো হয়নি। পরবর্তীকালে, চরম সংকটের সময় আমাদের প্রধান উদ্বেগ ছিল একে অপরের খুব কাছাকাছি থাকা এবং একে অপরের খেয়াল রাখা। বিচ্ছিন্ন হলে আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়বে—এমন যেকোনো প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তা আর কখনো উত্থাপন করা হয়নি। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে কারাভেদ্দির একটি ক্যাথলিক কনভেন্টে আমি নিরাপদ থাকতে পারব, যেখানে আমি একজন সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারব। আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলাম।

রাতে আমি প্রায়ই বালার চোখ হয়ে যেতাম, তাকে অলিগলি আর ধানক্ষেত পেরিয়ে পথ দেখাতাম। রাতে বালার দৃষ্টিশক্তি কম থাকায় সে প্রায়ই আমার কাঁধে হাত রাখত আর আমি তাকে গলিগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতাম। একইভাবে, দলের একমাত্র নারী হিসেবে বিয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা অন্তরঙ্গতা ছিল অমূল্য, কারণ বালা আমার মর্যাদা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন। আমার কাছে ছোট ছোট বিষয়গুলোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি সবসময় নিশ্চিত করতেন যেন শৌচাগারের সুবিধা সবার আগে আমার জন্য উপলব্ধ হয় এবং যখনই আমার প্রয়োজন হয়। বালা যে কাউকে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে যেতে চিৎকার করছে, কারণ ‘মাসি’ অপেক্ষা করছেন—এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। একইভাবে যখন আমি স্নান করতাম। জাফনার বেশিরভাগ বাড়িতে, বিশেষ করে পুরোনো বাড়িগুলোতে, বাড়ির ভেতরে বাথরুম নেই। লোকেরা বাড়ির পেছনের কুয়াগুলোতে হাত-মুখ ধোয়। মৃদু বাতাস গায়ে বয়ে যাওয়ার সময় বালতি বালতি ঠান্ডা স্বচ্ছ জল তুলে গায়ে ঢালা প্রকৃতির সাথে এক বিশেষ আনন্দদায়ক সংযোগ, যা কেবল যারা এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারাই বুঝতে পারবেন। যুবকেরা লুঙ্গি বা অন্তর্বাস পরে কুয়োর ধারে জড়ো হয়ে অলসভাবে স্নান করে এবং কে দেখছে তা নিয়ে তারা সত্যিই মাথা ঘামায় না। নারীরা শরীরে একটি লুঙ্গি জড়িয়ে বুকের সামনে বেঁধে রাখেন, এবং তাদের জন্য স্নান করা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় কম ঝামেলার কাজ। কিন্তু আমি ধোয়াধুইয়ের এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলাম না এবং কোনোদিনই অভ্যস্ত হতে পারিনি। বাথরুমের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে কাপড় খুলে বালতির জল দিয়ে ধোয়াধুয়িতেই আমি বেশি অভ্যস্ত ছিলাম। তাই বেশিরভাগ সময়ই আমি স্নান করার জন্য রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম, আর বালা সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে জায়গাটা খালি করে দিত যাতে আমি একান্তে স্নান করতে পারি। তারপর সে কুয়ো থেকে বালতি বালতি ঠান্ডা জল তুলে ধীরে ধীরে আমার ওপর ঢেলে দিত; এবং সেই মুহূর্তগুলোতে আমরা আমাদের পরিস্থিতি ও জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সাথে টিকে থাকার একটি বিষয়ও জড়িত ছিল। এই ধোয়াধুইয়ের সময়গুলোতেই আমরা সবচেয়ে বেশি অসহায় থাকতাম এবং সেনাবাহিনী কোনো ধরপাকড় চালালে সেদিকে নজর রাখার দায়িত্ব তার ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আমার অন্যতম প্রধান ভয় ছিল যে, আমি যখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গোসল করব বা শৌচাগারে থাকব, তখন সেনাবাহিনী এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। এই কারণে আমাদের শৌচাগারের কাজগুলো বেশিরভাগ সময়ই আরাম করে না করে তাড়াহুড়ো করে সারতে হতো।



একজন নম্র নারী

ইতিমধ্যে আমরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অভিযানিক পদক্ষেপ মোকাবেলা করতে এবং জনগণের মধ্যে বিরাজমান ভয়ের মোকাবিলা করতে আমাদের ভূগর্ভস্থ টিকে থাকার কৌশলগুলোকে মানিয়ে নিয়েছিলাম। আমরা হয় রাতে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় বদলাতাম, অথবা আমাদের গতিবিধিতে কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্য কখনও কখনও সূর্যোদয়ের আগেই জায়গা বদল করতাম। আমরা দিনের বেলায় ভ্রমণকে পুরোপুরি বাতিল করে দিইনি, বরং তা কেবল জরুরি বা অসাধারণ পরিস্থিতির জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ভয়ে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষের অনেক দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা নির্বুদ্ধিতার সাথে পুরোনো চেনা জায়গায় ফিরে আসার মতো অসন্তোষজনক পরিস্থিতিতে পড়লাম। আমরা যেখানেই যেতাম, সেখানেই নিয়মিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর টহল দল দেখতে পাওয়ায় আমরা চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক থাকতাম। অন্য কথায়, আমরা আশা করতে পারতাম যে সেনাবাহিনী যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় হাজির হবে, যদিও তাদের রণকৌশলের অংশ হিসেবে তখনও নিয়মিত রাত্রিকালীন টহল চালু করা হয়নি। তাই, কারাবেড্ডি থেকে বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে কাবু হয়ে যখন আমরা গভীর রাতে নাভিন্দিলে আমাদেরই এক সমর্থক রাধির বাড়িতে পৌঁছালাম, তখন তাঁর আতিথেয়তাকে আমি আমার জীবনের অন্যতম উষ্ণ ও স্মরণীয় মুহূর্ত বলে মনে করেছিলাম।

আমরা যখন রাধির বাড়িতে পৌঁছালাম, তখন সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। চুলায় রান্না হওয়া পিট্টু-র উষ্ণ গন্ধে আমাদের স্বাগত জানানো হলো। তিনি নিজে মেঝেতে বসেছিলেন, আলো হিসেবে একটি মোমবাতি জ্বলছিল, আর তিনি আমাদের জন্য এই ময়দার পদটি আরও তৈরি করছিলেন। তার তিন ছোট সন্তান তাকে ঘিরে ছিল; প্রত্যেককে রান্নার একটি করে কাজ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কিছু কর্মীও তাকে নানাভাবে সাহায্য করছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন, এবং আমরা ভিজে চুপচুপে থাকা সত্ত্বেও, তিনি খুব আলতোভাবে আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করে আমি সেখানকার প্রবল সামাজিক উষ্ণতায় অভিভূত হয়ে গেলাম। ঘরটি ছিল সাদামাটা ও ঝকঝকে পরিষ্কার। ঘরের দুই পাশে একটি করে দুটি বিছানা পাতা ছিল এবং প্রতিটির পাশে ছোট ছোট টেবিল রাখা ছিল: অনেকটা সাধারণ লজ রুমের মতো। কিন্তু রাধি বিছানার পাশের টেবিলে চিনি ও চা মেশানো গরম জলের ছোট ফ্লাস্ক এবং গুঁড়ো দুধের একটি ছোট জার রেখে নিজের ছোঁয়া যোগ করেছিল। সব মিলিয়ে একটা ‘আপনাকে স্বাগতম’ ধরনের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

রাধি আমাকে বাইরে একটি বিশাল ‘থোড্ডি’-র কাছে নিয়ে গেল। এটি কংক্রিটের তৈরি স্নানাগারের মতো একটি কাঠামো, যা কৃষকেরা সেচের জল সংরক্ষণ এবং প্রায়শই ধোয়ামোছার কাজে ব্যবহার করত। এটা জলে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। সে আমাকে একটা তোয়ালে আর একটা নতুন সাবান এনে দিল, জল তোলার জন্য একটা বাটি এগিয়ে দিল আর আমি বর্ষার উষ্ণ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে স্নান সেরে নিলাম। জাফনায়, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে, উষ্ণ বৃষ্টির ঝাপটার মধ্যে কুয়োতে ​​স্নান করা কোনো অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। যদিও এই প্রথাটি একটি স্ববিরোধিতা ধারণ করে, তবুও এটি সেইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম, যা জাফনার জীবনকে বিশেষ করে তোলে। আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নেওয়ার পর রাধি আমাদের খাবার পরিবেশন করল: গরম, তুলতুলে ‘পিট্টু’, সাথে প্রচুর মিহি করে কাটা পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বানানো অমলেট, এবং সবশেষে একটি পাকা মিষ্টি ‘ক্যাথালি’ কলা। যেহেতু আমরা এই বাড়িতে সবেমাত্র এসেছিলাম এবং আমাদের উপস্থিতির কথা কেউ জেনে যাবে এমন সম্ভাবনা কম ছিল, আর সেনাবাহিনীও তখনও রাতে টহল দেওয়া শুরু করেনি, তাই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলাম। চোখ বন্ধ করার ঠিক আগে এক ধরনের শান্তির অনুভূতি আমাকে উপলব্ধি করালো যে আমি চরম মানসিক চাপের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলাম।

এই কংক্রিটের বাড়িটা খুব বড় না হলেও, তা রাধির অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ত্রিশের কোঠার শেষ ভাগের ছিপছিপে গড়নের রাধির জীবনটা বিয়ের পর থেকেই ছিল প্রতারণা, হতাশা আর আর্থিক সংকটের ইতিহাস। যেহেতু তার বড় ছেলের বয়স আট বা নয় বছর ছিল, আমরা অনুমান করতে পারি যে রাধি তার বিশের দশকের শুরুতে বিয়ে করেছিলেন। তার স্বামী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি তার বেশিরভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য দক্ষিণ ভারতে করতেন। তার বাড়ি আসা ক্রমশ কমে আসতে লাগল, একসময় অনিবার্যভাবে সে আর ফিরেই এল না। রাধির স্বামী দক্ষিণ ভারতে একজন ‘দ্বিতীয়’ স্ত্রী রেখেছিলেন। সে আসলে রাধি ও তার তিন ছোট সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিল। আয় করার মতো কোনো প্রকৃত দক্ষতা না থাকায়, সন্তানদের খাওয়ানো ও পরানোই রাধীর জীবন এক নিরন্তর সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাধি তাঁর সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের দারিদ্র্যকে তাদের পড়াশোনার পথে বাধা হতে দেননি। প্রচলিত তামিল চিন্তাধারা অনুসারে, এবং বিশেষত রাধির পরিস্থিতিতে, সে তার সন্তানদের শিক্ষার মাধ্যমেই পরিবারের মুক্তি দেখেছিল। এটা সম্ভব করার জন্য তিনি নিজের সর্বস্ব ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধের কারণে তাদের জীবনে যে ব্যাঘাত ঘটেছিল তা সত্ত্বেও, রাধি একনিষ্ঠ সংকল্প নিয়ে শিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করেছিলেন। আমাদের থাকার সময় রাধি আমাদের কাছে তার জীবনের গল্প বলেছিল, কীভাবে সে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর ‘অপারেশন লিবারেশন’-এর সময় বিমান ও কামানের গোলাবর্ষণ থেকে তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেছিল। ভ্যালভেত্তিতুরাইতে তার বাড়িতে কোনো বাঙ্কার না থাকায়, তিনি ও তার আতঙ্কিত সন্তানেরা বিছানার নড়বড়ে আশ্রয়ের নিচে জড়োসড়ো হয়ে ছিলেন। তার জীবনকাহিনী ছিল করুণ, এবং আমি ভাবতাম, এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি সামলে ওঠার জন্য সে মানসিক ও আবেগিক শক্তির উৎস কোথা থেকে পেত। জাফনার পরিত্যক্ত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পশ্চিমা দেশগুলোর পরিত্যক্ত নারীদের অবস্থা থেকে বেশ ভিন্ন। যদি বর্ধিত পরিবার এই নারীদের আর্থিকভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত না থাকে, তবে তাদের দুর্দশা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তারা রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণ ব্যবস্থার সহায়তা পান না। রাধি এমন কোনো ছোটখাটো কাজের সন্ধান করছিল, যা দিয়ে সে তার সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য দিনের মতো যথেষ্ট টাকা উপার্জন করতে পারবে।

এক রাতে এলটিটিই-এর ভাদামারাচ্চি কমান্ডার সুসাই আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। সুসাই নিজেও ধরপাকড় অভিযান থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন। তার রক্ষকদের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তারা তাকে একটি গোটানো মাদুরের পেছনে লুকিয়ে ফেলেছিল, যার উপরে কাপড়চোপড় স্তূপ করে রাখা ছিল; সৌভাগ্যবশত, ইন্ডিয়ানরা বিষয়টি খেয়াল করেনি। সম্ভবত ‘লুকানোর’ জায়গাটা এতটাই স্পষ্ট ছিল যে তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি সেখানে কেউ থাকতে পারে এবং তাই ওটাতে হাত দেয়নি। এই সময়ে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া এবং অভিনব ও অশনাক্তযোগ্য গোপন স্থানের অবিশ্বাস্য সব গল্প প্রচলিত ছিল। কিছু ক্যাডার বাড়ির ছাদে দীর্ঘ সময় ধরে লুকিয়ে থাকত, আর তাদের নিচের ঘরগুলোতে থাকা ভারতীয় সেনারা তল্লাশি চালাত। জানা যায়, অন্যরা খড়ের গাদা ও তামাক পাতার নিচে নিজেদের পুঁতে ফেলত। হতাশ হয়ে কর্মীরা আশ্রয় নিতে সেপটিক ট্যাঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই সুসাইয়ের পক্ষে অন্ধকারের আড়ালে তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। তিনি আমাদের জানালেন যে, আবহাওয়া ও সমুদ্রের অবস্থা অনুকূল হলে আমাদেরকে নৌকায় করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এলটিটিই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, তিনি যোগ করেন, আমাদের আরও কিছু সময় চালিয়ে যেতে হবে।

রাধির বাড়িতে আমাদের কয়েকটা দিন কোনো অসুবিধা বা জটিলতা ছাড়াই কেটে গেল। কিন্তু ভাগ্যের পরীক্ষা নিতে গিয়ে আর একটুও বেশি সময় থাকলে তা আমাদের সকলের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিপদ ডেকে আনত। আমরা এগিয়ে গেলাম।



টডি ট্যাপার্স

আদিবাসীদের কাছ থেকে পলাতক থাকার আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক অসুবিধা ছিল। কিন্তু এর ভালো দিকও ছিল। জাফনার সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের নানা মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। আর তাই, যখন আমরা ভাদামারাচ্চির কেন্দ্রস্থলে তুন্নালাইয়ের এক প্রাচীন গ্রামে থাকতে গেলাম, তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাড়ি সংগ্রহকারী সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে দেখা করার এবং তাদের আতিথেয়তা ও উদারতা উপভোগ করার। এই নির্দিষ্ট বৃহৎ পরিবারটি এলটিটিই-এর কট্টর সমর্থক ছিল। তারা এমন এক জায়গায় বাস করত, যাকে একটি ছোট্ট পারিবারিক গ্রাম বলা যেতে পারে। তাদের একটি বাড়ি ছিল সিমেন্টের তৈরি একটি ছোট কাঠামো, যার দুটি ঘর একটি বারান্দায় গিয়ে মিশেছিল, যা বাড়িটির পুরো প্রস্থ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। রান্নাঘরটি ছিল একটি পরিপাটি, আলাদা, এক কামরার মাটির কুঁড়েঘর। এখানেই পরিবারের মহিলারা জড়ো হয়ে একটিমাত্র পাত্রে কাঠের আগুনে রান্না করতেন। দুটি বিশাল আমগাছ বাড়িটির ওপর একটি শীতল আচ্ছাদন তৈরি করেছিল। চত্বরটির ঠিক বাইরেই ছিল তালগাছের একটি জঙ্গল, যার নিচে ছিল ঘন কাঁটাঝোপ। বাড়ির মালিক উদারভাবে তাঁর পরিবারকে পেছনের দিকের এক আত্মীয়ের বাড়িতে সরিয়ে দিলেন, যাতে আমরা সাময়িকভাবে তাঁর জায়গায় থাকতে পারি। আত্মীয়ের বাড়িটা ছিল খড়ের চালের একটি মাটির কুঁড়েঘর। তালপাতার একটি বেড়া বাড়ি দুটিকে আলাদা করেছিল। এই বাড়ির উঠোনে বড় খোলা কুয়োটা ছিল।

জাফনার সামাজিক কাঠামোতে এই বিশেষ জনগোষ্ঠীটি তাড়ি সংগ্রহকারী জাতির অন্তর্গত, যারা নারকেল ও তালফুলের ডাঁটা থেকে ‘তাড়ি’ নামক এক প্রকার প্রাকৃতিক মদ সংগ্রহ করে। এই ঘোলাটে পানীয়টি জাফনার পুরুষদের কাছে জনপ্রিয় এবং এটি ব্যাপকভাবে পান করা হয়, বিশেষ করে দুপুরের খাবারে ও গভীর রাতে, তাড়ি সদ্য সংগ্রহ করার পরপরই। মদজাতীয় পানীয়ের চাহিদা সবসময়ই থাকে। কিছু পুরুষ এই পানীয়টির নিয়মিত ভোক্তা এবং তাঁরা প্রতিদিন দুধের মতো করে তাঁদের বাড়িতে তাজা তাড়ির বোতল আনিয়ে নেন। তবে প্রায়শই দেখা যায়, দুপুরের খাবারের সময় পুরুষেরা তাদের বাইক ঠেলে শহরের প্রান্তে কোনো এক জায়গায় অবস্থিত জরাজীর্ণ তাড়ির দোকানে, অথবা কোনো অব্যবহৃত জমিতে তাড়াহুড়ো করে বানানো চালাঘরের দিকে যাচ্ছেন। সুতরাং জাফনায় ভ্রমণের সময় যখন কেউ প্রায় দুপুরবেলা কোনো ঝুপড়ির মতো দেখতে জায়গার বাইরে ডজন ডজন বাইক পার্ক করা অবস্থায় দেখে, তখন সে নিশ্চিন্তে ধরে নিতে পারে যে ওটাই তাড়ির দোকান।

তবে এই পরিবারগুলো শুধু তাড়ি সংগ্রহ ও বিক্রির সঙ্গেই জড়িত ছিল না, বরং তালগাছের বহুমুখী সম্পদকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ছোটখাটো কুটির শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এই পরিবারটি পরিশ্রমী ও উদ্যোগী ছিল। তাদের আয় আর্থিক স্বাধীনতা ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা মোটেই ধনী ছিলেন না। পরিহাসের বিষয় হলো, এই দক্ষ, পরিশ্রমী ও আত্মমর্যাদাবান মানুষগুলোকেই জাফনা সম্প্রদায়ের সামাজিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে রাখা হয়েছিল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় কাটানো বছরগুলো জুড়ে আমি জাতিভেদ প্রথার প্রতি আমার তীব্র ঘৃণার সঙ্গে কখনোই মানিয়ে নিতে পারিনি। যে সামাজিক ব্যবস্থা মানুষকে জন্মসূত্রে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানে আবদ্ধ করে, তা আদিম ও নিপীড়নমূলক। যদিও এই প্রথাটি জাফনা সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, জাতিভেদ প্রথা আধুনিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যা মানব শ্রমের মর্যাদা ও সম্মানকে সমর্থন করে। প্রকৃতপক্ষে, জাফনা সমাজ পর্যবেক্ষণে আমি দেখেছি যে, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ‘উচ্চ’ ও ‘নিম্ন’ হিসেবে চিহ্নিত করার ভিত্তি ছিল ভ্রান্ত মাপকাঠি। কঠোর পরিশ্রমী, স্বনির্ভর, সম্পদশালী এবং সামাজিকভাবে উৎপাদনশীল একটি জনগোষ্ঠীকে ‘নীচ’ বলে হেয় করার কি কোনো যুক্তি থাকতে পারে? কিন্তু এই পরিবারটির সঙ্গে থাকার সময় আমি জাফনা সমাজের অসঙ্গতিগুলো সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। যখন আমি আবিষ্কার করলাম যে তথাকথিত ‘উচ্চ’ বর্ণের ভেল্লালা পুরুষেরা প্রতি সন্ধ্যায় পাশের এই তাড়ি দোকানে চুপিচুপি ঢুকে পড়ে, তখন আমি বেশ মজা পেলাম এবং মনে মনে হাসলাম। তারা তালপাতার তৈরি বাটির মতো পাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাড়ি পান করত এবং এই ‘নিম্ন’ বর্ণের মহিলাদের ‘কলুষিত’ হাতে তৈরি ভাজা মাছ, ভাজা চিংড়ি ইত্যাদির মতো জলখাবার খেত। এটা জেনে স্বস্তি পাওয়া গেল যে, এক পেগ ভালো মদের প্রভাবে ‘উচ্চ’ ও ‘নিম্ন’ এর মতো সামাজিকভাবে নির্মিত এই শ্রেণিবিভাগ ও প্রথাগুলো কত দ্রুত উধাও হয়ে যায়। বর্তমান পরিস্থিতির চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক বিশ্লেষণটি আরও বেশি আকর্ষণীয় ছিল। এটি ছিল জনমতের একটি প্রত্যক্ষ সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা—মানুষের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতির ওপর পরিচালিত। বিতর্ক, আলোচনা ও উত্তপ্ত তর্কবিতর্কের তীব্র নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষী’ এবং তাদের নৃশংসতা আলোচনা ও সমালোচনার প্রধান বিষয় ছিল। কিন্তু তাড়ি পানকারীদের মাতাল প্রলাপ থেকে আমরা এলটিটিই ক্যাডারদের বা, আরও প্রচলিত ভাষায়, ‘ছেলেদের’ প্রতি জনসাধারণের এক সাধারণ সহানুভূতি লক্ষ্য করতে পারছিলাম। মদ্যপ উপাসকদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা থেকে এলটিটিই নেতৃত্বও রেহাই পায়নি। তা সত্ত্বেও, আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, তাড়ি বিক্রেতাদের খদ্দেরদের অসংযত কথাবার্তা আমাদের অন্যথায় অলস সন্ধ্যাগুলোতে আগ্রহী ও আমোদিত রেখেছিল। পরিবেশের মনোরমতায় কিছুটা মুগ্ধ হয়ে আমরা যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হলাম, তখন কয়েকজন ক্যাডার ছুটে এসে কাছে আসা একটি ভারতীয় সেনা টহল দলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিল। আমরা সাথে সাথে চলে যাওয়ার জন্য আমাদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে, আমরা যখন সবাই বাড়ি ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন বাড়ির মালিক ছুটে এসে আমাদের তাড়াহুড়ো ও উত্তেজিত না হতে বললেন: জওয়ানরা তাড়ি খাওয়ার জন্য জায়গা খুঁজছিল। সুতরাং, যখন বাড়ির মালিক ও তার পরিবার বাড়ির পেছন দিকে নির্বিকার ও আত্মবিশ্বাসের সাথে ভারতীয় টহলদারদের তাড়ি দিয়ে সন্তুষ্ট করছিল, আমরা তখন সামনে সতর্কভাবে অপেক্ষা করছিলাম, এবং কেবল তখনই স্বস্তি পেলাম যখন মাতাল সৈন্যরা টলতে টলতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এই লোকগুলোর মাঝে থাকতে গিয়ে আমি একটি ছোট, কিন্তু অত্যন্ত বিব্রতকর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। এই বাড়িতে বা এর আশেপাশের কোনো বাড়িতেই শৌচাগার ছিল না। সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষের কাছে এটি কোনো সমস্যাই নয়। তালগাছের জঙ্গলের ঝোপঝাড়গুলো উদ্দেশ্য ভালোভাবে পূরণ করে এবং সেই কারণে সেগুলো কখনো পরিষ্কার করা হয় না। বালার জন্যও এটা কোনো সমস্যা ছিল না; কীভাবে সামলাতে হয় তা মনে করার জন্য তাকে শুধু তার শৈশবে ফিরে যেতে হয়েছিল। আমার ক্ষেত্রে, এটি একটি বিশেষ সমস্যা ছিল যা আমার গায়ের রঙের কারণে আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল। সবুজ লতাপাতা সাদা নিতম্বকে আড়াল করার জন্য যথেষ্ট ছিল না, যা পথচারীদের নজরে পড়লে নিঃসন্দেহে কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠত। সুতরাং, আবারও বালা ও আমার মধ্যকার অন্তরঙ্গতা কাজে লেগে গেল। আমাদের জন্য একমাত্র উপায় ছিল ভোর হওয়ার আগেই খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঝোপের দিকে লাইনে দাঁড়ানোর আগেই এগিয়ে যাওয়া। সাধারণত মহিলারা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিজেদের অজু সেরে নেন এবং পুরুষদের পর্ব শুরু হওয়ার আগে জায়গাটি পরিষ্কার করে নেন। লোকগুলো যখন কোনো অব্যবহৃত ঝোপে পৌঁছায়, ততক্ষণে শত শত কাক তাদের সকালের নাস্তার জন্য ডালপালায় অপেক্ষা করতে থাকে। তাই বালা আর আমি ভোর ৪টায় উঠে পড়লাম, অথচ বাকি সবাই, যারা সাধারণত ওই সময়ে জেগে থাকে, তারা ভদ্রতার খাতিরে ঘুমের ভান করছিল। আমি তার জন্য এক কাপ চা তৈরি করে দিয়েছিলাম, যাতে তার পায়খানা নিয়মিত হয় এবং দিনের বেলায় তাকে ঝোপের আড়ালে শৌচকর্ম করতে যেতে না হয়। আমি নিশ্চিত, বালাসিংহামকে ঝোপের মধ্যে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখে গ্রামের মানুষের মধ্যে বেশ রসিকতা ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। বালাও এমন পরিস্থিতিতে আগ্রহী ছিলেন না। চা খাওয়ার পর আমি কুয়োর কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে এক বালতি জল তুলতাম। তারপর, ধোয়ার জন্য জল তৈরি হয়ে গেলে, বালা এক হাতে লণ্ঠনটা আর অন্য হাতে ছয় ফুট লম্বা একটা লাঠি নিত। সে আমার আগে আগে একটা সরু মাটির রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যেত আর সামনের ঝোপঝাড়ের ওপর ঝুলন্ত লাঠিটা ঠুকত, আর আমি জলের বালতি নিয়ে তার ঠিক পিছনে পিছনে যেতাম। আমি তার কাছে লাঠি দিয়ে মাটিতে টোকা দেওয়ার কারণ জানতে চাইলাম। সে ব্যাখ্যা করল যে এলাকাটি গোখরা সাপে ভরা এবং মাটিতে লাঠি দিয়ে টোকা দিলে তারা ভয় পেয়ে আমাদের পথ থেকে সরে যাবে। আমার মনে হয়েছিল এটা একটা ভালো চিন্তা। আমি চাইনি যে কোনো ক্রুদ্ধ সাপ তার বিষধর দাঁত আমার অনাবৃত নিতম্বে বসিয়ে দিক। আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরেই আমরা বসার একটা জায়গা খুঁজে পেলাম। বালা চলে গেল আর আমি অন্য দিকে গেলাম, কিন্তু এতটাই কাছাকাছি ছিলাম যে লণ্ঠনের কয়েকটা আলো আমার গায়ে এসে লাগল। ব্যবস্থাটা মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। আমার মনে হয়, এই অনুশীলন থেকে আমি শুধু এটাই শিখেছি যে আমি কতটা জড়সড় ছিলাম। তথাপি, আমাদের যা করার ছিল আমরা তা-ই করলাম, এবং একই পথ ও একই টোকা দেওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে, আমরা যেখান থেকে এসেছিলাম সেদিকে চলে যাওয়া কিছু মহিলাকে পাশ কাটিয়ে বাড়িটিতে ফিরে এলাম।

অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিখেছিলাম যে, কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানোর পর আমার প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো লুকানোর জায়গা ও পালানোর পথ খুঁজে বের করার জন্য এলাকাটি রেকি করা। এই এলাকায় লুকানোর মতো তেমন কোনো জায়গা আছে বলে মনে হলো না। আর তাই, যখন আমি কিছু দেবে যাওয়া কবর দেখলাম, যেগুলোর মাটি আর সমাধিফলকের মধ্যে বড় বড় গর্ত ছিল, তখন আমার মনে হলো যে আমাদের মধ্যে অন্তত একজন তো ওটার ভেতরে এঁটে যেতে পারবে। আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে সৈন্যরা ছোট, জরাজীর্ণ কবরস্থানটির কাছে আসত না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাকে এই জঘন্যতম লুকানোর জায়গাটির সাহায্য নিতে হয়নি।

এই লোকজনের সাথে থাকার সময় সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশে আমরা তুলনামূলকভাবে নির্বিঘ্ন থাকলেও, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের চলে আসার পর পরিবারটির জন্য পরিস্থিতি তেমনটা ছিল না। কিন্তু তাতেও আবার গল্পের আগেই কিছু বলে ফেলা হচ্ছে। তবে, ১৯৯০ সালে জাফনায় ফিরে আসার পর আমরা তাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে এই পরিবারটির সাথে দেখা করেছিলাম।



সংকটপূর্ণ দিনসমূহ

ভাদামারচ্চিতে এলটিটিই ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সামরিক অভিযান এলটিটিই-র হতাহতের সংখ্যা ঘটানোর ক্ষেত্রে সীমিত সাফল্য পাচ্ছিল। অভিযান চলাকালে ধরা পড়ে কয়েকজন ক্যাডার নিহত হয়েছিল। কয়েকজনকে আটক করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মূলত সৈন্যরা ক্যাডারদের নেটওয়ার্কটিকে তাদের সুরক্ষিত আস্তানাগুলো থেকে নির্মূল করতে পারেনি। নিরস্ত্রীকরণ অভিযানগুলো গেরিলা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের বিদ্রোহ দমন অভিযানে পরিণত হয়েছিল, যারা চিরায়ত মাওবাদী পরিভাষায় ছিল সাগরের মাছের মতো। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভারতীয়দের এড়িয়ে যেতে এলটিটিই-এর সাফল্যের কৃতিত্বের একটি বড় অংশ ভাদামারাচ্চি জনগণের আনুগত্য ও সাহসিকতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। সেই অগণিত দেশপ্রেমিক নাগরিকদের আমাদের স্যালুট জানাতেই হবে, যাঁরা নিজেদের বাড়িতে পলাতক এলটিটিই জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেনা চলাচল সম্পর্কে তথ্য নিয়ে এগিয়ে এসে জীবন বাজি রেখেছিলেন। সাহসিকতার এমন নিঃস্বার্থ কাজ এবং সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বহু জীবন রক্ষা পেয়েছিল। এছাড়াও, ‘আমাদের ছেলেদের’ সাহায্য করার ফলস্বরূপ যেসব বেসামরিক নাগরিক ধরা পড়েছিলেন এবং আটক শিবিরে দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন, তাঁরাও তাঁদের ওপর চালানো অপমান ও নির্যাতন সহ্য করার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। ভারতীয়দের কাছে একমাত্র ‘সাফল্য’ ছিল নিরীহ জনসাধারণকে আতঙ্কিত করা। এবং জনগণের উপর ভারতীয় সৈন্যদের এই সন্ত্রাস অভিযান চরমে পৌঁছেছিল যখন সৈন্যরা তাদের অভিযান রাত পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল।

ভারত-এলটিটিই যুদ্ধের শুরু থেকেই সন্ধ্যা ৬টা থেকে জারি থাকা বারো ঘণ্টার দৈনিক কারফিউ ভাদামারাচ্চি এলাকাকে কার্যত অচল করে রেখেছিল। এলটিটিই ক্যাডার আর আমাদের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতকারী লোকজন ছাড়া, রাতে এলাকাটি কবরস্থানের নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন থাকত। রাত্রিকালীন কারফিউ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমাদের ক্যাডারদের আলাদা করে চিহ্নিত করতে সুবিধা করে দিয়েছিল। যে-ই কারফিউ লঙ্ঘন করত, ভারতীয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরে নিত যে সে নিশ্চয়ই এলটিটিই ক্যাডার। সুতরাং, এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে অভিযানে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ভারতীয় সামরিক বাহিনী রাতের অন্ধকারে তাদের অভিযান আরও জোরদার করল। এতে জনগণের যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। ব্যাপক তল্লাশি অভিযানে ভারতীয় সেনাদের ঘরে ঢুকে পড়ার ভয়ে মানুষজন আর রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারছিল না। ক্রমবর্ধমান বিচক্ষণতার সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী রাত্রিকালীন টহল চালু করেছিল। সৈন্যরা কোথায় ছিল বা কখন তারা হাজির হবে, তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছিল না। কিন্তু রাতে সৈন্যদের গতিবিধি শনাক্ত করার সমস্যার একটি সমাধান এক অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে বেরিয়ে এলো।

আমাদের ক্যাডাররা যথাসম্ভব তাদের গোপন আস্তানাগুলোতে প্রহরী নিযুক্ত রেখেছিল। কিন্তু রাতের নিরাপত্তায় মানুষের সেই আদিম বন্ধু, কুকুরের দেওয়া সাহায্যের মতো আর কিছুই ছিল না। আশ্চর্যজনকভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে, ভাদামারাচ্চির বিপুল সংখ্যক পোষা ও পথকুকুরই রাতে পুরো এলাকা জুড়ে সবচেয়ে দক্ষ প্রহরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে, রাতের আঁধারে আমাদের সেনাদল যখন ঘোরাফেরা করত, তখন গ্রামের কুকুরগুলো তাদের প্রতি খুব কমই কোনো জোরালো প্রতিক্রিয়া দেখাত। কিন্তু বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যের ভারী বুটের সশব্দ পদচারণা এক কর্কশ কুকুরের কোরাসের জন্ম দিয়েছিল, যা এলাকাটিতে টহল দেওয়ার সময় সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করত। কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউয়ের শব্দ থেকে আমরা সহজেই আমাদের শিবিরের কাছাকাছি সৈন্যদের অবস্থান অনুমান করতে পারছিলাম। আর সত্যি বলতে, এমন অনেক রাত ছিল যখন আমরা সেই বিশ্বস্ত প্রাণীগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতাম, যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের ওঠানামার শব্দের মধ্যে দিয়ে দলটির গতিবিধি অনুসরণ করতে করতে জেগে থাকতাম।

কিন্তু এলটিটিই ক্যাডারদের বিরুদ্ধে রাতের অভিযানে টহল দেওয়াই ভারতীয়দের সামরিক বিকল্পের শেষ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল না। স্পষ্টতই আরও বেশি হতাহতের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে, আমাদের ক্যাডারদের ধরার মরিয়া চেষ্টায় ভারতীয় বাহিনী রাস্তা ও গলির পাশের নালায় এবং সেতুর নিচে ওঁৎ পেতে থাকা সৈন্য মোতায়েন করে তাদের রাত্রিকালীন অভিযান প্রসারিত করেছিল। এই কৌশলটির কারণে রাতে যে কারো চলাফেরা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। প্রাথমিকভাবে সেনা রণকৌশলে আকস্মিকতার উপাদানটি ফলপ্রসূ হয়েছিল। ভারতীয় সেনারা রাতে ওঁৎ পেতে বসেছিল—এই বিষয়টি সর্বজনবিদিত হওয়ার আগে পর্যন্ত, পরিস্থিতির চাপে অন্ধকার রাতে অলিগলিতে ঝুঁকি নিতে বাধ্য হওয়া বহু নিরীহ বেসামরিক নাগরিককে আইপিকেএফ সেনারা এলটিটিই সন্দেহভাজন হিসেবে ধরে নিয়ে মারধর করত। কিন্তু এই তীব্র রাত্রিকালীন অভিযানগুলোই ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় শিকার এনে দিয়েছিল এবং আমাদের এক চূড়ান্ত জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ঠেলে দিয়েছিল।

ভারতীয়দের আমাদের খোঁজার অভিযান যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, ততদিনে ভাদামারাচ্চির লোকেরা ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা সতর্ক ছিল এবং আশঙ্কা করছিল যে, সৈন্যরা যদি জানতে পারে আমরা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আছি, তবে তাদের উপর কী পরিণতি হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, তাদের আশেপাশে আমাদের উপস্থিতি দেখে লোকেরা ভীত হয়েছিল। একটি ছোট গ্রামের একটি বাড়িতে জরুরি আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়ার পর মানুষের ভয়ের গভীরতা আমাদের কাছে মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নিজের দ্বারা জনগণের শান্তি বিঘ্নিত হওয়া এবং তাদের মনে ভয়ের বেদনাদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া—এই বিষয়টি আমার বিবেককে দংশন করল। কিন্তু আমাকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যখন একটি গ্রামের সমস্ত লোক নৃশংস সামরিক প্রতিশোধের ভয়ে জানতে পারল যে আমরা তাদের গ্রামে থাকছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা এলাকাটি ছেড়ে চলে গেল। তাছাড়া, আমাদের মনে হয়েছিল, হঠাৎ করে গ্রামটি জনশূন্য করে দেওয়ায় সেনাবাহিনী সতর্ক হয়ে যেতে পারে, তাই আমাদের শিবিরে তল্লাশি চালানোর আশঙ্কায় আমরা সারারাত জেগে ছিলাম। সেনাবাহিনী শীঘ্রই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এই আশঙ্কা ছাড়াও জনগণের দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত করার কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিল না এবং এই বাড়িতে থাকাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিল যে আমার ‘শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ের’ কারণে মানুষের জন্য কী ধরনের সম্ভাব্য বিপদ রয়েছে। অন্যান্য ক্যাডারদের যে কেউই খুব সহজে এবং সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে ভাদামারাচ্চির আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে পারত। কিন্তু আমার গায়ের রঙ পুরো দলটিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আমি নিজের গায়ে হালকা করে কাদা মেখে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলাম, অথবা এমনভাবে পোশাক পরার কথা ভাবলাম যাতে আমার শরীরের রঙ সামান্যই দেখা যায়। আমি ভাবলাম, অর্ধ-মুসলিম কায়দায় গায়ে দেওয়া চাদর আর মোজা দিয়ে ঢাকা বেরিয়ে থাকা পা দুটো নিয়ে হয়তো কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। অসুস্থ লোকেরা প্রায়ই এইভাবে শরীর গরম রাখত, তাই এতে বিশেষ কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। অবশেষে আমি গায়ে একটা রঙিন চাদর জড়িয়ে নিজেকে লুকানোর এক করুণ চেষ্টা করলাম এবং আমরা ভোর চারটের দিকে গ্রামটি ছেড়ে চলে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা পর গ্রামটিকে ঘিরে ও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

এবং আমাদের খোঁজাখুঁজি নির্মম হয়ে উঠল। আমরা অনবরত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতাম, কখনও কখনও এক জায়গায় মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটাতাম। তথাপি, আমাদের উপর থাকা চাপ সত্ত্বেও বালা জনসাধারণের জন্য ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির একটি সমালোচনা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো মাত্রই বালা তার কলম ও কাগজ বের করত এবং আবছা লণ্ঠনের আলোয় অনেক কষ্টে তামিল ভাষায় চুক্তিটির একটি বিশদ সমালোচনা লিখে ফেলত। কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর, হাতে লেখা তামিল পাঠ্যটি টাইপ করার জন্য একজন টাইপিস্টের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাই টাইপিস্টের কাছ থেকে স্ক্রিপ্টটা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় আমরা করণাভাইয়ের বাড়িতে একটু থেমেছিলাম, যেখানে আগে এক মা ও তাঁর তিন সন্তান আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যখন আমাদের প্রধান দেহরক্ষী শুক্লা রাত আটটার দিকে টাইপিস্টের কাছ থেকে চুক্তির সমালোচনার খসড়াটি আনতে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়েছিল, তখন আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না যে এই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছেলেটি আর কখনও বাড়িতে ফিরবে না।



কাছাকাছি সাক্ষাৎ

আমাদের জানানো হয়েছিল যে, সেনাবাহিনী ওই এলাকায় তাদের সামরিক অভিযান জোরদার করেছে এবং তারা দিনরাত জুড়েই অলিগলি ও রাস্তাঘাটে টহল দিচ্ছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। তথাপি, শুক্লা নিশ্চিত ছিলেন যে রাতে চলাফেরার ঝুঁকির চেয়ে দিনের বেলার বিপদই বেশি। তাছাড়া, তার মনে হয়েছিল যে সে এলাকাটি ভালোভাবে চেনে এবং ধরা পড়া এড়াতে পারবে। তিনি চুক্তিটির সমালোচনা সংগ্রহ করতে টাইপিস্টের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই, আমরা আশা করেছিলাম যে তিনি এই কাজটি সম্পন্ন করে খুব দ্রুত ঘাঁটিতে ফিরে আসবেন। এই ক্রমবর্ধমান বিপজ্জনক ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি আমাদের কাছ থেকে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি না নেওয়ার এবং সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সে যে নিজেকে এমন বিপদে ফেলছিল, তাতে আমাদের কেউই খুশি ছিল না। সর্বোপরি, এলাকার ভূগোল এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের দলে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। দুর্ভাগ্যবশত, তার রাতের অভিযান নিয়ে আমাদের অস্বস্তি অমূলক ছিল না। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে, অস্বাভাবিকভাবে, শুক্লা ফিরে আসেনি। তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে লাগল। সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় পরিণত হলো, কারণ তখনও তার কোনো চিহ্ন ছিল না। শুক্লার দুর্দশার অনিশ্চয়তায় জর্জরিত হয়ে, আমাদের সঙ্গে থাকা কর্মীদের একজন অনন্ত, তার কী হয়েছে তা জানার চেষ্টায় অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনন্তের ফিরে না আসায় উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। আমাদের উপর এক অমঙ্গলের আশঙ্কা ঘনিয়ে এল। পরিস্থিতি আমাদের ধরে ফেলেছিল। এই চলমান ঘটনাপ্রবাহে একমাত্র স্বস্তিদায়ক বিষয় ছিল গুলির শব্দ না থাকা, এবং এটিই আমাদের বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছিল যে তারা এখনও জীবিত আছে। কিন্তু তাদের অন্তর্ধান তাদের দুর্দশা এবং আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত, তা কেন্দ্র করে বহুবিধ জল্পনা ও অনুমানের জন্ম দিয়েছে। তাদের কি শুধু দেরি হয়েছিল? সম্ভবত তারা শীঘ্রই ফিরে আসবে। অন্য কেউ কি বাইরে গিয়ে তাদের খুঁজে দেখবে? যদি তারা ধরা পড়ত, তাহলে কি সেনাবাহিনী এই সন্দেহে আরও অগ্রসর হয়ে আমাদের এলাকা ঘিরে ফেলত যে কাছাকাছি কোথাও আরও এলটিটিই ক্যাডার ছদ্মবেশে থাকতে পারে? আর তারপর আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো: যদি বাড়ি থেকে বের হতেই হয়, তাহলে কোথায় যাব? আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা শুধু শুক্লাই জানত। এইসব ভাবনা আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, আর বাড়ির অন্ধকার আমাদের মনের ভাবকেই প্রতিফলিত করছিল। হঠাৎ, আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো, অনন্ত ঝড়ের বেগে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। বেচারা যুবকটি আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। তাড়াতাড়ি আমাদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হতে ইশারা করতেই, তার মুখ থেকে গল্পের টুকরো টুকরো অংশ আর শুক্লার পরিস্থিতিটা খাপছাড়াভাবে বেরিয়ে এল। তিনি বলতে শুরু করলেন, “ভারতীয় সৈন্যরা সবখানে ছিল, এবং শুক্লা অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে বাড়ির কাছেই কোথাও বাঁধা অবস্থায় বন্দী ছিল।” তিনি বলেন, বেসামরিক নাগরিকরাও আটকা পড়েছিলেন। তিনি নিজেও সেই একই ফাঁদে পা দিয়েছিলেন এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। যেখানে সৈন্যরা তাদের বন্দী করা লোকদের আটকে রেখেছিল, সেই স্থানেই শুক্লার সাথে তার দেখা হয়েছিল। তাদেরকে বেঁধে দলবদ্ধভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তারা একসাথে পরিকল্পনা করল যাতে সে পালিয়ে গিয়ে আমাদের বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। নিছক সৌভাগ্যবশত ভারতীয় সৈন্যরা কম সতর্ক ছিল। সে ধীরে ধীরে তার বাঁধা দড়িগুলো খুলে ফেলেছিল। প্রহরীরা যেই মুহূর্তে তাদের বন্দীদের থেকে চোখ সরিয়েছিল, সে সুযোগটা কাজে লাগিয়ে সাহসিকতার সাথে লাফিয়ে উঠে বন্দিদশা থেকে আমাদের বাড়িতে পালিয়ে আসে, আমাদের চারপাশের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে। সে নিশ্চিত ছিল যে ইন্ডিয়ানরা তাকে অনুসরণ করছে।

আমাদের প্রথম ইচ্ছা ছিল বাড়িটা ছেড়ে চলে যাওয়ার। আমি বালার ইনসুলিনের ব্যাগটা তুলে নিলাম; আমরা রাবারের চপ্পল পায়ে গলিয়ে রাতের অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বিপরীত দিকে চলে গেল, এই ভেবে যে আমাদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন হয়তো বেঁচে যাবে। আমরা অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছিলাম, জানতাম না আমরা কোথায় আছি বা কোথায় যেতে চাই। কিছুক্ষণ হাঁটার পর নির্মল বাতাসে আমাদের চিন্তাভাবনা পরিষ্কার হয়ে গেল এবং এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, অন্ধকারে অন্ধের মতো ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ফলে আমরা সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিটাই ডেকে এনেছিলাম। গলিগুলো ধরে হাঁটতে থাকলে আমরা সেই ভারতীয় সৈন্যদের হাতেই পড়তাম, যাদের এড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার ছিল লেনগুলো থেকে বেরিয়ে আসা। সেই পরামর্শে আমরা তৎক্ষণাৎ একটি বেড়া টপকে রাস্তা থেকে কয়েক ফুট দূরে একটি সবজি বাগানে ঢুকে পড়লাম। লঙ্কা গাছের মাঝে একসাথে বসে আমরা আমাদের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। আমরা জানতাম সৈন্যরা সবখানে ছিল; আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না এবং শুক্লা ধরা পড়ে গিয়েছিল। আমরা চুপচাপ বসে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো নিয়ে ভাবছিলাম, এমন সময় দূর থেকে একটা গুঞ্জন আমার কানে এল। আমি সবাইকে চুপ থাকতে ও স্থির হয়ে যেতে ইশারা করলাম। আমি দূর থেকে মানুষের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আলোচনা এগিয়ে আসতেই আমি সবাইকে মাটিতে সোজা হয়ে শুয়ে পড়তে ইশারা করলাম। আমরা লঙ্কা গাছগুলোর নিচে ধপ করে শুয়ে পড়লাম আর এমন ভান করলাম যেন কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা ক্রমশ জোরালো হতে লাগল; ভারী বুটের শব্দটা ধীর পদক্ষেপে হাঁটার শব্দে পরিণত হলো। আমাদের কেউই শ্বাস নিতে চাইছিল না। আমাদের প্রস্তরীভূত দেহের উপর তারারা জ্বলজ্বল করতে থাকল। আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে থাকা সৈন্যদলটি আমাদের পাশ কাটিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। ভাগ্যদেবী আমাদের সাথে ছিলেন। সৈন্যরা অযোগ্য ছিল। তারা রাস্তার ধারগুলো ভালোভাবে দেখেনি। আমরা উঠে বসে একটা গভীর শ্বাস নিলাম এবং আমাদের প্রাপ্তিগুলো স্মরণ করলাম। বালা ও অন্যরা তৎক্ষণাৎ তাদের হালকা রঙের জামাগুলো খুলে ফেলল, যাতে অন্ধকারে তারা বাতির মতো স্পষ্ট হয়ে না ওঠে; এবং আমরা অপেক্ষা করলাম। কয়েক মিনিট পর আমরা আবার কথাবার্তার শব্দ ও সৈন্যদের কোলাহল শুনতে পেলাম। সেই একই টহল দলটি ফিরে এসে আমাদের দিকেই আসছিল; এবং তারা আগের মতোই আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দূর থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। আমার কোনো ধারণা নেই সেই হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে ছিল।

এটা স্পষ্ট ছিল যে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে থাকতে পারতাম না। ভোর হলেই আমরা সৈন্যদের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হতাম। মাঠ জুড়ে একটি ক্ষীণ আলো আশার ঝলকানি দেখাচ্ছিল। আমাদের দলের একজনের মনে হলো খামারটি তার চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের খোলা মাঠটি পার হতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের হাতে বিকল্প প্রায় ছিলই না এবং আমরা এর জন্য চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা যথাসম্ভব নিচু হয়ে, মাটির ঢেলায় হোঁচট খেতে খেতে চাষ করা জমির ওপর দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েক গজকেই যেন এক মাইল বলে মনে হচ্ছিল। সৌভাগ্যবশত আমরা খামারটি এবং সেখানকার লোকজনকে চিনতাম, তাই আমরা রাতটা সেখানেই থেকে গেলাম।

ভোর হলে আমরা রাধির বাড়িতে ফিরে গেলাম। কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়; শিকার আবার পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ, আতঙ্কিত লোকজন “সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনী” এই ভয়ঙ্কর শব্দটি চিৎকার করতে করতে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে লাগল। আমরা একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম যে তার বাড়িতে তল্লাশি অভিযানটি আমাদের পুরোনো আস্তানাগুলোতে চালানো পরিকল্পিত অভিযানেরই একটি অংশ ছিল। শিকারিরা তাদের শিকারের পরিচিত আস্তানাগুলো পদ্ধতিগতভাবে খতিয়ে দেখছিল।

কিংসলে একটি সাইকেলে চড়ে বসল, বালা হ্যান্ডেলবারে চড়ে বসল এবং তারা রওনা দিল। আমি পরেরটায় চড়ে বসলাম। ক্যাডাররা আমাদের যেখানেই নিয়ে যেত, আমরা সেখানেই যেতাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাদের পেছনের সৈন্যদের নিয়ে আমার কোনো ভয় ছিল না; জওয়ানদের থেকে দূরে গলিগুলোর মধ্যে দিয়ে সর্বোচ্চ গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সময়, আমার সামনে বাইকে থাকা বালার সাথে তাল মিলিয়ে চলাটাই আমার জন্য বেশি চিন্তার কারণ ছিল।

ইতিমধ্যে ভাদামারাচ্চিতে আমাদের গোপন আস্তানাগুলোতে একযোগে ও সমন্বিত অভিযান পুরোদমে চলছিল। আমরা চলে যাওয়ার পর সৈন্যদল রাধির বাড়িতে হানা দিল। তথাপি, সন্তানদের রক্ষা করার একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর সমস্ত মাতৃত্বের শক্তিকে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি, অভূতপূর্ব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এক কঠিন পৃথিবীতে টিকে থাকার বহু বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাধি তাঁর সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির ভাণ্ডারকে ব্যবহার করেছিলেন। সে কৌশলে একটি সম্ভাব্য নৃশংস প্রতিশোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সৌভাগ্যবশত তার ও তার সন্তানদের কোনো ক্ষতি হয়নি। তুন্নালাইয়ের তাড়ি সংগ্রহকারীরা জওয়ানদের মোকাবেলায় ততটা ভাগ্যবান ছিলেন না। তাদের এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যরা তাদের বাড়িগুলোতে হানা দেয়। পরিবারটি আমাদের যে আশ্রয়স্থলের কথা বলেছিল, সে বিষয়ে তাদের কাছে থাকা তথ্যের সমর্থনে তারা প্রমাণ খুঁজছিল। ভারতীয়দের প্রতিশোধমূলক হামলার সবচেয়ে সহজ লক্ষ্যবস্তু হবে তাদের কিশোর ছেলে, এমনটা আশঙ্কা করে বাবা-মা তাকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেন এবং সৈন্যরা তাদের বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই তাকে লুকিয়ে ফেলেন। সে এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়া এড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু পুরো পরিবারের পক্ষে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। পরিবারের নারীদের প্রতি দায়িত্বশীল ও যত্নশীল হওয়ায়, বাবা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অপ্রত্যাশিত ভারতীয় সৈন্যদের মোকাবেলা করার জন্য নিজের বাড়িতেই থেকে গেলেন। পরবর্তীতে, যখন তারা তার বাড়ি ঘিরে ফেলল, তখন সৈন্যদের প্রতিশোধের মূল আঘাতটা তার উপরেই এসে পড়ল। আমরা যে সত্যিই সেখানে থেকেছিলাম, তার কোনো জোরালো প্রমাণ খুঁজে না পেয়ে সৈন্যরা তাদের রাগ ও বিরক্তি সম্পত্তির মালিকের ওপর ঝাড়ল, ঘটনাস্থলেই তাকে নির্মমভাবে মারধর করল এবং কাছের ক্যাম্পে নিয়ে গেল, যেখানে তার ওপর অত্যাচার চালানো হয়। এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছিল এবং ছয় মাস পর মুক্তি দেওয়া হয়। তিন সন্তানসহ নারী প্রধান পরিবারটির ওপরও হামলা চালানো হয়। তাদের ওপর কী ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা আমি কখনোই জানতে বা বুঝতে পারিনি। কালাদাইয়ের সেই খালি বাড়িটা, যেখানে আমরা প্রথম দিকে আহত ক্যাডারদের নিয়ে থাকতাম, সেটা একটা ভারতীয় সেনা ছাউনিতে পরিণত হলো। আর এভাবেই পুরো ভাদামারাচ্চি জুড়ে চলতে থাকল। একটি বাদে আমাদের সব গোপন আস্তানাই হয় দখল হয়ে গিয়েছিল অথবা তল্লাশি করা হয়েছিল।



মৃত্যুর মুখোমুখি

কারাভেদ্দি থেকে আসা আমাদের দেহরক্ষী কিংসলে, আমাদেরকে ডাক্তারের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যেটা ঠিক তার বাবা-মায়ের বাড়ির সামনেই। আমরা যখন গভীর রাতে সেখানে পৌঁছালাম, এলাকাটা শান্ত ছিল। এমন একটা জায়গায় ফিরে যেতে আমাদের খুব একটা স্বস্তি হচ্ছিল না, যেখানে আমরা প্রায়ই যেতাম, এটা সবাই জানত। কিন্তু আমাদের কোনো উপায় ছিল না। যাওয়ার আর কোনো জায়গা ছিল না। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর প্রায় এক ঘণ্টা পর, দূরের অন্ধকার থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা যাওয়ায় আমাদের অস্বস্তি পুরোপুরি আতঙ্কে পরিণত হলো। সতর্ক হয়ে আমরা ভাবছিলাম সেনাবাহিনী কোন দিকে যাচ্ছে। কিন্তু কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ যখন ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল তা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে, তখন আমাদের সন্দেহ হলো যে সেনাবাহিনী আমাদের বাড়িটা ঘিরে ফেলার জন্যই এগোচ্ছে। আমরা পিছন দিক দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় ত্রিশ গজ দূরের গলি ধরে কিংসলে পরিবারের একটি তাঁতের কুটিরের পাশের গুদামঘর হিসেবে ব্যবহৃত একটি খালি চালাঘরে পৌঁছালাম। সারাদিন কিছু না খাওয়ায় বালার পেটে খিদেয় যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিংসলির মায়ের চুলা থেকে ভেসে আসা সুস্বাদু চিকেন কারি আর স্ট্রিং হপার্স (চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একটি ঐতিহ্যবাহী তামিল খাবার)-এর গন্ধ পেয়েই তা খাওয়ার কথা ভেবে তার জিভে জল এসে গেল। কিন্তু কিংসলির বাড়ির পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে গেল, যখন ভারতীয় সৈন্যরা হঠাৎ পাশের ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। এলাকার সব পরিবার মধ্যরাতের তল্লাশি অভিযানের আশঙ্কায় আতঙ্কের সাথে অপেক্ষা করছিল। আমরা কিংসলির মাকে বাড়ির পেছনে একটি গর্ত খুঁড়তে দেখেছিলাম। বৃদ্ধা মহিলাটি তার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা সুস্বাদু তরকারি আর ফড়িং পুঁতে রাখছেন দেখে বালার মুখটা মলিন হয়ে গেল। একটি ছোট পরিবারে মাঝরাতে বিপুল পরিমাণে সদ্য রান্না করা খাবারের বিষয়টি সন্দেহপ্রবণ সৈন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করা কঠিন হতো, তাই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এড়ানোর জন্য খাবারগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম তা ক্ষুধার যন্ত্রণার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক ছিল। আমরা ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলাম এবং এবার পালানোর কোনো উপায় ছিল বলে মনে হচ্ছিল না।

কিংসলে দৌড়ে এসে আমাদের সতর্ক করল যে, সৈন্যদের একটি বিশাল দল গলি দিয়ে তার বাবা-মায়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। স্পষ্টতই আমরা আর নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার মতো অবস্থায় ছিলাম না; পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা ভারতের, কিংবা বলা ভালো, স্বয়ং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। আমরা যদি আমাদের আশ্রয় ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম, সৈন্যরা নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলত এবং গুলি করে মেরে ফেলত। আমরা এই পরিত্যক্ত চালাঘরের একটা পুরনো খাটে শুয়ে ছিলাম, ভাগ্যকে মেনে নিয়ে। “চিন্তা করো না। শরীরে কয়েকটা গুলি লাগলে হয়তো মুহূর্তের জন্য ব্যথা হবে, ব্যস, এটুকুই,” বালা আমার কানে কানে বলল। এই সম্ভাবনায় আমি ভীত হইনি। সৈন্যরা যখন তার বাবা-মায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিল, কিংসলে তখন আমাদের সাথে চালাঘরে লুকিয়ে ছিল, এই ভেবে যে তার দিনও হয়তো শেষ হয়ে এসেছে। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই চুপচাপ রইলাম। হয়তো, শুধু হয়তো, তারা আমাদের দেখতে পাবে না। সেটাই ছিল আমাদের একমাত্র ক্ষীণ আশা। সেটা নিছক আত্মসমর্পণ ছিল, নাকি আসন্ন মৃত্যুর এক অবচেতন স্বীকৃতি, কিংবা শুধু এই সত্য যে আমাদের একসঙ্গেই মরতে হবে—তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু ঘটে চলা ঘটনাপ্রবাহকে মেনে নেওয়ার সময় আমাদের কারও মধ্যেই কোনো আতঙ্ক বা ভয় ছিল না। আশেপাশের বাড়িগুলোর লোকেরা আসন্ন বিপদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নিল। কিংসলির বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় আমরা সৈন্যদের হিন্দিতে বকবক করতে শুনছিলাম এবং এরপর তারা আমাদের বিল্ডিংয়ের দিকে আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম। এবং তারপর তারা সেখানে ছিল। জানালা দিয়ে টর্চের আলো ঝলকে আমাদের জায়গাটা আলোকিত করে দিল, আর আমরা দম বন্ধ করে রইলাম। সেনাবাহিনীর বুটের হামাগুড়ি দেওয়া শব্দ আমাদের লুকানোর জায়গার দিকে এগিয়ে আসতেই আমার মনে হলো মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। “ওরা আসছে,” বালা ফিসফিস করে বলল এবং আমার ওপর তার হাত রাখল, আর আমি প্রত্যাশিত গুলির বর্ষণ দেখতে না চেয়ে মাথার ওপর একটা চাদর টেনে নিলাম। কিন্তু, ঠিক যে মুহূর্তে সৈন্যরা দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল, একটি কণ্ঠস্বর বাধা দিল; সে ছিল কিংসলির শ্যালক। এই উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ও সাহসী লোকটি এগিয়ে এসে সৈন্যদের এই বলে বিভ্রান্ত করলেন যে ঐ খালি চালাঘরটি খোঁজার কোনো মানে হয় না। ওই চালাঘরের ভেতরে কিছুতেই কেউ থাকতে পারে না, এই বলে ত্রাণকর্তা সেনাবাহিনীকে ভিন্ন একটি পথের ইঙ্গিত দিলেন। লোকটিকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখে, সৈন্যরা যে চালাঘরে ছিল সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। রাত আবার অন্ধকার হয়ে এল এবং তারা আমাদের থেকে দূরে, গলির আরও নিচের দিকের বাড়িগুলোর দিকে অন্য পথে ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেল। কিংসলির শ্যালক আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। সৈন্যরা তাদের অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকাটির আরও গভীরে এগিয়ে যেতে না যেতেই কিংসলির পরিবার ছুটে চালাঘরটিতে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা যখন এক দিকে তাদের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিংসলির শ্যালক আমাদের বিপরীত দিক দিয়ে বের করে দিলেন। সৈন্যরা ফিরে এলে লুকানোর জন্য সবাই ব্যস্তভাবে একটা জায়গা খুঁজছিল। কিন্তু আমাদের কোথায় লুকাবো? আমরা ডাক্তারের বাড়িতে যেতে পারিনি; সেনাবাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করেছিল। সেনা ধরপাকড় থেকে বাঁচার একমাত্র বাস্তবসম্মত উপায় যে রাস্তাটার ওপারে কয়েক গজ দূরের ধানক্ষেতে আশ্রয় নেওয়া, সে বিষয়ে সবাই একমত ছিল। প্রস্তাবটা দেওয়া মাত্রই কিংসলে আমাদের থেকে এগিয়ে একটি নারকেল বাগানের দিকে চলে গেল, যেখানে তার দাদু অপেক্ষা করছিলেন। তালগাছের মাঝে রূপালি রাতের আবহে সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠা এই লম্বা বৃদ্ধ লোকটির পক্ষে সেনাবাহিনীর ওপর নজর রাখা এবং আমাদের গলির পাড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সাহসের প্রয়োজন ছিল। আমরা যে ধানক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলাম, তার চারপাশের বৃত্তাকার রাস্তাগুলোতে সৈন্যরা টহল দিচ্ছিল। অন্ধকারে এই একাকী মূর্তিটিকে যদি তারা দেখত, তবে তাকে গুলি করে হত্যা করতে তাদের নিশ্চয়ই কোনো দ্বিধা থাকত না। আমরা ইতস্তত করছিলাম, ভাবছিলাম রাস্তা পার হওয়ার সময় কোনো টহলদারী দল আমাদের আটকাবে বা দেখে ফেলবে কিনা। আমরা সচেতন ছিলাম যে এই পথটুকু অতিক্রম করার ওপরই আমাদের জীবন নির্ভর করছে। বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায়, আমরা একে একে বেরিয়ে এসে মাঠের পাড়ের কাঁটাঝোপ আর আগাছার ওপর দিয়ে উঠে গেলাম এবং সদ্য গজানো ধানের ডাঁটার মাঝে অন্ধকারের গভীরে হারিয়ে গেলাম।

ধানক্ষেতের আরও গভীরে হোঁচট খেতে খেতে এগোতেই বালা পা পিছলে গোড়ালি-সমান, পোকাভর্তি বদ্ধ জলে পড়ে গেল, আর কালো কাদা তার পায়ে চপচপ করে উঠল। বাঁধের উপর বসে, মাধ্যাকর্ষণের আকস্মিক প্রভাব থেকে সামলে ওঠার সময়, একটি জলসাপ তার পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছলে চলে যেতেই সে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল। একদিকে যখন আমরা সাপ আর মশার সাথে লড়ছিলাম, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমরা আড়াল নিলাম। একের পর এক মশাল জ্বালিয়ে মানুষের বাড়িগুলো আলোকিত হয়ে উঠল, যখন সৈন্যরা তাদের চত্বরগুলো দখল করে আমাদের খুঁজতে এগিয়ে গেল। গভীর রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই প্রথাটি মঞ্চস্থ হচ্ছিল, আর আমরা মাঠের একটি বাঁধের উপর বসে পরিহাসের সাথে আমাদের খোঁজার সেই অভিযান দেখছিলাম। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। বালা ধানক্ষেতের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি ধূসর পুরোনো বাড়ি দেখিয়ে বলল, “এটাই কারাবেড্ডির বিখ্যাত বিঘ্নেশ্বর কলেজ।”

দিগন্তে অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলোর আভা ফুটে ওঠায় আমরা বর্তমান থেকে সরে এসে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবতে শুরু করলাম। হেলিকপ্টার যখন এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করবে, তখন দিনের আলো এবং ধানক্ষেত কোনো সুরক্ষা দেবে না। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য কিংসলে তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার অভিজ্ঞতা অনুসারে, সৈন্যরা তল্লাশি অভিযান শেষ করে তাদের শিবিরে ফিরে যেত। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে ভেসে আসা থেমে থেমে ফিসফিস শব্দ আমাকে দ্বিমত করতে বাধ্য করল। আমার বিশ্বাস ছিল, সৈন্যরা তখনও ওই এলাকায় ছিল।

ভোরের আলো ফুটতে থাকায় কিংসলির ফেরার অপেক্ষায় বালা আর আমি ধানক্ষেতের ধারে কাঁটাঝোপের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আমাদের দিকে আসতে দেখে আমরা নীরবে স্বস্তি পেলাম। তিনি আমাদের সন্দেহ নিশ্চিত করলেন যে, আমরা সেখানে ফিরে গেলে আমাদের ধরে ফেলার অপেক্ষায় সৈন্যরা সারারাত ধরে ডাক্তারের বাড়িটি দখল করে রেখেছিল। আমরা অনুমান করেছিলাম যে, তারা আমাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে আনার প্রলোভন দেখানোর আশাতেই বাড়িটি খালি করেছিল এবং তারপর দ্রুত আবার ভবনটি ঘিরে ফেলে আমাদেরকে ধরে ফেলবে। কিন্তু তার মূল্যায়ন অনুযায়ী, এই মুহূর্তে এলাকাটিতে সৈন্যদের কোনো চিহ্ন ছিল না। ধানক্ষেত ছেড়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে এরপর কোথায় যাওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবাটা সে নিরাপদ মনে করল।

ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমরা আশা করছিলাম, বেঁচে থাকার সংগ্রামে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপের মতো গুরুতর বিষয়টি নিয়ে ভাবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে ও কিছু খেয়ে নিতে পারব। আমরা সাময়িকভাবে মানসিক তাগিদটা দমন করে খালি চালাঘরটার বিছানায় আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। কিংসলির বোন আমাদের জন্য এক কাপ ধোঁয়া ওঠা গরম মিষ্টি কালো চা নিয়ে এসেছিলেন, যা আমি আমার জীবনে আর কখনও খাইনি। বালার অদ্ভুত নাক ডাকার শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সে তন্দ্রা থেকে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছে। আমিও আমাদের নিরাপত্তার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার উপক্রম করছিলাম, ঠিক তখনই সেই ভয়ংকর শব্দটি আবার বাতাসে ভেসে এল। ‘সেনাবাহিনী’। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠে দাঁড়ালাম এবং জানালার বাইরে উঁকি দিলাম। আমি চরম হতাশ হয়ে দেখলাম, লোকজন এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে। এটা স্পষ্ট ছিল যে গুরুতর কিছু একটা ঘটছিল। আমি যখন বালা-কে জাগিয়ে বললাম যে এলাকায় সেনাবাহিনী এসেছে, কিংসলে দৌড়ে এসে আমাদের তাড়াতাড়ি সরে পড়তে বলল, কারণ সৈন্যরা ডাক্তারের বাড়ির ঠিক কাছেই ছিল। এলাকাটি আবার ঘিরে ফেলা হচ্ছিল।



পলাতক

একজন গ্রামবাসী দ্রুত কিংসলিকে তার বাইকটি দিয়ে দিল এবং বালা রওনা হওয়ার জন্য তাতে চড়ে বসতেই, এলাকারই আরেক এলটিটিই ক্যাডার ও কিংসলির বন্ধু চন্দ্রন কোথা থেকে যেন ছুটে এসে আমাকে উঠে পড়তে বলল। আমরা দূরে গলি ধরে খাকি রঙের পোশাক পরা একজনকে এগিয়ে যেতে দেখছিলাম। উদ্বেগ প্রকাশ করে হতচকিত গ্রামের মহিলাদের মধ্যে একজন ছুটে এসে আমার গায়ের রঙ ও পরিচয় গোপন করার চেষ্টায় দ্রুত আমার মাথায় একটি কালো চাদর জড়িয়ে দিলেন। কিংসলির অসাধারণ সংযমী বোনটি, আমরা যে ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়েছিলাম তা থেকে বেরিয়ে আসার একটি পথ আঁচ করতে পেরে, উদ্যোগ নিয়ে দ্রুত আমাদের সামনে দিয়ে প্রধান সড়কের দিকে এগিয়ে গেল। এলাকায় বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশে গ্রামের লোকজন স্পষ্টতই বিচলিত ও আতঙ্কিত ছিল। কিংসলির বোন প্রধান রাস্তার দিকে উঁকি দিয়ে তার পরিচিত এক মহিলাকে শনাক্ত করলেন। বন্ধুর অনুরোধে বিনা দ্বিধায় সাড়া দিয়ে এবং আসন্ন সংকট স্বজ্ঞানে উপলব্ধি করে, এই মহিলা রাস্তাটি পর্যবেক্ষণ করলেন এবং সেটি ভারতীয় সৈন্যমুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। তিনিও পাল্টা আরেকজন মহিলাকে হাত নাড়লেন, এবং জায়গাটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গেলে আমাদের আসতে ইশারা করলেন। আর এভাবেই এই সাহসী নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের আদান-প্রদান আমাদেরকে ধরা পড়া থেকে বাঁচিয়েছিল, যখন তাঁরা এলাকাটিকে ঘিরে চালানো এক ব্যাপক ও বিস্তৃত ত্রি-বলয় সেনা অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বৃত্ত থেকে আমাদেরকে বের করে আনেন। আমরা সৈন্যবাহিনীর নেটওয়ার্ক অতিক্রম করে, বেশ সৌভাগ্যবশতই, কারাভেদ্দির কিলাভি থোদ্দামের একটি হিন্দু মন্দিরে এসে আমাদের এই অভিযান থামিয়েছিলাম।

মন্দিরের মণ্ডপের শীতল, ধবধবে পরিষ্কার সিমেন্টের মেঝেতে বসে আমাদের মনে হলো, আমরা পথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। সৈন্যরা আমাদের সব গোপন আস্তানায় হানা দিয়েছিল এবং ভাদামারাচ্চির এই এলাকাটি কিংসলির কাছে খুব একটা পরিচিত ছিল না। মনের আন্দাজে কিংসলে ও চন্দ্রন দুজনেই এমন একটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে রওনা দিল, যাদেরকে তারা সাধারণত সহায়ক মানুষ বলে মনে করত। তারা আশা করেছিলেন যে, আমরা নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আমাদের এই চরম দুর্দশার একটি সমাধান বের না করা পর্যন্ত পরিবারটি আপাতত আমাদের তাদের সাথে থাকতে দেবে। তারা ফিরে আসা পর্যন্ত মন্দিরে অপেক্ষা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তারা গলির গোলকধাঁধায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই, কৌতূহলী স্থানীয় লোকেরা ধীরে ধীরে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরে জড়ো হতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল লোক দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। দ্রুত একটি সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। ভারতীয়রা রাস্তা ধরে মাত্র কয়েক মাইল দূরে একটি বড় সামরিক ঘাঁটিতে শিবির গেড়েছিল। যদি মন্দিরের পাশ দিয়ে সেনাবাহিনীর কোনো গাড়ি যেত বা কোনো পদাতিক টহল দল হেঁটে যেত, তাহলে ভিড়টি অবশ্যই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত এবং সেনাবাহিনীকে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসত। কিন্তু, সেই মুহূর্তে, যাওয়ার বা লুকানোর কোনো জায়গা না থাকায়, অপ্রস্তুত অবস্থায় আমি বালার দিকে ফিরে বললাম যে আমাদের জীবন পুরোপুরি জনগণের হাতে। যদি কোনো গুপ্তচর বা আমাদের বিরোধী কেউ থাকত, তবে মন্দিরে আমাদের উপস্থিতির খবর সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানাতে তাদের কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগত না। আমি বালা-কে এই মতামতটি জানাতে না জানাতেই, একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক হঠাৎ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে বাড়তে থাকা ভিড়ের কারণে আমাদের প্রতি সৃষ্ট বিপদটি বুঝতে পারলেন, এগিয়ে এসে শান্ত ও ভদ্রভাবে ভিড়টিকে ছত্রভঙ্গ হতে বললেন। লোকেরাও, যেন হঠাৎ করে বোধোদয় হলো, তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতিটা বুঝে ফেলল এবং দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল, স্পষ্টতই আমাদের বিপদে ফেলতে চায়নি। পরবর্তীতে, জানালাগুলোর পেছন থেকে এবং বেড়াগুলোর ওপর দিয়ে অনেক উঁকিঝুঁকি দেওয়া চোখ দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের একজন ক্যাডারের দাদির বাড়িতে একদিনের জন্য থাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই বৃদ্ধা মহিলাটি স্নেহময়ী ও দয়ালু ছিলেন। তার যুগ ও সংস্কৃতির স্বভাব অনুযায়ী, তিনি অত্যন্ত মানবিকতা ও সহানুভূতির সাথে সাড়া দিলেন যখন তিনি শুনলেন যে, আমরা ইন্ডিয়ানদের দ্বারা শিকারের শিকার হয়েছি, দুদিন ধরে কিছু খাইনি এবং ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। তিনি আমাদের কুয়োটার কাছে নিয়ে গেলেন এবং আগের রাতে ধানক্ষেতে লেগে থাকা কাদা-ময়লা আরামে ধুয়ে ফেলার সুযোগ দিলেন। আর সেই সময়ে তিনি, তাঁর বহু বছরের রান্নার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, সময় নিয়ে আমাদের জন্য তাঁর অন্যতম সুস্বাদু একটি খাবার তৈরি করলেন। এই সুস্বাদু খাবারটি উপভোগ করে আমরা গভীর সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম। সন্ধ্যা নামার কাছাকাছি সময়ে বালার এক বন্ধু ছুটে ঘরে এসে আমাদের জানাল যে, তার ধারণা সেনাবাহিনীর কাছে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য আছে। সে ভেবেছিল আমাদের অবিলম্বে থাকার জায়গা থেকে চলে যাওয়া উচিত। আর আমরা পথ ধরে কষ্ট করে যেখানেই একটু জায়গা পেতাম সেখানেই যেতাম (থাকার মতো কোনো বাড়ি না পেলে আবার ধানক্ষেতেই ঘুমিয়ে পড়ার কথাও ভেবেছিলাম)। লোকেরা আমাদের জানালো যে, আমাদের আসার মাত্র কয়েক মিনিট আগেই একটি সেনা টহল দল এলাকাটি অতিক্রম করে গেছে। আসলে আমরা বালির উপর তাদের বুটের ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। যেহেতু প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিল এবং আমরা জানতাম সৈন্যরা তাদের রাতের টহল শুরু করে দিয়েছে, তাই আমরা একটা জরাজীর্ণ বাড়িতে ঢুকে পড়লাম এবং সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। কান্দিয়া, যে আমাদের সাথে পুনরায় যোগ দিয়েছিল, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা শঙ্কিত হয়ে তার ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম এবং দেরি হয়ে যাওয়ায় আমাদের ধারণা হলো যে, টহলরত সৈন্যদের হাতে সেও নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে। আমরা ভাবলাম, যদি তাই হয়, তাহলে রাতের অন্ধকারে আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আমরা এই দুর্ভাগ্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম, এমন সময় কান্দিয়া নিঃশব্দে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তার হাতে খাবারে ভর্তি একটি বড় বেতের ঝুড়ি ছিল। কান্দিয়া এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আমাদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছিল। এবং আবারও আমি মানুষের উদারতা ও সহানুভূতিতে বিস্মিত হলাম।

আমরা আমার ফ্লুরোসেন্ট টর্চটা নিয়ে মেঝের মাঝখানে রাখলাম, যাতে ঝুড়িটার ভেতরে কী আছে তা দেখতে পারি। আমি যখন সাবধানে খাবারের থালাগুলো বের করছিলাম, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে একজন চিন্তাশীল ও যত্নশীল মহিলা এই খাবারটি প্রস্তুত করার সাথে জড়িত ছিলেন। আর তারপর, ঝুড়ির তলা থেকে আমি এমন একটা জিনিস বের করে আনলাম, যেটা আমার কাছে পাথর বলে মনে হয়েছিল। আমি সেটা বের করে হাতের তালুতে ধরে হতবাক হয়ে সেটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলাম যে ওটা ছিল এক টুকরো ছোট কাঠকয়লা। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন এই স্পষ্টতই পরিচ্ছন্ন ও যত্নশীল মহিলাটি খাবারের সাথে এক টুকরো ছোট কাঠকয়লা রেখেছিলেন। আমাকে বলা হয়েছিল, স্থানীয় বিশ্বাস অনুসারে কাঠকয়লা (তামিলে ‘কারি’) একটি রক্ষাকবচ, যা রাতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া খাবারের প্যাকেটের সাথে আসা অশুভ আত্মাদের তাড়ানোর ক্ষমতা রাখে। কুসংস্কার আমাকে আকৃষ্ট করেনি, বরং সেই ব্যক্তির যত্ন ও উদ্বেগ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, যিনি মনে করতেন যে আমাদের অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করা আবশ্যক। এটা জেনে স্বস্তি পেলাম যে, সেই গ্রামের অন্ধকারে কোথাও একজন মহিলা ছিলেন, যিনি সেই বিশেষ দুর্ভাগ্যজনক রাতে আমাদের দুর্দশার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন।

এলাকায় এটা সর্বজনবিদিত ছিল যে, আমাদেরকে পশুর মতো শিকার করা হচ্ছিল এবং আমরা চরম দুর্দশার মধ্যে ছিলাম। যে কেউ আমাদেরকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিত, সে নিজেকে চরম বিপদের মুখে ফেলত। তথাপি, মানব সত্তার সম্ভাবনা কখনও কখনও অপরিমেয় এবং তা অপ্রত্যাশিত সময়ে মহৎ ও মহিমান্বিত রূপে প্রকাশিত হয়। তাই, যখন একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা এবং তাঁর বিশের কোঠার গোড়ার দিকের দুই মেয়ে আমাদের আশ্রয় দিলেন, তখন আমরা একই সাথে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। এই মানুষগুলো আমাদের থাকার জায়গা দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম, এবং সেনাবাহিনী আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলে দুই মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে বাড়িতে আমার উপস্থিতি এই মেয়েদের কোনো বিপদের মুখে ফেলবে না এবং ফলস্বরূপ আমি দিনের বেলা আমাদের ঘরের ভেতরেই থাকতাম আর কেবল রাতেই ধোয়াধুয়ি ও অন্যান্য কাজ করতাম। যদিও এই বাড়িতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কোনো বিপদ ছিল না, বালা এবং আমি দুজনেই জানতাম যে আমরা পরিস্থিতির চাপ অনুভব করছি। আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব করতে যাওয়াটা আমাদের ভেতরের মানসিক চাপ ও উদ্বেগের একটি নির্ভরযোগ্য সূচক ছিল। আমরা যখন ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম, তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে বুঝতে পারলাম যে সেনাবাহিনী আমাদের বাড়ির চারপাশের গলিগুলোতে টহল দিচ্ছে।

এই উদার ও যত্নশীল তরুণীদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে দুটি ঘটনাবিহীন দিন কেটে গেল। আমরা যদি বাড়িটাতে আর বেশিদিন থাকি, তাহলে সবার জন্যই ঝুঁকি হবে। কিন্তু এই পরিবারটি নিজেদের বিপদের ব্যাপারে নির্বিকার ছিল এবং আমাদের আশ্বস্ত করেছিল যে যতদিন প্রয়োজন, আমরা থাকতে পারি। সৌভাগ্যবশত, সুসাই আমাদের সাথে দেখা করতে আসায় পরবর্তী বাসস্থান নিয়ে আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার অবসান ঘটল। আমরা যে ক্রমবর্ধমান সংকটের মোকাবেলা করছিলাম সে সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন এবং এখন আবহাওয়া ও সমুদ্র পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আমাদের ভাদামারাচ্চি ছাড়ার ব্যবস্থা চলছিল। সুসাইয়ের এই খবরে আমাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং তিনি আমাদের আশ্বাস দিলেন যে পরদিন চূড়ান্ত আয়োজন নিয়ে ফিরে আসবেন। এরই মধ্যে সংবাদে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. জি.-র মৃত্যুর খবর প্রচারিত হয়। ১৯৮৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রামচন্দ্রন। জাতীয় শোক দিবস এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ আইপিকেএফ জওয়ানদের ব্যারাকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। এটা ভাগ্যেরই এক পরিহাস বলে মনে হলো যে, এই মহান প্রবীণ মানুষটি, যিনি তামিলনাড়ুতে আমাদের বছরগুলোতে সংগঠনের বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং চেন্নাইতে বালার চিকিৎসার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তিনিই এখন মৃত্যুর পরেও আমাদের জীবনদানে এমন এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছেন।

সুসাই আমাদের এই কাহিনীর শেষ পর্বের জন্য প্রস্তুত হতে বলল। ২৪শে ডিসেম্বর বিকেলে, বাইকে করে দুজন কর্মী এসে ভাদামারাচ্চির এক কোণ থেকে উত্তর উপকূলের থিক্কামে অপেক্ষারত একটি নৌকা পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রার জন্য আমাদের নিয়ে গেলেন। বিদায় জানানোর সময় এই অসাধারণ তরুণী ও তাদের বাবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার কাছে ছিল না। তারা জানত যে আমরা মনেপ্রাণে চাইতাম আমাদের চলে যাওয়ার পর যেন তাদের কোনো ক্ষতি না হয়; এবং তা কখনোই ঘটেনি। ন্যায়ের বিধান প্রচলিত ছিল। এই ভালো মানুষদের বাড়িতে আমাদের আশ্রয়ের কথা ভারতীয়রা কখনো জানতে পারেনি। মুখে চওড়া হাসি নিয়ে আমরা একে অপরের মঙ্গল কামনা করলাম এবং সাইকেল চালিয়ে রওনা দিলাম। একদিনের জন্য টহলরত সৈন্যদের উপস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে, লোকেরা তাদের বাড়ির সামনের গেটে জড়ো হয়ে গল্প করছিল এবং আমি যখন সাইকেলের হ্যান্ডেলবারে বিপজ্জনকভাবে ভারসাম্য রেখে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আন্তরিকভাবে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানাল।



চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ

অলৌকিকভাবে, আমরা এক নির্মম ও শক্তিশালী বাহিনীর দীর্ঘস্থায়ী এবং সমন্বিত তল্লাশি অভিযান থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমরা যে পরিস্থিতিগুলোর মোকাবিলা করে জয় করেছিলাম, তার চেয়ে অধিক বিপজ্জনক ও জীবনঘাতী পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আর হতে পারে না। আমি ভেবেছিলাম, সবচেয়ে খারাপ সময়টা কেটে গেছে। পাল্ক প্রণালী পেরিয়ে তামিলনাড়ু অভিমুখে আসন্ন সমুদ্রযাত্রাটি, যদিও কোনো বিলাসবহুল প্রমোদ ভ্রমণ নয়, বিগত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর তুলনায় একটি নগণ্য পর্ব হবে। আমি অনুমান করেছিলাম, একবার আমরা সমুদ্রে নেমে ভারতের পথে রওনা হলে, নিরাপদ আশ্রয় থেকে আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টা দূরে থাকব। কিন্তু আমি কী ভীষণ ভুলই না করেছিলাম। স্থলে টিকে থাকার জন্য আমাদের সংগ্রাম এখন সমুদ্রে এসে পড়েছিল এবং আমাদের এই যাত্রাপথে নিজস্ব নানান সমস্যা ও বিপদ দেখা দিয়েছিল। আসন্ন যাত্রাটিও ততটাই বিপদসংকুল হওয়ার কথা ছিল, যতটা ছিল আমাদের মোকাবিলা করা ও জয় করা যাত্রাগুলো।

থিক্কামের উপকূলে আমাদের কিছু পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন হলো, যারাও আমাদের সাথে সমুদ্রযাত্রার জন্য অপেক্ষায় পলাতক ছিল। আমরা রওনা হওয়ার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারতে সুসাইও সেখানে ছিল। সমুদ্রে যাত্রা করার আগে মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য আমি সুসাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের তামিলনাড়ুর উপকূলে পৌঁছাতে ঠিক কত ঘন্টা সময় লাগবে বলে তার ধারণা। “চার ঘণ্টা,” সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল। চার ঘণ্টা। ভারত থেকে জাফনা আসতে আমাদের যে এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় লেগেছিল, তার চেয়ে এটা অনেক বেশি, কিন্তু এই শেষ বাধাটা আমি সামলে নেব,” আমি মনে মনে ভাবলাম। কিন্তু রওনা হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন আমরা সাদা বালির ওপর নামলাম, এক অজানা আশঙ্কা আমাকে গ্রাস করল। বর্ষার বৃষ্টিতে সামান্য বিরতি থাকলেও, ঠান্ডা বাতাসে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং এই যাত্রা একাধারে কঠিন ও ভীতিপ্রদ হতে যাচ্ছিল। সামনের উত্তাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে আমি এই যাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে মনের সমস্ত সংশয় বা ভয়কে দূরে সরিয়ে দিলাম। বিগত মাসগুলোর বিপদ সামলে বেঁচে ফেরার পর, আমি নিজেকে বোঝালাম যে সমুদ্রটা অতিক্রম করার মতো আরেকটি বাধা মাত্র। কিন্তু যে নৌকাটি আমাদের এই উত্তাল সমুদ্রের সমভূমি পার করে নিয়ে যাবে, সেটি দেখে আমার আত্মবিশ্বাসে একটা ধাক্কা লাগল। এটি ছিল ফাইবারগ্লাসের তৈরি একটি ছোট ডিঙি নৌকা, যার পেছনের অংশে আট হর্সপাওয়ারের দুটি ইঞ্জিন লাগানো ছিল। আমি বিস্ময়ে ভাবলাম, এই অনিয়ন্ত্রিত সমুদ্রের সৃষ্ট বিশাল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা এটা কীভাবে করবে? সুসাইয়ের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ওপর আস্থা রাখা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি আমাদের ধ্বংসের পথে পাঠাবেন না। সর্বোপরি, আমাদের অনেক ক্যাডারই একই নৌকা ব্যবহার করে নদী পার হয়ে বেঁচে ফিরেছিল। এরকম নৌকায় অনেক জেলেই এই প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ড পরাক্রমের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আমাকে নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল যে, প্রকৃতির সঙ্গে এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হয়ে ভারতে পৌঁছাতে পারি, তাহলে সেখানে অন্তত কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকার একটা সুযোগ থাকবে। কিন্তু আমাদের পেছনে, জাফনা ভূখণ্ডে ছিল নিশ্চিত মৃত্যু। একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে সামান্য সুযোগও ভালো ছিল, তাই সামনের বিপদগুলোকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে আমি আমাদের ব্যাগগুলো নৌকায় রাখলাম এবং রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

আমরা যে দিগন্তের দিকে এগোচ্ছিলাম, সেখানে দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছিল এবং আকাশে ভেসে থাকা দু-একটি কালো মেঘ সার্বিক ধূসর পরিবেশকে আরও গাঢ় করে তুলছিল। সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এবং আমরা রওনা না হওয়ায় এক ধরনের তাড়া অনুভব হতে শুরু করল। সৈন্যরা রাতের জন্য বের হওয়ার আগেই আমাদের ক্যাডাররা ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে চেয়েছিল। তাই আমরা নৌকায় উঠে পড়লাম এবং নৌকার মেঝেতে বসার জন্য একটা জায়গা খুঁজে নিলাম। এর কিছুক্ষণ পরেই, সুসাই এবং কয়েক ডজন ক্যাডার আমাদেরকে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেল বিশাল মহাসাগরের খামখেয়ালিপনার মধ্যে। ইঞ্জিনগুলো চালু করা হলো এবং মনে হচ্ছিল আমরা যাত্রা শুরু করেছি। কিন্তু উপকূল থেকে দূরে সরে আসার সাথে সাথে, হঠাৎই আমি গভীর অপরাধবোধ ও আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমরা যে অবিরাম সংকটপ্রবাহের শিকার হয়েছিলাম, তা আমাকে এমন অসাধারণ কিছু মানুষের সংস্পর্শে এনেছিল, যাঁরা মানবতার শ্রেষ্ঠ দিকটি প্রদর্শন করেছিলেন। অনেকেই আমাদের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন ও ঝুঁকি নিয়েছেন, তার জন্য নিজেদের অন্তরের গভীর থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছেন এবং আমি তাদের সঙ্গে এক গভীর বন্ধন অনুভব করেছি। তাই যখন দেখলাম উপকূলরেখা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে, আমার সত্যিই মনে হলো যেন আমি আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। বহু বছর ধরে আমি জনগণের সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম এবং জাফনায় কাটানো সেই কয়েক মাসেই আমি সমাজের কিছু নিপীড়ন ও যন্ত্রণার অংশীদার হয়েছিলাম। তাদের এই দুর্দশার মধ্যে ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। অবশ্যই, শিকারের চাপটা কেটে যাওয়ায় এক ধরনের স্বস্তিও ছিল। কিন্তু আমার স্বস্তির অনুভূতিটি অকালপক্ক এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো।

উপকূলের আছড়ে পড়া ঢেউ সফলভাবে অতিক্রম করে, আমরা আমাদের চারপাশের ঢেউখেলানো, গভীর, ধূসর মহাসাগরের সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েক মাইল যেতেই আমাদের মনোযোগ একটি জরুরি সমস্যার দিকে ঘুরে গেল। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমাদের একটি মোটর ঠিকমতো কাজ করছিল না। এটা কাশছিল আর খটখট করছিল, তারপর অল্প কিছুক্ষণ ঠিক থাকত, আবার খটখট করত। আমাদের ‘ওত্তি’ (নৌকাচালকেরা) চিন্তিত ছিলেন যে মোটরচালিত নৌকাটি ভারত পর্যন্ত যেতে পারবে কি না, এবং এমন গুঞ্জনও ছিল যে আমাদের হয়তো তীরে ফিরে আসতে হতে পারে। তাদের অভিজ্ঞতায়, কেবল একটি মোটর নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করলে যাত্রা চালিয়ে যাওয়াটা বোকামি ও বিপজ্জনক হবে। নৌকাচালকদের মধ্যে দুটি ইঞ্জিন ছাড়া গভীর সমুদ্রে না যাওয়ার একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল। এর পেছনের যুক্তি ছিল যে, মাঝপথে একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলেও নির্ভর করার জন্য দ্বিতীয়টি তো আছেই। যাত্রাপথ মাত্র কয়েক মাইল দূরে হওয়ায়, কেবল একটি মোটর সচল রেখে সামনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নেওয়াটা সময়ের আগেই হয়ে যেত। এটা বিকল হলে আমরা সহজেই মাঝ-সাগরে আটকা পড়ে যেতে পারি। ধারণাটা ভীতিকর ছিল। তারা মোটরটি নিয়ে নাড়াচাড়া করল এবং সেটি কয়েক গজ ধীরগতিতে চলল, কিন্তু তারা মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। এখন আমরা এক বিরাট উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হলাম এবং তারা কী সিদ্ধান্ত নেবে তা ভেবে একে অপরের দিকে তাকালাম। আমরা আক্ষরিক অর্থেই উভয় সংকটে পড়েছিলাম। আমাদের সামনে ছিল অজানা বিপদ এবং পেছনে ছিল জানা ঝুঁকিগুলো। ফিরে যেতে হবে, এই ভাবনাটাই আমাদের কাছে ভীতিকর ছিল। তীরে থাকা আমাদের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, ভারতীয় সৈন্যরা ওই এলাকায় রয়েছে। তারা ঠিক কোথায় আছে তা না জেনে, ইঞ্জিন মেরামত বা প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চলাকালীন অবতরণ করে অপেক্ষা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতো। আমাদের সরাসরি তাদের হাতে পড়ার ঝুঁকি ছিল। কিন্তু বাস্তবে কোনো উপায় ছিল না: আমাদের তীরে ফিরে যেতেই হতো। নৌকাটি ধীরে ধীরে ঘুরে আবার ডাঙ্গার দিকে এগোতে শুরু করলে আমাদের মনটা দমে গেল। আমরা জানতাম যে আমরা সবাই আবার বিপদে পড়েছি এবং ইন্ডিয়ানদের শিকার থেকে তখনও রক্ষা পাইনি। ‘ওত্তি’ তীরে আড়ালে অপেক্ষারত আমাদের ক্যাডারদের কাছে ইঞ্জিনের সমস্যার কথা জানিয়েছিল। তাঁরাও পাল্টা আমাদের ‘ওত্তি’-কে সৈন্য চলাচল সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে অবহিত করলেন। সমুদ্র থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ইঞ্জিনগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং আমরা ভাবতে লাগলাম এরপর কী হবে।

রাত নেমে এসেছিল এবং আমাদের নৌকাটি সেই উত্তাল উপকূলীয় সমুদ্রে ভাসছিল। তারপর, আমাদের বিস্ময়ের মাঝে, একটি ‘ওটি’ উত্তাল জলে পিছলে পড়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম সে সাঁতরে তীরে পৌঁছানোর, সৈন্য চলাচলের জন্য সৈকতটি পর্যবেক্ষণ করার এবং মোটরটি মেরামত করার জন্য সাহায্য চাওয়ার পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু আমাকে চরমভাবে অবাক করে দিয়ে এই সাহসী যুবকটি ঠিক তার উল্টোটা করল। ঢেউয়ের উপর দিয়ে ভেসে ও পা ফেলে সে অনেক কষ্টে অচল আউটবোর্ড মোটরটি খুলল, ইঞ্জিনের পুরো ভার কাঁধে তুলে নিল এবং সাঁতার কেটে সৈকতের দিকে এগিয়ে গেল। তার পরিকল্পনা ছিল, গ্রামের অনেক জেলের মধ্যে থেকে একজনের কাছ থেকে একটি বদলি মোটর খুঁজে বের করা এবং সৈকতে আমাদের বিপজ্জনকভাবে অবতরণ করার ঝামেলা এড়াতে, সেটি সাঁতরে নিয়ে এসে নৌকায় লাগিয়ে দেওয়া। এই যুবকটি কীভাবে এমন একটি কৃতিত্ব সম্পন্ন করবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না। অন্ধকার ছিল, শীতের জল তার জন্য নিশ্চয়ই ঠান্ডা ছিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী সৈকতে কাছাকাছি কোথাও ছিল। তথাপি, নিজের জীবনের বিপদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে অবিচলভাবে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করে চলল। আর যখন সে জলের ঢেউয়ের সাথে লড়াই করছিল, আমরা সমুদ্রে তার ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের যাত্রাপথের মতো উঁচু-নিচুতে আমাদের ছোট নৌকাটি সমুদ্রের মেজাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলছিল। আমি উথলে তুলে জলে ডুব দিলাম। কিন্তু উপকূলীয় সড়ক ধরে চলমান যানবাহনের আলো যখন আরও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখনই আমরা বুঝতে পারলাম যে জোয়ারের স্রোত সমুদ্রকে এবং আমাদের নৌকাটিকেও অপ্রতিরোধ্যভাবে উপকূলের দিকে, এবং সম্ভবত ভারতীয় সৈন্যদের হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় সড়ক ধরে চলাচলকারী সৈন্যবহরগুলোকে সতর্ক করে দেওয়ার ভয়ে আমরা অবশিষ্ট মোটরটি চালু করে সমুদ্রের আরও গভীরে যেতে পারিনি। আর আমরা জোয়ারের স্রোতও নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়া স্রোত, আর অন্যদিকে নতুন ইঞ্জিন নিয়ে আমাদের নৌকাচালকের ফিরে আসার মধ্যকার এই দৌড়ের ফলাফলের জন্য আমরা মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করতে থাকায় সময় যেন কাটতেই চাইছিল না। তীরের কয়েকশ গজের মধ্যে ভেসে যেতে যেতে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য বলেই মনে হচ্ছিল। নিজেদের দিকে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ এড়াতে আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। তারপর, অন্ধকারের মধ্যে একটি আলো জ্বলে-নিভে উঠল। তীরে থাকা ‘ওত্তি’-র কাছ থেকে এই সংকেতটি এসেছিল যে, সে একটি নতুন মোটর কিনেছে এবং নৌকায় ফিরতে চলেছে। আমাদের আশা জেগে উঠল এবং কিছুক্ষণ পরেই আমরা ঢেউয়ের মাঝে একটি মাথাকে উপর-নিচ করতে দেখলাম। তামিল স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে, কাঁধে নতুন মোটর নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে আমাদের নৌকার দিকে এগিয়ে আসা এই যুবকের দৃশ্যটি সাহস, ত্যাগ এবং সংকল্পের ক্ষেত্রে মানব সত্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সমুদ্রের শক্তির বিরুদ্ধে এই যুবকের লড়াই এবং তাঁর বিজয়ী হয়ে আবির্ভূত হওয়াটা ছিল এক অসাধারণ দৃশ্য। দুটি ইঞ্জিনই মসৃণভাবে চালু করে আমরা রওনা দিলাম। তীর থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল, আমাদের রওনা হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট পরেই সৈন্যরা থিক্কামের সৈকতে অবতরণ করেছে। আমরা তাদের আবার হারিয়ে দিয়েছিলাম। জানা গেছে, সৈন্যদের কাছে খবর এসেছিল যে দিনের বেলায় একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে উপকূলীয় এলাকার দিকে যেতে দেখা গেছে।

আমরা জানতাম যে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়, তাই আমরা সমুদ্রে যাত্রা শুরু করলাম। এখন পরিস্থিতিটা ছিল বাঁচা-মরার। “আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা,” আমি নিজেকে বলতে থাকলাম, “ধৈর্য ধরো, আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা।” কিন্তু মোটরের সমস্যা সমাধান করে সমুদ্রের বেশ খানিকটা গভীরে চলে আসতেই আরও একটি সমান বিপজ্জনক সমস্যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমাদের ‘ওত্তি’ মানচিত্র বা নজরদারি সরঞ্জাম ছাড়াই ভ্রমণ করতেন। তারা দিকনির্দেশের জন্য নক্ষত্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করত এবং তাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতা তাদেরকে শ্রীলঙ্কান ও ভারতীয় জাহাজের মধ্যে পার্থক্য শিখিয়েছিল। তাই যখন আমরা সবাই দিগন্তে এই কালো, ভীতিপ্রদ আকৃতিটি বড় হতে দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে আমরা সোজা একটি ভারতীয় যুদ্ধজাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ঈশ্বরের দোহাই, এটা নিশ্চয়ই এক অবিশ্বাস্য কাকতালীয় ঘটনা ছিল যে, স্থলে সৈন্যরা যেখানে অভিযান ছেড়ে গিয়েছিল, ভারতীয় নৌবাহিনী ঠিক সেখান থেকেই সমুদ্রে অভিযান শুরু করল। আমরা গতিপথে সামান্য পরিবর্তন আনলাম এবং তার ফলে জাহাজের রাডার নজরদারির নাগালের বাইরে চলে গেলাম। আর, যখন এই কালো, মুখহীন সামুদ্রিক দানবটি রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, আমরা বুঝলাম যে আমরা এর বিপজ্জনক নাগাল এড়াতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের এই ছোট জয়টা উপভোগ করার সময় ছিল না। একটি জাহাজ এড়িয়ে যাওয়ার পর আমরা এবার শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর একটি টহল নৌকা দেখতে পেলাম। আমরা কাছে আসতেই এর উপস্থিতি আতঙ্ক সৃষ্টি করল। ভাগ্য আমাদের সহায় ছিল, কারণ টহলরত দলটি অন্ধকারে আমাদের দেখতে না পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সবচেয়ে খারাপ সময়টা কেটে গেছে এমন অনুভূতি নিয়ে আমরা পাল্ক প্রণালীর জলে এগিয়ে গেলাম।

পেছনে দূরত্ব বাড়তে থাকায় অন্ধকার আমাদের গ্রাস করল এবং শীত আমাদের উষ্ণতা কেড়ে নিল। ঠান্ডা বাতাসে উত্তাল সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠছিল, আর আমাদেরকে গভীর খাদে ঠেলে দিচ্ছিল। আকাশে ফুলে ওঠা কালো মেঘগুলো ঝুলে ছিল, আর দিন দিন আরও ভারী হয়ে উঠছিল। দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে কালো রাত অনন্তকাল ধরে বিস্তৃত ছিল। আলোর একটি রশ্মিও আমাদের জন্য কোনো আশার আলো জ্বালাতে পারেনি। নিশ্চয়ই আমরা এই অনন্তকালে চার ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম। “আমাদের আর কতদূর যেতে হবে?”, আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। “বেশি না মাসি”, আমাদের ‘ওত্তি’ মিথ্যে বলল। কিন্তু উত্তাল সমুদ্র ছিল আমাদের যুদ্ধগুলোর মধ্যে মাত্র একটি। হতাশা আবার নেমে এল যখন একটি মোটর তার কাজের ক্লান্তিতে বিকল হয়ে গেল। অবশিষ্ট আট হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিনটি কি সিসিফাসের মতো বিশাল এক কাজকে জয় করতে পারবে? নিশ্চয়ই, ভাদামারাচ্চিতে এতকিছুর পর আমরা এমন নিঃসঙ্গ অন্ধকারে, সাগরের মাঝে মরে যাওয়ার জন্য জন্মাইনি। কেবল ‘ওত্তি’রাই নক্ষত্র দেখে জানত আমরা কোন দিকে আছি এবং আবার ডাঙায় পৌঁছানোর আগে আমাদের আর কতটা পথ যেতে হবে। আমাদের সামনে বিশাল ঢেউ ফুলে উঠে আমাদের নৌকার উপর আছড়ে পড়ল এবং আমাদের নীচে ছোট ছোট জলাশয়ে পরিণত হলো। হাতের কাছে যা কিছু পেলাম, তা-ই তুলে নিয়ে আমরা পাগলের মতো বাড়তে থাকা জল সরিয়ে নৌকার অতিরিক্ত ওজন কমাতে লাগলাম। এই ভয়াবহ ও হতাশাজনক পরিস্থিতি এক চরম দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো যখন আমরা দেখলাম একটি ইঞ্জিন হঠাৎ নৌকার পেছন থেকে পিছলে পানিতে পড়ে গেল এবং আমাদের নৌকাটি থেমে গেল। সচল ইঞ্জিনটি, নাকি বিকল হয়ে যাওয়া ইঞ্জিনটিই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল? আমরা সবাই দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম, যতক্ষণ না আমাদের ’ওটি’ বেঁচে থাকা মোটরটি চালু করল। এটা স্পষ্ট ছিল যে কে ঝাঁপ দিয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমরা সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের এই লড়াইয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। ততক্ষণে আমরা বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সমুদ্র ও আবহাওয়ার সাথে লড়াই করছিলাম এবং উন্মুক্ত আবহাওয়াই আমাদের পরবর্তী মারাত্মক শত্রু হয়ে দাঁড়ালো।

এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার জন্য আমাদের কেউই বিশেষভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা সবাই আমাদের পাতলা সুতির পোশাক আর পায়ে রাবারের চপ্পল পরেছিলাম; জাফনার গরমের জন্য উপযুক্ত হলেও, আমরা যে পরিবেশ ও আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েছিলাম তার জন্য এটি একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল। আর রাতের শীতলতা যখন গভীর হতে থাকা সমুদ্রের সমান্তরালে বাড়ছিল, আমরা বুঝতে পারলাম আমরা কত বড় বোকামি করেছিলাম। সমুদ্র ছিল নির্মম ও অবিরাম, আমাদের চোখের সামনেই ফুলে উঠছিল এবং যেকোনো মুহূর্তে আমাদের গিলে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল। ততক্ষণে আমরা অনেক ঘন্টা ধরে সমুদ্রে ছিলাম। আছড়ে পড়া ঢেউ আমাদের ছোট্ট ডিঙি নৌকাটিকে আছড়ে ফেলছিল এবং সমুদ্রের জলে আমরা একেবারে ভিজে যাচ্ছিলাম। আমাদের ভেজা কাপড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দমকা হাওয়া ঠান্ডাটাকে অসহনীয় করে তুলেছিল। নৌকার পাশে বসে আমি আছড়ে পড়া ঢেউ আর বাতাসের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করছিলাম। সত্যি বলতে, আমার এত ঠান্ডা লাগছিল যে দাঁতগুলো অনবরত কাঁপছিল এবং আমি ভয়ে জমে গিয়ে নৌকার পাশটা পর্যন্ত ছাড়তে পারছিলাম না। কিন্তু আমার আঁকড়ে ধরাটা জীবনের প্রতি আমার আঁকড়ে থাকারও প্রতীক ছিল। সেই অবস্থানে আমি জানতাম আমি বেঁচে আছি এবং আমার ভয় হচ্ছিল, যদি আমি ছেড়ে দিই, তাহলে আমার অবশিষ্ট উষ্ণতা ও শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলব। আমার দাঁতের কিড়মিড় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার সচেতনতা আমাকে এও বলছিল যে আমি এখনও বেঁচে আছি। বালার শীত লাগছিল আর সে কাঁপছিল। ভিজে ও বমি বমি ভাব নিয়ে আমাদের মনে হচ্ছিল, এই যাত্রা বুঝি আর শেষ হবে না। সময় অনন্তকাল হয়ে উঠল। আমরা চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সমুদ্রে ছিলাম, আমাদের যাত্রা নিশ্চয়ই প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। “আধ ঘন্টা। আধ ঘন্টা”, ‘ওটি’ আমাকে মিথ্যা বলেই যাচ্ছিল। আমার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ঘুরছিল, এই উত্তাল সমুদ্র থেকে আর এই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা থেকে বেরিয়ে আসার। ‘ওত্তি’দের একজন দিগন্তে আলোর প্রথম ক্ষীণ আভা দেখিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করল। সামনের ওই দূরে তামিলনাড়ুর উপকূলীয় গ্রামগুলোর আলো আমাদের কাছে ঠিক সেভাবেই প্রকাশিত হচ্ছিল, যেভাবে অবিশ্বাসীদের কাছে দেবতা আবির্ভূত হন। দেখতে খুব কাছে মনে হওয়ায় আমরা ভেবেছিলাম, সমুদ্র থেকে উঠে উষ্ণতায় ফিরতে মাত্র কয়েক মিনিটই লাগবে। কিন্তু ’থাম্বি’ আমাকে বলেনি যে ওই আলোগুলো দেখতে তখনও কয়েক ঘন্টা বাকি। সমুদ্রযাত্রায় আমাদের অনভিজ্ঞতা এবং সমুদ্রে দূরত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা আমাদেরকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করেছিল এবং সময় গড়ানোর সাথে সাথে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাতের সেই আকর্ষণীয় বাতিঘরের সাথে মিলিত হতে আমাদের আরও কয়েক ঘন্টা এবং হাড় কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তথাপি, সেই সম্ভাব্য উষ্ণতার আভা আমাদের মধ্যে আশা পুনরুজ্জীবিত করার জীবনদায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

উপকূলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমরা জানতাম যে, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং ভারতীয় নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীর নৌকার দিকে নজর রাখতে হবে। কিন্তু এই টহলগুলোর দ্বারা সৃষ্ট হুমকি আমাদের সামনে থাকা এই উজ্জ্বল উষ্ণতার সম্ভাবনার তুলনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আমি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিলাম এবং টহল নৌকা খোঁজার জন্য মাথা নাড়াতেও পারছিলাম না। ভোর হওয়ার ঠিক আগে পৌঁছানোটা আমাদের জন্যও অপরিহার্য ছিল। এর পর যেকোনো সময় টহলরত নৌকার চোখে আমরা সহজেই পড়ে যেতে পারতাম এবং আটক হতে পারতাম।

ওই দুজন ‘ওত্তি’ এই জলপথের সাথে এতটাই পরিচিত ছিলেন যে, তাঁরা সতর্কতার সাথে আমাদের এমন সব দিকে নিয়ে যেতে পারলেন, যেখানে ভোরবেলা কোস্টগার্ড ও কাস্টমস টহলদারদের থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। সৌভাগ্যবশত, আমরা সাগরের এই পাশে কোনো নৌকা দেখিনি। তথাপি, কোনো কিছু ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে রাজি না হয়ে, আমরা সবাই একজোট হলাম এবং এমন যেকোনো সম্ভাব্য বিপদের সন্ধানে সতর্ক রইলাম যা নির্মমভাবে এসে আমাদের যাত্রার শেষ অংশটুকুতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। কালো মেঘগুলো এখন সত্যিকারের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং আমরা সবাই আশা করছিলাম যে শুকনো ভূমির দিকে আমাদের শেষ দৌড়ের জন্য বৃষ্টিটা যেন থেমে থাকে। আমরা আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ওপর দিয়ে অগভীর উপকূলীয় জলে পৌঁছালাম। ঠান্ডায় জমে গিয়ে আমরা নৌকা থেকে বেরিয়ে এলাম এবং গোড়ালি-সমান কাদায় পা রাখলাম, যা জলের নিচে দেখা যাচ্ছিল না। আর আকাশ ভেঙে পড়ল এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ভিজে চুপচুপে হয়ে আর চটচটে কাদায় আটকে আমরা আমাদের ছোট্ট ত্রাণকর্তার কাছ থেকে ধুঁকে ধুঁকে দূরে সরে গেলাম। কিন্তু আমরা বেঁচে গেলেও, সেই সাহসী ছোট্ট নৌকাটি বাঁচেনি। আমাদের পেছনে একটি বিশাল ঢেউ গর্জে উঠল, ডিঙ্গিটিকে ঢেউয়ের তোড়ে ছুড়ে ফেলে উল্টে দিল। আমাদের অবিস্মরণীয় দশ ঘণ্টার সমুদ্রযাত্রার এটি ছিল এক অনাড়ম্বর সমাপ্তি, এবং আমাদের ভূগর্ভস্থ পলাতক জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।



ভারতে আন্ডারগ্রাউন্ড

যা ছিল এক বিরাট বৈপরীত্য, আমরা অবশেষে ভারতে আশ্রয় খুঁজেছিলাম এবং তা পেয়েছিলাম। তাছাড়া, ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন তামিল মাতৃভূমিতে এলটিটিই-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিল, তখনও বহু এলটিটিই ক্যাডার তামিলনাড়ুতে বসবাস করতে থাকে। তথাপি, তামিলনাড়ুতে তাদের উপস্থিতি সেই বছরগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, যখন এলটিটিই তামিলনাড়ুর রাজনীতিবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাধারণ জনগণের সমর্থন উপভোগ করত। এখন তারা পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকতো এবং তাদের মাথার উপর গ্রেপ্তার ও আটক হওয়ার হুমকি ঝুলত। আমাদের সকল ক্যাডার সতর্ক ও সজাগ ছিল, এই আশঙ্কায় যে কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, গ্রেপ্তার করে হেফাজতে রাখবে, এবং ১৯৮৮ সালের আগস্টে রাজ্যব্যাপী এলটিটিই ক্যাডারদের ধরপাকড়ের সময় তারা ঠিক তাই করেছিল। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে, ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধটা ছিল অন্য ব্যাপার; স্বদেশের ঘটনাবলী দ্বারা তামিলনাড়ু ও ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অটুট ছিল।

ভেথারনিয়ামে পৌঁছানোর পর আমাদেরকে সমর্থকদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে স্থানীয় লোকেরা আমাদেরকে স্থানীয় পুলিশ ও শুল্ক কর্মকর্তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যেহেতু ভেথারনিয়াম তুলনামূলকভাবে একটি ছোট শহর ছিল, তাই এই লোকদের বাড়িগুলো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সুপরিচিত ছিল এবং আমাদের ধরা পড়ার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি ছিল। তাই আমাদের সরে যেতে বলা হয়েছিল। যেহেতু বালা তামিলনাড়ুতে একজন পরিচিত মুখ ছিলেন এবং আমার গায়ের রঙের কারণে আমাদেরকে সহজেই চেনা যেত, তাই আমরা রাজ্য ছেড়ে কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে এক নিভৃত জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিই, যেখানে বালা তেমন পরিচিত ছিলেন না। সুতরাং, তিরুচির একটি নিরাপদ আশ্রয়ে কিছুদিন থাকার পর আমরা ব্যাঙ্গালোরে চলে আসি এবং জয়নগরে একটি বাড়ি ভাড়া নিই।

ব্যাঙ্গালোরে আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কিছু পরেই, তামিলনাড়ুর আরও অনেক এলটিটিই গুপ্ত ক্যাডার ব্যাঙ্গালোরে চলে এসে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাঙ্গালোরে প্রথম দিনগুলোতে আমি রাজ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এড়ানোর জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। আমি আমার বেশিরভাগ কার্যকলাপ বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে এই পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠল: আমি কার্যত বাড়িতে বন্দি ছিলাম এবং এটি আমার ধৈর্য ও সহনশীলতার চরম পরীক্ষা নিচ্ছিল। বালা আর আমি সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শহরে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম, কেনাকাটা করতে আর পার্কে যেতে লাগলাম। আমরা তামিল ইলম ও ভারত উভয়ের ঘটনাপ্রবাহ সতর্কতার সাথে অনুসরণ করছিলাম, এই আশায় যে হয়তো যুদ্ধবিরতি হবে ও যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং আমরা জাফনায় ফিরতে পারব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকায়, মিঃ পিরাবাকরণ বালা-কে একটি বার্তা পাঠিয়ে আমাদেরকে ভারত ছেড়ে লন্ডনে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, যেখানে আমরা ভারতের সাথে এলটিটিই-র যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী এবং অগ্রগতি সম্পর্কে প্রবাসী তামিল সম্প্রদায়কে অবহিত করতে পারতাম। সুতরাং, ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাওয়ায় আমরা ভাবছিলাম, ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ধরা না পড়ে কীভাবে দেশটি ত্যাগ করা যায়। আমাদের দেশ ছাড়ার একমাত্র পথ ছিল চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। প্রস্থান টার্মিনালে গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়াই ভারত ছাড়ার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে আমরা মাঝরাতে চেন্নাই ফিরে এসে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকলাম।

কিট্টু চেন্নাইয়ে গৃহবন্দী ছিলেন। বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই তার বাসভবন পাহারা দিতেন। কিন্তু লন্ডনে রওনা হওয়ার আগে আমাদের পুরোনো বন্ধু এবং তামিলনাড়ুর রাজনীতির দায়িত্বে থাকা লোকটির সঙ্গে দেখা করতেই হতো। কিট্টু একটি দোতলা বাড়ির ওপরের তলায় থাকতো। সে যখন ওপরের তলায় থাকত, পুলিশ প্রহরীরা তখন নিচতলায় থাকত। কিট্টুকে আমাদের তার সাথে দেখা করার ইচ্ছার কথা জানানো হয়েছিল। উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী হওয়ায় কিট্টু পাহারারত পুলিশ কর্মকর্তাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি ধূর্ত পরিকল্পনা আঁটল। তিনি পুলিশদের বিনোদনের জন্য সেই বিশেষ রাতে দুটি জনপ্রিয় তামিল চলচ্চিত্র ভাড়া করে একটি বিশেষ ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। গেটের পুলিশসহ সমস্ত পুলিশ যখন সম্মোহিত হয়ে একটি তামিল সিনেমা দেখছিল, আমরা তখন কাঁটাতারের বেড়া টপকে বাড়ির পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলায় ঢুকে পড়লাম। তামিলনাড়ু পুলিশের হাতে ধরা না পড়েই কিট্টুর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য আমরা সফল হয়েছি। আমাদের এক পুরোনো ভারতীয় বন্ধুর সাথেও দেখা হলো, যিনি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে বালার কাছে সুপরিচিত ছিলেন। বালা এই সংস্কৃতিবান ভদ্রলোককে পছন্দ ও শ্রদ্ধা করতেন। তার পরামর্শে, তামিলনাড়ু ‘কিউ’ শাখার কর্মকর্তাদের হাতে ধরা পড়া এড়াতে, সেই সংকটপূর্ণ শেষ দিনগুলিতে আমরা চেন্নাইয়ে আমাদের চলাচল নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় এবং ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। আমরা তাকে ভারত ছাড়ার পরিকল্পনার কথা জানালে, তিনি সুবিধামত টিকিট চেকিং ডেস্ক এবং ইমিগ্রেশন পয়েন্টে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করে নেন। আমাদের দুজনেরই ভ্রমণ ভিসার মেয়াদ অনেক বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যথাসম্ভব নীরবে এবং ঠিক চেক-ইন করার সময়েই টিকিট কাউন্টারে পৌঁছালাম। আমাদের টিকিট অন্য নামে বুক করা ছিল এবং টিকিট ক্লার্ক যখন “আপনার যাত্রা শুভ হোক, মিঃ বালাসিংহাম” বলে আমাদের টিকিটগুলো ফেরত দিলেন, তখন আমরা বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। চেক-ইন করার পর, শুধু ইমিগ্রেশন পয়েন্ট বাকি ছিল। আমরা আমাদের পাসপোর্টগুলো একজন বেশ কর্তব্যপরায়ণ অভিবাসন কর্মকর্তার হাতে তুলে দিলাম, যিনি আমাদের পাসপোর্টগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন এবং আমাদের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন, আর তারপর, আমাদের স্বস্তির জন্য, পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। লোকটির ইশারায় অফিসারটি তৎক্ষণাৎ আমাদের পাসপোর্টগুলো বন্ধ করে দ্রুত আমাদের হাতে তুলে দিলেন এবং আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। আড়ালে থাকা মূল ব্যক্তিটি ছিলেন আমাদের ভালো বন্ধু, সেই তামিল আই.বি. অফিসার। কিছুক্ষণ পরেই আমরা লন্ডনের উদ্দেশ্যে আকাশে উড়াল দিলাম। আমাদের জীবনচক্র পূর্ণ হয়েছিল।
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পরিহাসকে মূর্ত করে তোলার জন্য যুদ্ধের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। ইতিহাসেরও নিজস্ব অদ্ভুত ব্যাপার আছে। সুতরাং এটা জেনে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, শ্রীলঙ্কা দ্বীপ থেকে পালিয়ে আসার পর আমরা এখন ফিরে এসেছি, কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের ঘাঁটি তামিল ইলম ছিল না, বরং সিংহলি অধ্যুষিত দক্ষিণ অঞ্চল ছিল। আমরা অলিগলি বা মাঠে শিকার হচ্ছিলাম না, বরং কলম্বোর একটি পাঁচতারা হোটেলের আরাম-আয়েশ উপভোগ করছিলাম। আমরা এমন কোনো মিত্রের মোকাবিলা করছিলাম না যে শত্রুতে পরিণত হয়েছে, বরং এমন এক শত্রুর মোকাবিলা করছিলাম যে মিত্র হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং শান্তির উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। ১৯৮৯ সালের ৩রা মে, কলম্বোতে শান্তি আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য এলটিটিই প্রতিনিধিদের আকাশপথে নিয়ে আসার মিশনে শ্রীলঙ্কার বিমান বাহিনীর একটি বেল হেলিকপ্টারে করে ভান্নি যাওয়ার পথে আমার এই ভাবনাগুলো এসেছিল। আমরা কলম্বো থেকে ভারত-অধিকৃত তামিল ইলম অঞ্চলের আকাশসীমায় উড়ছিলাম। কলম্বো থেকে আসা সাংবাদিকদের একটি নির্বাচিত দল অন্য একটি হেলিকপ্টারে আমাদের পাশাপাশি উড়ছিল।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর দুটি বিশাল এমআই২৪ হেলিকপ্টার গানশিপ আমাদের বিমানটিকে বাধা দিয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে লাগল। আমাদের ফ্লাইটে ভারতীয়দের এই অনধিকার প্রবেশ ছিল এক ধরনের অপমান, কারণ আমরা জানতাম যে শ্রীলঙ্কার বিমান বাহিনী এই অভিযানের জন্য ভারতের অনুমতি চায়নি। তাদের কমান্ডাররা বিশ্বাস করতেন যে, তাদের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সার্বভৌম অধিকার তাদের রয়েছে এবং তামিল ইলমের আকাশসীমায় প্রবেশের জন্য ভারতের অনুমতির প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবেই, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় হেলিকপ্টারগুলোর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হুমকিতে শ্রীলঙ্কানরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তথাপি, এই প্রতিকূল অনুপ্রবেশকে উপেক্ষা করে শ্রীলঙ্কার পাইলটরা শান্ত ছিলেন এবং ভান্নির মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে নিজেদের নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে উড়ে যেতে থাকেন।

আমাদের মতে, আমাদের ফ্লাইটটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে চিহ্নিত করার এই কাজটি ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একটি বৈরীসুলভ আচরণ ছিল, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে তারা এলটিটিই এবং প্রেমাদাসা সরকারের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কটিকে কিছুটা অসন্তোষ ও সংশয়ের চোখে দেখছিল। এই পদক্ষেপটি শ্রী প্রেমাদাসা এবং এলটিটিই-কে এই বার্তা দিয়েছে যে, এই জাতিগত সংঘাতে দুই পক্ষের মধ্যে সংলাপ শুরু হওয়াকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানালেও, গোপনে ভারত ক্ষুব্ধ এবং এই অঞ্চলে একটি পরাশক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করবে, পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার উত্তাল রাজনীতিতেও একটি প্রধান শক্তি হিসেবে থাকার চেষ্টা করবে। ভারতীয় হেলিকপ্টারগুলো তাদের সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়ে নীল কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমরা রোদে পোড়া ধানক্ষেত আর খড়ের চালের মাটির কুঁড়েঘরের ছোট ছোট গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে আমাদের প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে চললাম, যা ছিল নেডেরনকার্নির জঙ্গলে আমাদের গন্তব্যস্থল। আকাশ থেকে দেখলে, ঘন জঙ্গলের সবুজের সাথে জলাশয় ও জলাভূমির আভা এবং খোলা মাঠের ছায়া মিলেমিশে এক বিশাল নকশাদার কাঁথা তৈরি হয়েছিল। আর ঘন সবুজ আচ্ছাদনের নিচে কোথাও, গভীরভাবে ঘাঁটি গেড়ে ছিল আমাদের শত শত গেরিলা সদস্য, যারা মাথার উপর আমাদের হেলিকপ্টারগুলোর চক্কর দেখছিল। আমরা পিক আপ এলাকায় প্রবেশ করেছিলাম।

কলম্বো থেকে আমাদের রওনা হওয়ার আগে শ্রীলঙ্কার সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, আমাদের ক্যাডাররা জঙ্গলের একটি ফাঁকা জায়গায় একটি বিশাল সাদা ক্রস চিহ্ন দেবে, যা হেলিকপ্টার চালকদের তাদের অবস্থান এবং একটি নিরাপদ অবতরণ ক্ষেত্র নির্দেশ করবে। কিন্তু হেলিকপ্টারগুলো বারবার চক্কর দিতে থাকলেও সাদা ক্রসটির এক ঝলকও অধরা থেকে গেল। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় উড়ে যাওয়ার সময় হেলিকপ্টারটি গোগ্রাসে জ্বালানি খাচ্ছিল, আর আমরা অবতরণ ক্ষেত্রের কোনো চিহ্নের খোঁজে নীচের জঙ্গলের দিকে নজর রাখছিলাম। অনুসন্ধান চলতে থাকার সাথে সাথে আমাদের সহকর্মীদের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার উত্তেজনা ম্লান হয়ে আসছিল, কারণ আমরা ভাবছিলাম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জঙ্গল এলাকা অতিক্রম করার জন্য আমাদের জ্বালানি যথেষ্ট হবে কি না। পাইলট কি নির্দেশনায় ভুল করেছিলেন, নাকি আমাদের কর্মীরাই ভুল করেছিল? এটা আসলে কোনো ব্যাপার ছিল না; আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যত দ্রুত সম্ভব অবতরণ ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করা। তারপর, ঠিক যখন পাইলটের মনে মিশনটি পরিত্যাগ করার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, আমরা দূরে একটি লাল বিন্দু দেখতে পেলাম। বেল হেলিকপ্টারটি ধীরগতিতে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে আসতেই, সেটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মরিয়া হয়ে একটি লাল পতাকা নাড়তে থাকা এক যুবকে রূপান্তরিত হলো। ধীরে ধীরে সবুজের মধ্য দিয়ে একটি সাদা ক্রস দৃশ্যমান হলো। এটা আমাদের ক্যাডারদেরই করতে হতো। বালা স্বল্প পাল্লার ওয়াকি-টকিটা তুলে নিয়ে কোড নম্বরটা ডায়াল করল এবং “হ্যালো বালা আন্না, আমরা আপনাকে পাচ্ছি” শুনে হেসে উঠল।

হেলিকপ্টার দুটি ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকলে, খোলা অবতরণ ক্ষেত্রের চারপাশের ঘন জঙ্গলের গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে আমাদের ক্যাডারদের মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েই আমাদের মনে পড়ল যে আমরা তখনও ভারত ও শ্রীলঙ্কা উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধে লিপ্ত আছি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আকস্মিক সামরিক অভিযানের আশঙ্কায় এলাকাটি রক্ষার জন্য শত শত ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। সতর্ক এলটিটিই ক্যাডাররা, হেলিকপ্টারের যাত্রীরা প্রকৃতই এবং তাদেরকে গোলাগুলির মধ্যে বের করে আনার কোনো ছলনা নয়—এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, অতিথিদের জন্য কেক ও বিস্কুটের ট্রে হাতে নিয়ে জঙ্গলের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। দুর্গম জঙ্গলের মাঝেও কিংবদন্তীসম তামিল আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ, কর্মীরা সাংবাদিক ও পাইলটদের প্রথমে খাবার এবং পরে সতেজতার জন্য কোমল পানীয় ও ‘এলানি’ (কাঁচা ডাবের জল) দিয়ে আপ্যায়ন করেন। ক্যাডাররাও কৌতূহলী ছিল। যাইহোক, তারা আঠারো মাস ধরে তাদের জঙ্গলের আস্তানায় ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে এটাই ছিল তাদের প্রথম বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ। কিন্তু অধিকাংশ কৌতূহলই শ্রীলঙ্কার হেলিকপ্টার ও সেগুলোর চালকদের ঘিরে ছিল। তামিল ভূখণ্ডের উপর দিয়ে একটি অহিংস অভিযান পরিচালনা করাটা যানটির জন্য বেশ পরিহাসের বিষয় ছিল। কুখ্যাত ঘণ্টাগুলো তামিল জনগণের কাছে আতঙ্ক ও মৃত্যুর সমার্থক হয়ে উঠেছিল এবং সেগুলোকে সতর্কতার চোখে দেখা হতো। হেলিকপ্টারে লাগানো ফিফটি ক্যালিবার মেশিনগান ও রকেট পড আকাশ থেকে অগণিত তামিলকে হত্যা ও পঙ্গু করেছিল এবং শত শত ভবনকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। আরও বিদ্রূপাত্মক ছিল শ্রীলঙ্কার পাইলট এবং এলটিটিই ক্যাডারদের একে অপরকে সংযতভাবে অভিবাদন জানানোর দৃশ্যটি, যা পরস্পরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের সাম্প্রতিক গোলাগুলির ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এলটিটিই-র রাজনৈতিক শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিঃ যোগরত্নম যোগী ও মিঃ পরমু মূর্তি—যাঁদের টাইগারদের আলোচনা দলকে প্রসারিত করতে এবং বালা-কে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল—তাঁদের দেহরক্ষী এবং যোগাযোগ কর্মকর্তা মিঃ জুড ছদ্মবেশী পোশাকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন: এঁরাই ছিলেন সেই ব্যক্তিরা, যাঁদের জন্য এই পুরো অভিযানটি চালানো হয়েছিল।

শুভেচ্ছা বিনিময় ও ছবি তোলার পর, কিছুটা উদ্বিগ্ন পাইলটরা জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের নিষ্ক্রিয় হেলিকপ্টারগুলোকে পুনরায় আকাশে উড়িয়ে আরও মিত্র অঞ্চলের ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে উদগ্রীব ছিলেন। সুতরাং নেদেরকার্নিতে আমাদের অবতরণের আধ ঘণ্টার মধ্যেই যোগী ও মূর্তি এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের মধ্যকার নৃশংস সংঘাতের ইতিহাসে এক নতুন ও অসাধারণ অধ্যায় উন্মোচন করতে সিংহলি সিংহের রাজধানী কলম্বোর পথে রওনা হয়েছিলেন। দুই ঘণ্টা পর হেলিকপ্টারগুলো রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কলম্বো বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরের প্রাঙ্গণে অবতরণ করে। বিমানঘাঁটির গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলার পর, এলটিটিই এবং প্রেমাদাসা সরকারের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রথম আলোচনার প্রস্তুতির জন্য আমাদেরকে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর কড়া নিরাপত্তায় একটি পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে (কলম্বো হিলটন হোটেল) নিয়ে যাওয়া হয়।

উত্তর ও দক্ষিণে অস্থিরতা

জাফনা থেকে আমাদের অলৌকিক পলায়ন এবং পশ্চিমে ফিরে আসার পর বালা ও আমি বহু দেশ ভ্রমণ করেছি। সেখানে আমরা প্রবাসী তামিল সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট সমস্যা এবং সেই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করেছিলাম, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে এলটিটিই এবং ভারতীয় ‘শান্তিরক্ষী বাহিনী’-র মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে সংঘাত শুরু হয়েছিল। বিদেশে এই প্রচার সফর চলাকালীনই শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে এবং দ্বীপটি ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার চোরাবালিতে আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়। জাতিগত সংঘাতে ভারতের হস্তক্ষেপ এবং দ্বীপটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশই ছিল উত্তর-পূর্বে তামিল প্রতিরোধ আন্দোলন ও দক্ষিণে অসন্তুষ্ট যুবকদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের মূল কারণ। দুই দেশের জনগণের জাতীয়তাবাদী অনুভূতির গভীরতা ও রাজনৈতিক চেতনাকে পুরোপুরি অবমূল্যায়ন করে, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির শর্তানুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ‘শান্তিরক্ষী বাহিনী’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করাটা রাজীব গান্ধীর প্রশাসনের করা অন্যতম গুরুতর রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। পরিহাসের বিষয় হলো, শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে দ্বীপে আসা ভারতীয় সৈন্যরাই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলে নৃশংস সহিংসতার মূল অনুঘটক হয়ে ওঠে এবং এর মূল চরিত্রকে শান্তিরক্ষী বাহিনী থেকে দমন-পীড়ন ও সহিংসতার আখড়ায় রূপান্তরিত করে। উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুই রণাঙ্গনে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম তামিল ও সিংহলি উভয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা নথিভুক্ত করেছিল।

তামিল জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে শ্রীলঙ্কা সরকার, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেসামরিক প্রশাসনের জন্য একটি প্রাদেশিক পরিষদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মাধ্যমে ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতীয় সামরিক প্রশাসনের দ্বারা পরিকল্পিত ও তত্ত্বাবধানকৃত যুদ্ধ, ভয় ও ভীতি প্রদর্শনের আবহে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের ১৯শে নভেম্বরের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছিল। ভোট কারচুপি, ব্যালট বাক্স ভর্তি করা এবং অন্যান্য অসদাচরণের ফলেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে ভারত-সমর্থিত ইলাম পিপলস রেভোলিউশনারি লিবারেশন ফ্রন্ট (ইপিআরএলএফ)-এর নির্বাচনী বিজয় ও ক্ষমতা গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। তামিল এলাকাগুলিতে একজন পুতুল রাজনীতিবিদকে নেতৃত্বে রেখে উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদ পরিচালনার জন্য একটি ভারতপন্থী তামিল রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা সংশয় দূর করতে ব্যর্থ হলেও তামিল জনগণের মধ্যে ভারতের প্রতি ক্ষোভ ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

ইপিআরএলএফ প্রাদেশিক প্রশাসন তামিল মাতৃভূমিতে ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্বের একটি রাজনৈতিক সম্প্রসারণ হিসেবে কাজ করত। এটি মূলত ভারতীয় স্বার্থ রক্ষা করত। আইপিকেএফ কর্তৃক পরিচালিত সামরিক দমন-পীড়ন ও নিপীড়ন আড়াল করতে এবং বর্তমানে কুখ্যাত ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য একটি ধোঁয়াশা হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সশস্ত্র ইপিআরএলএফ ক্যাডাররা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করত এবং এলটিটিই-কে দমন করতে ও তাদের শাসনের সমালোচনা স্তব্ধ করে দিতে সেনাবাহিনীর অভিযানে সহযোগিতা করেছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক রাজনীতি ইপিআরএলএফ-কে জনগণের ক্ষোভ ও ঘৃণার পাত্র করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত, ইপিআরএলএফ ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর ডেথ স্কোয়াড হিসেবে কাজ করেছিল। সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীরা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলেন, তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং এলটিটিই-এর বিশিষ্ট সমর্থকদের তাঁদের বাড়িতে বা রাস্তায় খুন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এই ত্রাসের রাজত্ব ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্ব ও তার পুতুল রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে এলটিটিই-এর প্রতিরোধ অভিযানের প্রতি জনসমর্থনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তামিল জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন, শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং এলটিটিই-এর সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকায় ভারাথরাজা পেরুমালের উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক প্রশাসন জনগণের মধ্যে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেনি। পরিবর্তে, এটি ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর সুরক্ষামূলক ছত্রছায়ায় ত্রিনকোমালি শহরের এক বর্গমাইল অঞ্চলের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

এই সময়কালে যে অভূতপূর্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দ্বীপটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, তা ছিল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি)-র বারো বছরের শাসনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার, যা জে. আর. জয়াবর্ধনে তাঁর উত্তরসূরি শ্রী রণসিংহে প্রেমাদাসার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর যখন জনাব প্রেমাদাসা শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় নির্বাহী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তখন তিনি দ্বীপব্যাপী অস্থিরতা, অশান্তি এবং নজিরবিহীন সহিংসতার সম্মুখীন হয়ে এক অসাধারণ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ান। উত্তর-পূর্বে ভারত-এলটিটিই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। এক লক্ষেরও বেশি সৈন্য নিয়ে গঠিত আইপিকেএফ, সমর্থনকারী জনগণের মাঝে সক্রিয় এলটিটিই-এর একনিষ্ঠ গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিল। দক্ষিণ শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনতা ভিমুক্তি পেরুমুনা (পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট)-এর সশস্ত্র বিদ্রোহমূলক সহিংসতা সংঘটিত হয়েছিল। জেভিপি নামে বহুল পরিচিত এই মার্ক্সবাদী বিদ্রোহী সংগঠনটি ১৯৭১ সালে শ্রীমতী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে দমন হওয়ার পর পুনরায় আবির্ভূত হয় এবং বেশ কয়েকটি সিংহলি জেলায় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। হত্যা ও সহিংসতার মাধ্যমে জনগণকে আতঙ্কিত করে এই ‘মার্ক্সবাদী বিপ্লবীরা’ দক্ষিণের বেশ কয়েকটি অঞ্চল ‘মুক্ত’ করেছিল এবং সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছিল। নৃশংস সহিংসতার তাণ্ডবে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ল্যাম্পপোস্টে হত্যাকাণ্ড, গণকবর, নদীতে ভাসমান নির্যাতিত ও ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা জ্বলন্ত টায়ারের চিতা এবং গুম—এগুলোই ছিল জেভিপি-র বিদ্রোহাত্মক সহিংসতা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর নৃশংস বিদ্রোহ দমন অভিযানের বৈশিষ্ট্য। চরমে ওঠা সময়ে, বিদ্রোহীদের ডাকা হরতাল সুশীল সমাজকে পঙ্গু করে দেয় এবং জনপ্রশাসনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে সমাজকে স্থবির করে দেয়। বিদ্রোহীদের দাবি অমান্য করার প্রতিশোধ ছিল কঠোর, যা জনগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। জেভিপির সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে থানাগুলোতে হামলা চালানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং গণপরিবহন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। রাজধানী কলম্বো ছাড়া অধিকাংশ আঞ্চলিক কেন্দ্রই জেভিপি বিদ্রোহে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। গ্রামীণ এলাকা দখল করে শহরকে ঘিরে ফেলার চিরায়ত মাওবাদী গেরিলা মডেল অবলম্বন করে জেভিপি প্রেমাদাসার নবগঠিত শাসনের প্রতি এক জরুরি ও তাৎক্ষণিক হুমকি সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭১ সালের মতো, জেভিপি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব ও সর্বহারা বিপ্লবের সমস্যাকে তুলে ধরেনি। এবারের মূল বিষয় ছিল উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্ব। জেভিপির দৃষ্টিতে, ইউএনপি-র বুর্জোয়া শ্রেণী ‘ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের’ ‘সিংহলী জাতির পবিত্র ভূমি’ দখল করার সুযোগ করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান সিংহলি জনসাধারণ এই উগ্র-জাতীয়তাবাদী প্রচারণায় প্রভাবিত হয়েছিল। জেভিপি নেতৃত্বও ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তিকে একটি বিদেশী পরাশক্তির কাছে শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্বের ‘আত্মসমর্পণের দলিল’ হিসেবে নিন্দা করেছে। প্রেমাদাসা যখন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, ঠিক তখনই জেভিপি-র ‘লাল বাহিনী’ রাজধানী আক্রমণের জন্য কার্যত প্রস্তুত ছিল।

একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে জনাব প্রেমাদাসা উত্তরে এলটিটিই-এর যুদ্ধ এবং দক্ষিণে জেভিপি-র বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি যথার্থই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতিই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলে সহিংসতার গতিপ্রকৃতিকে উস্কে দিয়েছিল; এই বাহিনী কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ত্রিনকোমালিসহ উত্তর ও পূর্ব প্রদেশের আটটি জেলারই কার্যত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল। প্রেমাদাসা আশঙ্কা করেছিলেন যে ভারতীয় সৈন্যরা শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য থেকে যেতে পারে, কারণ এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে লড়াইটি একটি ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধে, অর্থাৎ এক দীর্ঘস্থায়ী স্বল্প-তীব্রতার সংঘাতে পরিণত হয়েছিল। তিনি মনে করতেন যে, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি কিংবা ভারতীয় সামরিক উপস্থিতি—কোনোটিই জাতিগত সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তিনি মনে করতেন, সিংহলি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি ও ইচ্ছাশক্তির অভাবের কারণেই বিদেশি সামরিক হস্তক্ষেপ ও দখলদারিত্ব ঘটেছিল। তার তাৎক্ষণিক উদ্বেগ ছিল দেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের বিতাড়িত করা এবং উত্তর ও দক্ষিণের বিদ্রোহীদের শান্তি আলোচনা ও সমঝোতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো।

যদিও বলা যেতে পারে যে প্রেমাদাসার উৎস তাকে ‘সাধারণ’ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, তবুও এ কথা সত্য যে প্রেমাদাসার মধ্যেকার ‘সাধারণ’ মানুষটি গভীর সিংহলী বৌদ্ধ ভাবাবেগের মূর্ত প্রতীক ছিল। এবং ১৯৮৯ সালের ২রা জানুয়ারি তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য সিংহলী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রস্থল ক্যান্ডির ‘দালাদা মালাগাওয়া’ নামক ‘দাঁতের মন্দির’ বেছে নেওয়ার মধ্যেই এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সিংহলী স্থানটি একই সাথে ছিল তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের একটি সম্প্রসারণ এবং ঘোষণা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এমন একটি বিশিষ্ট দিনের জন্য টেম্পল অফ দ্য টুথ-কে বেছে নেওয়াটা বৌদ্ধধর্মের প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ের ঊর্ধ্বে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচায়ক ছিল। এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রোথিত সিংহলী জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার একটি নাটকীয় কর্মকাণ্ডও ছিল। যুক্তিটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিলে আমরা বুঝতে পারি যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক উত্তর-পূর্বাঞ্চল দখলকে কেন্দ্র করে দ্বীপজুড়ে যে জনরোষ প্রকাশ পেয়েছিল, প্রেমাদাসাও সেই একই মনোভাব পোষণ করতেন। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাস থাকা ক্যান্ডিকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে প্রেমাদাসা পরিষ্কারভাবেই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে, তিনিও দ্বীপটি থেকে দখলদার ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি এবং দ্বীপটিতে ভারতীয় হস্তক্ষেপ আরও গভীর করবে এমন যেকোনো রাজনৈতিক চুক্তির প্রতি প্রেমাদাসার ধারাবাহিক বিরোধিতার বিষয়টি কলম্বোর রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত ছিল।

শান্তি আলোচনার আমন্ত্রণ

২রা জানুয়ারি ১৯৮৯ তারিখে দলদা মালিগাওয়া থেকে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসা এলটিটিই এবং জেভিপি উভয়কেই আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ভারতকে কটাক্ষ করে তিনি ঘোষণা করেন যে, জাতিগত সমস্যাটি একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই এর সমাধান করতে হবে। এছাড়াও, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি বিদেশিদের কাছে শ্রীলঙ্কার এক ইঞ্চি ভূমিও ছেড়ে দেবেন না। এলটিটিই নেতৃত্বের কাছে বার্তাটি স্পষ্ট ছিল। তারা বুঝতে পারলেন যে নতুন রাষ্ট্রপতি ভারতের সঙ্গে সংঘাতমূলক পথ অবলম্বন করছেন; এলটিটিই যে সংকটজনক পরিস্থিতিতে ছিল, তা বিবেচনা করে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। বালা—যিনি তখন লন্ডনে ছিলেন—এবং মিঃ পিরাবাকরণের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছিল এবং আমি জানতাম যে প্রেমাদাসা সরকারের সাথে আলোচনার ব্যাপারে বালা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। নতুন রাষ্ট্রপতির সহযোগিতায় এলটিটিই যদি আইপিকেএফ-কে তামিল মাতৃভূমি থেকে বের করে দিতে পারে, তবে তা একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হবে, বালা আমাকে মন্তব্য করলেন। আমরা জবাব দেওয়ার আগে কলম্বোর পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এরই মধ্যে, জনাব প্রেমাদাসা জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করেন এবং সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ জেভিপির ১,৮০০ কট্টরপন্থী কর্মীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই পদক্ষেপগুলো জেভিপিকে দক্ষিণে তাদের সন্ত্রাসী অভিযান কয়েক মাসের জন্য স্থগিত করতে বাধ্য করেছিল, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত ক্যাডারদের দিয়ে নিজেদের বাহিনীকে সংগঠিত ও পুনঃশক্তিশালী করার পর তারা প্রেমাদাসার বিরুদ্ধে পূর্ণ তীব্রতায় তাদের বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ পুনরায় শুরু করে। জনাব প্রেমাদাসা বুঝতে পেরেছিলেন যে জেভিপি-র প্রতি তাঁর তোষণ নীতি কার্যকর হবে না এবং সামরিকভাবে তাদের দমন করা ছাড়া তাঁর আর কোনো বিকল্প ছিল না। দক্ষিণে জেভিপি বিদ্রোহ দমনের কৌশলে—যা এখন তার শাসনের জন্য এক বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তাকে আইপিকেএফ-এর প্রত্যাহার নিশ্চিত করতে হতো। এই লক্ষ্যে তার এলটিটিই-এর সমর্থন প্রয়োজন ছিল।

তাঁর সাথে কথোপকথনের সময় আমি সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে, জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই-এর দৃঢ়সংকল্প, নিষ্ঠা, সাহস এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করতেন। সিংহলী রাষ্ট্রের দমনপীড়নের সেই বস্তুগত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন, যা টাইগারদের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, তিনি এলটিটিই-কে একটি ইতিবাচক সংলাপে সম্পৃক্ত করতে এবং আলোচনা, আপস ও ঐকমত্যের মাধ্যমে সংঘাতের সমাধান করতে পারবেন—যা সংঘাত নিরসনের জন্য তাঁর বিখ্যাত তিনটি ‘সি’। টাইগারদের আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়ার পর, তিনি সরাসরি এলটিটিই-এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলেন। এলটিটিই-এর সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা যাবে, এ বিষয়ে জনাব প্রেমাদাসার প্রশ্নের জবাবে ইলাম রেভোলিউশনারি অর্গানাইজেশন (ইআরওএস)-এর নেতা জনাব বালাকুমার ও জনাব পারারাজাসিংহাম তাঁকে জানান যে, বালা লন্ডনে আছেন এবং তিনিই শ্রীলঙ্কার বাইরে বসবাসকারী একমাত্র জ্যেষ্ঠ এলটিটিই নেতা, যাঁর ভান্নির নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। যেভাবেই হোক, মিঃ প্রেমাদাসা আমাদের ফোন নম্বরটা জোগাড় করে ফেলেছিলেন। এরপর তিনি বালাকে নিয়মিত ফোন করতেন এবং তার সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বালা তাকে জানান যে, ভান্নির নেতৃত্ব তার শান্তি আলোচনার আহ্বানটি বিবেচনা করছে এবং উপযুক্ত সময়ে একটি যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আরও বললেন। তাকে জানানো হয় যে, রাষ্ট্রপতি যদি তামিল মাতৃভূমি থেকে ভারতীয় সেনাদের প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি দেন, তবে এলটিটিই তা সাদরে গ্রহণ করবে। এরপর এলটিটিই মিঃ প্রেমাদাসার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল। ১৯৮৯ সালের ১২ই এপ্রিল, জনাব প্রেমাদাসা তামিল-সিংহলী নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী এবং এলটিটিই-এর মধ্যে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন এবং আইপিকেএফ-কেও তা অনুসরণ করার আহ্বান জানান। প্রেমাদাসার এই পদক্ষেপের জবাবে এলটিটিই শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে লেখা একটি কঠোর খোলা চিঠিতে তাঁর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যুক্তি দেখিয়েছে যে, ‘যতক্ষণ না ভারতীয় নিপীড়ক সেনাবাহিনী আমাদের ভূমি ছেড়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ যুদ্ধবিরতি বলে কিছু হবে না’। চিঠিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার জন্য প্রেমাদাসার সমালোচনাও করা হয়েছে। মিঃ প্রেমাদাসা বার্তাটি এবং টাইগারদের অসন্তোষ বুঝতে পেরেছিলেন। প্রেমাদাসার জাতীয়তাবাদী ও ভারত-বিরোধী মনোভাব ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এলটিটিই-এর সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযানে সহানুভূতি জুগিয়েছিল। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যে, এলটিটিই-কে শান্ত করতে এবং তাঁর প্রশাসনের প্রতি তাদের আস্থা অর্জনের জন্য ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তদনুসারে, ১৯৮৯ সালের ১৩ই এপ্রিল, কলম্বোর উপকণ্ঠে একটি মন্দিরের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী প্রেমাদাসা একটি জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে দাবি করেন যে, ভারত সরকারকে তিন মাসের মধ্যে শ্রীলঙ্কা থেকে আইপিকেএফ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হবে। একই দিনে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রঞ্জন উইজেরাত্নে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি জারি করে এলটিটিই-কে শান্তি আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এইসব অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হয়ে এলটিটিই নেতৃত্ব লন্ডনে তাদের সদর দপ্তরের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে আলোচনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং এই আলোচনা সহজতর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিটির পরপরই এলটিটিই-এর নেতৃত্ব দ্রুত তা নিশ্চিত করে বালা-কে স্বীকৃত প্রতিনিধি এবং প্রধান আলোচক হিসেবে নিযুক্ত করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বালা ও আমি শ্রীলঙ্কায় একটি শান্তি মিশন পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমরা ১৯৮৯ সালের ২৬শে এপ্রিল কলম্বোতে এসে পৌঁছাই এবং কলম্বো হিলটনে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতির সচিব জনাব কে এইচ জে বিজয়দাসা, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী জেনারেল সেপালা আত্তিগালে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব ফেলিক্স দিয়াস আবেসিংহেকে নিয়ে গঠিত একটি সরকারি প্রতিনিধিদল সন্ধ্যায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে জনাব বিজয়দাসা আমাদের কাছে এলটিটিই-এর আলোচনায় সম্মত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির সন্তোষের কথা জানান। আমাদের বলা হয়েছিল যে, অন্যান্য ক্যাডারদের কলম্বোতে আনা হলে রাষ্ট্রপতি এলটিটিই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পরদিন, উত্তরের জঙ্গল থেকে এলটিটিই প্রতিনিধিদের নিয়ে আসার তারিখ, স্থান এবং অন্যান্য পদ্ধতি চূড়ান্ত করার জন্য জনাব সেপালা আত্তিগালে এবং জেনারেল রানাতুঙ্গা হোটেলে আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। ভান্নি অভিযানকে গণমাধ্যমে প্রচার দেওয়ার এবং হেলিকপ্টারগুলোতে নির্বাচিত সাংবাদিকদের একটি দল নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মিশনটি ১৯৮৯ সালের ৩রা মে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।


প্রেমাদাসার সাথে সাক্ষাৎ

হোটেলে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জানানো হলো যে, পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা মে, বিকেল ৫টায় রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসার সঙ্গে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা প্রধানত পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে একটি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সভাটিতে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা মনে করতাম যে এর মাধ্যমে গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল লাভ করা সম্ভব। আমরা এই পর্যায়ে সংলাপ প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আলোচনার সাফল্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই অনেক কিছু পাওয়ার ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জনাব প্রেমাদাসার সাথে একটি সুসম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বালা আমাদের শ্রী প্রেমাদাসা—ব্যক্তিটি, তাঁর ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করেছিলেন। কলম্বোতে সাংবাদিক হিসেবে তরুণ বয়সে বালা তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। নিম্নবর্ণের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে প্রেমাদাসা কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি একজন কবি ও ঔপন্যাসিকও ছিলেন। যদিও তিনি যৌবনে একটি ডানপন্থী পুঁজিবাদী দল (ইউএনপি) গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, জনাব প্রেমাদাসা অর্থনৈতিক সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জনকল্যাণমূলক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিখ্যাত ‘এক লক্ষ বাড়ি প্রকল্প’ তাকে ‘জনগণের নেতা’ হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। যদিও শ্রী প্রেমাদাসা প্রগতিশীল রাজনীতি করতেন, তাঁর কর্মক্ষেত্র ও প্রভাবের পরিধি দক্ষিণেই, প্রধানত সিংহলি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর দীর্ঘ ও জটিল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, তামিল মুক্তি সংগ্রামের পেছনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমিত। তিনি তামিলদের জন্য যেকোনো ধরনের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা আত্মশাসনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর কাছে তামিল স্বভূমি ও বিচ্ছিন্নতার ধারণা ছিল ধর্মদ্রোহী, কারণ তিনি সর্বদা এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক স্বভূমির কথা বলতেন। মূলত, জনাব প্রেমাদাসা ছিলেন একজন সিংহলী বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী, যাঁর মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের একটি প্রবল উপাদান ছিল, এবং তিনি সেটিকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের রাজনীতির আড়ালে চতুরভাবে গোপন করেছিলেন। তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি তামিল সংঘাত নিরসনে কখনো সক্রিয় আগ্রহ দেখাননি, বরং ইউএনপি শাসনামলে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের অন্ধকার ইতিহাসে একজন নীরব অংশীদার হিসেবে কাজ করেছেন। তার উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব তাকে ভারত সম্পর্কে ভীত ও সন্দিহান করে তুলেছিল, কারণ তিনি মনে করতেন যে এই অঞ্চলে ভারতের শক্তি প্রদর্শন শ্রীলঙ্কার জন্য একটি হুমকি। ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি এবং ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের প্রতি তাঁর তীব্র বিরোধিতা এবং দ্বীপটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করার সংকল্প ছিল ভারতীয় আধিপত্যের প্রতি তাঁর অভ্যন্তরীণ ভয়ের বাহ্যিক প্রকাশ। সুতরাং, আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি গুরুতর হুমকি হয়ে ওঠা ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করার ব্যাপারে এলটিটিই এবং শ্রী প্রেমাদাসার স্বার্থের মধ্যে যে একটি অভিন্নতা ছিল, তা অনস্বীকার্য। স্বার্থের এই অভিন্নতার কারণে আমরা জনাব প্রেমাদাসার সাথে ব্যবসা করতে পারি বলে মনে করেছিলাম।

বালা, আমি নিজে, শ্রী যোগরত্নম যোগী এবং শ্রী পরমু মূর্তি, এসটিএফ কমান্ডোদের একটি কনভয়ে করে রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসার ব্যক্তিগত বাসভবন ‘সুচিত্র’-তে গিয়েছিলাম। ঠিক বিকেল ৫টায় তাঁর সহকারীরা আমাদেরকে তাঁর সভাকক্ষে নিয়ে গেলেন। একদিকে শ্রীলঙ্কার পতাকা, দেয়ালে রাষ্ট্রপতির প্রতীকচিহ্ন এবং আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে জনাব প্রেমাদাসার সাক্ষাতের কয়েকটি ছবি ছাড়া ঘরটি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এক সংযত প্রকাশ ছিল। রাষ্ট্রপতি এই সাদামাটা পরিবেশ থেকে আমাদের অভিবাদন জানাতে এগিয়ে এলেন।

জনাব প্রেমাদাসাকে আমি তাঁর যত ছবিতে দেখেছি, ঠিক তেমনই ছিলেন: নিখুঁতভাবে পরিপাটি, কালো চকচকে চুলে একটিও এলোমেলো গোছা নেই, এবং তাঁর ধবধবে পরিষ্কার সাদা জাতীয় পোশাকটি ছিল তার সঙ্গে মানানসই। প্রকৃতপক্ষে, তার চেহারা এই সাধারণ ধারণার সঙ্গেই মিলে যেত যে, মিঃ প্রেমাদাসা একজন খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ, ব্যক্তিগত আচরণে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং তার চারপাশের মানুষদের কাছ থেকেও একই রকম আচরণ প্রত্যাশা করেন।

তাঁর দপ্তরে প্রবেশ করার সময় রাষ্ট্রপতি আমার দিকে হাত বাড়ানোর কোনো চেষ্টা করেননি, বরং চিরাচরিত এশীয় রীতিতে আমাকে অভিবাদন জানালেন। (তামিল ও সিংহলি প্রথা অনুযায়ী, নারী-পুরুষের সাক্ষাতে করমর্দন হয় না, বরং মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে চিবুকের কাছে হাত জোড় করে অভিবাদন জানানো হয়।) এই অভিবাদনের সময় আমার ভেতর দিয়ে অপরাধবোধ বা হয়তো ভণ্ডামির এক ঝলক খেলে গেল, কারণ আমি এমন একজনের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করছিলাম, যাঁকে আমি তামিলদের ওপর নিপীড়নের অন্যতম প্রধান হোতা হিসেবে সমালোচনা করেছিলাম। আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার ‘প্রতিপক্ষ’ একজন অমায়িক ও অতিথিপরায়ণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু শুধু সামাজিক সৌজন্যের জোরেই কেউ প্রেসিডেন্ট হন না এবং এই নিখুঁত চেহারার আড়ালে থাকা মন সম্পর্কে আরও জানতে আমি উৎসুক ছিলাম। অবশ্যই, কূটনৈতিক সৌজন্যের বিধান অনুযায়ী, তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে আলোচনার আমন্ত্রণে এলটিটিই-এর ইতিবাচক সাড়া পেয়ে তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন। আলোচনার জন্য কোনো পূর্বশর্ত আরোপ না করায় বালা মিঃ প্রেমাদাসাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রত্যুত্তর দেন।

শুরুতেই জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই প্রতিনিধিদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, তিনি তামিলদের বন্ধু এবং তাদের দুর্দশা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম তিনি বোঝেন। তার সরলীকৃত ধারণায়, জাতিগত সংঘাত ছিল বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের মধ্যকার একটি সমস্যা; একটি অভ্যন্তরীণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমস্যা, যা সংঘাতরত পক্ষগুলোর দ্বারাই সমাধান করা আবশ্যক ছিল। তিনি শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস জয়াবর্ধনেকে দায়ী করেছেন। একটি মারাত্মক ভুল যা দ্বীপজুড়ে সহিংসতা, রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত করেছিল। পরামর্শ, আপস ও ঐকমত্যের ত্রিমুখী নীতির ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, ‘দ্বীপরাষ্ট্রে’ বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টির মাধ্যমে জাতিগত সংঘাতের সমাধান করা সম্ভব। এই ধারণাটির ওপর তিনি ক্রমাগত জোর দিয়েছেন আমাদের এটা বোঝাতে যে, একক সংবিধানের আওতাতেই একটি সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। প্রধান আলোচক হিসেবে বালা বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে আগ্রহী ছিলেন এবং আলোচনাকে তাৎক্ষণিক ও জরুরি বিষয়গুলোর দিকে ঘুরিয়ে দেন—যেমন ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্বের সমস্যা, প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং তামিল বেসামরিক জনগণের দুর্ভোগ—যে বিষয়গুলো এলটিটিই এবং তামিলদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ ছিল। প্রত্যক্ষ তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বালা শ্রী প্রেমাদাসাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি এবং ভারতীয় সামরিক দখল ও নিপীড়নের অধীনে বসবাসকারী তামিল বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগের একটি বিশদ বিশ্লেষণ প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় হস্তক্ষেপ তামিল প্রশ্নের সমাধান করেনি, বরং সংঘাতকে এক বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তামিল জনগণ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। বালা রাষ্ট্রপতিকে অবাক করে দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন যে, আইপিকেএফ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওপর একটি লৌহ পর্দা টেনে দিয়েছে এবং বহির্বিশ্বে খবর ফাঁস হতে বাধা দিচ্ছে। তিনি এই প্রাসঙ্গিক বিষয়টিও জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্বের প্রশ্নে দক্ষিণে ব্যাপক প্রতিবাদ, বিরোধিতা ও বিদ্রোহ চললেও, এলটিটিই দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযানে লিপ্ত ছিল এবং সেই কারণে প্রকৃত দেশপ্রেমের কৃতিত্ব তাদেরই দেওয়া উচিত। মিঃ প্রেমাদাসার ভেতরের জাতীয়তাবাদী সত্তা বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করে এবং তিনি দ্রুত মিঃ পিরাবাকরণ ও তাঁর গেরিলা যোদ্ধাদের সাহস, নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের প্রশংসা করে সাড়া দেন। তিনি জেভিপি বিদ্রোহীদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, তারা নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করছে, অথচ ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর দিকে পাথর ছুঁড়তেও ভয় পাচ্ছে। এছাড়াও, বালা রাষ্ট্রপতিকে ব্যাখ্যা করেন যে, ছাত্রদের জোরপূর্বক নিয়োগের মাধ্যমে সিভিলিয়ান ভলান্টিয়ার ফোর্স (সিভিএফ) নামে একটি ব্যক্তিগত মিলিশিয়া গঠন করে উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদে ইপিআরএলএফ-এর নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করার ভারতীয় প্রচেষ্টার এলটিটিই তীব্র বিরোধিতা করেছিল। মিঃ প্রেমাদাসাকে জানানো হয়েছিল যে, উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক প্রশাসন জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচিত একটি সংস্থা এবং তামিল জনগণের কাছে ঘৃণিত। আলোচনা শুরুর আগে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন এমন আরেকটি প্রধান বিষয় ছিল আলোচনার কাঠামো, এ কথা বালা প্রেমাদাসাকে জোর দিয়ে বলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির শর্তাবলীতে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা এলটিটিই-এর নেই। এলটিটিই শুরু থেকেই চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ‘পেছনের দরজা দিয়ে’ তাদের এটি মেনে নিতে রাজি করানো যাবে না। প্রেমাদাসা এই অবস্থানগুলোতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল এবং তিনি জানান যে, আলোচনা ঘোষণার পর সাম্প্রতিক এক ব্রিফিংয়ে তিনি ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব শ্রী সিংয়ের সেই অনুরোধ ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেখানে তিনি আলোচনাকে চুক্তির কার্যপরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেছিলেন। এভাবেই দুই ঘণ্টার গঠনমূলক সংলাপের সমাপ্তি ঘটল। উদ্বোধনী সভাটি নিয়ে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট ছিল। পরিশেষে, জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দেন যে শান্তি প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য তিনি তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করবেন। তিনি বালা-কে এও বলেছেন যে, আলোচনায় কোনো অসুবিধা হলে যেন তিনি সরাসরি তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন।



একটি দখলদার সেনাবাহিনী

পরদিন, ৫ই মে, হিলটন হোটেলে সরকারি প্রতিনিধিদল এবং এলটিটিই-এর মধ্যে প্রথম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির সচিব জনাব কে এইচ জে বিজয়দাসা, পররাষ্ট্র সচিব জনাব বার্নার্ড তিলাকারত্না, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা জনাব ব্র্যাডম্যান ভীরাকুন, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সচিব জেনারেল সিরিল রানাতুঙ্গা, প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল সেপালা অ্যাটিগেল, মন্ত্রিসভা উপ-কমিটির সচিব জনাব ডব্লিউ টি জয়সিংহে এবং নির্বাচন কমিশনার জনাব ফেলিক্স ডায়াস আবেসিংহে। এইভাবে, সরকারের দলটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে দ্বিতীয় স্তরের একটি প্রতিনিধিদল গঠন করেছিল, যারা মিঃ প্রেমাদাসার ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজনও ছিলেন। বৈঠকটির উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী আলোচনার পদ্ধতি ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা। দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা আলোচনায় এলটিটিই প্রতিনিধিদল আইপিকেএফ-এর নৃশংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে এবং যুক্তি দেয় যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারই এই সংলাপের মূল বিষয় হওয়া উচিত। প্রাদেশিক প্রশাসনের ভূমিকা, তামিল অধ্যুষিত এলাকায় সিংহলি উপনিবেশ স্থাপনের সমস্যা, তামিল শরণার্থীদের সমস্যা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনকেও অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এমন বিষয় হিসেবে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আলোচ্যসূচিতে সম্মতি হওয়ায় পরবর্তী সভাটি ১১ই মে তারিখে নির্ধারিত হয়েছিল।

১১ তারিখে আলোচনা শুরুর এক ঘণ্টা আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে জনাব প্রেমাদাসা আলোচনা কীভাবে এগোবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। একজন বাস্তববাদী ও বিচক্ষণ কৌশলবিদ হওয়ায়, জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই-এর সঙ্গে আলোচনা পরিচালনার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। এর আওতায় আমলাতান্ত্রিক স্তর থেকে জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক স্তর পর্যন্ত সরকারি দলের একটি পদ্ধতিগত ও ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছিল। তিনি মনে করেন, সংলাপের প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের জরুরি অস্তিত্বের সমস্যাগুলো সমাধান করা উচিত এবং এর পরে রাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, যার লক্ষ্য হবে পরবর্তী পর্যায়ে জাতিগত সংঘাতের নিরসন। তিনি আরও প্রস্তাব দেন যে, আলোচনার পর্বগুলোর মধ্যে বিরতি থাকবে, যাতে এলটিটিই প্রতিনিধিরা উত্তরের জঙ্গলে গিয়ে মিঃ পিরাবাকরণের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। জনাব প্রেমাদাসা আমাদের আরও জানান যে, তিনি তাঁর আলোচক দলকে মন্ত্রী পর্যায়ের স্তরে উন্নীত করেছেন, কিন্তু প্রথম দলের স্বীকৃত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনায় মন্ত্রীদের সহায়তা করবেন। তিনি সেই চারজন মন্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যাঁরা সেদিনের অধিবেশনে এবং তৎপরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, আলোচনার বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এই প্রক্রিয়ায় নতুন মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জনাব প্রেমাদাসা সরকারি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জয়াবর্ধনের সরকারের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমান উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব এ সি এস হামিদকে প্রধান আলোচক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীরা ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রঞ্জন উইজেরাত্নে, শিল্পমন্ত্রী শ্রী রনিল বিক্রমাসিংহে এবং আবাসন ও নির্মাণমন্ত্রী শ্রী সিরিসেনা কোরে। রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসা উভয় প্রতিনিধিদলকে আলোচনায় খোলামেলা ও অকপট হতে এবং বিতর্কের পরিবর্তে যথাযথ সংলাপে অংশ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর ত্রিমুখী নীতিমালা (তিনটি ‘সি’) সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার পর, তিনি উভয় দলকে হিলটন হোটেলে গিয়ে আরও আলোচনায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দিলেন।

১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত মন্ত্রীসভার প্রতিনিধিদলের সাথে এবং রাষ্ট্রপতির সাথে আলাদাভাবে বেশ কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা মোট নয়টি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। মন্ত্রীসভার প্রতিনিধিদলের সাথে আমাদের আলোচনার সময় আমরা প্রধানত তামিল মাতৃভূমিতে ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্ব এবং তামিল জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার উপর আলোকপাত করেছিলাম। বাঘ এবং তামিল জনগণের জন্য এগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা, জীবন-মরণের প্রশ্ন। আমরা আইপিকেএফ কর্তৃক সংঘটিত চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলো জনসমক্ষে এনে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি আন্তর্জাতিকীকরণ করার পরিকল্পনা করেছিলাম। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা সমস্যাসংকুল শ্রীলঙ্কা দ্বীপে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করছে। এর আগে আমরা ভারত সরকারের অপ্রতিরোধ্য প্রচারযন্ত্র এবং তার বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক নেটওয়ার্ককে চ্যালেঞ্জ করতে পারিনি। কলম্বোতে শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ায় এবং আমাদের মনোভাবের অংশীদার জনাব প্রেমাদাসার নেতৃত্বাধীন নতুন প্রশাসনের সমর্থন পাওয়ায়, কেবল তখনই আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরার ও সত্য উন্মোচনের একটি মঞ্চ পেলাম। শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রথম দফার আলোচনার অধিবেশন চলাকালে, এলটিটিই প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে বালা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সামরিক শাসন বিষয়ে তামিলদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তাঁর মূল যুক্তি ছিল যে, উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কার তামিল মাতৃভূমিতে মোতায়েন ভারতীয় সৈন্যদের শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় না, বরং তারা একটি দখলদার সেনাবাহিনী। এই সভাগুলোতে নেওয়া আমার নোট থেকে, বালার উত্থাপিত যুক্তিগুলো আমি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরছি।

শান্তিরক্ষা মহড়া বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে জাতিসংঘের একটি সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সংঘাত নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তি প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়মকানুন ও মানদণ্ড রয়েছে। শান্তিরক্ষী বাহিনী হলো একটি নিরপেক্ষ বাহিনী যা দুই বা ততোধিক সংঘাতপূর্ণ পক্ষ বা যোদ্ধাদের মাঝে অবস্থান নেয়। শান্তিরক্ষা অভিযানের প্রধান কাজ হলো সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে বা পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করা। শান্তিরক্ষা অভিযান হলো সংঘাত নিয়ন্ত্রণের একটি অনুশীলন। জাতিসংঘের ঐতিহ্য অনুসারে, একটি শান্তিরক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব হলো সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির তীব্রতা বৃদ্ধি রোধ করা এবং শান্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। শান্তিরক্ষা অভিযানে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ছাড়াই সামরিক কর্মীদের মোতায়েন করা হয়। সামরিক কর্মীরা আত্মরক্ষা ব্যতীত বলপ্রয়োগের জন্য অনুমোদিত নন এবং তারা সর্বদা হালকা আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র বহন করেন। একটি শান্তিরক্ষী বাহিনীর সংঘাতরত পক্ষগুলোর মধ্যে শক্তির ভারসাম্যকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করা উচিত নয়। এগুলো হলো শান্তিরক্ষার কার্যক্রম পরিচালনাকারী মৌলিক নির্দেশিকা ও নীতিমালা। এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড। এই নির্দেশিকা ও নিয়মাবলী অনুসারে, ভারতীয় সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষী বাহিনীর মর্যাদা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। মূলত, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির শর্তানুযায়ী, শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী ও এলটিটিই জঙ্গিদের মধ্যে শত্রুতা বন্ধের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি শান্তিরক্ষা মহড়ার উদ্দেশ্যে শ্রীলঙ্কায় একটি ভারতীয় সামরিক দল আনা হয়েছিল। কিন্তু এর পরপরই ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যুদ্ধরত পক্ষগুলোর অন্যতম এলটিটিই-এর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে এক সক্রিয় ও প্রভাবশালী অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। সশস্ত্র সংঘাতটিকে একটি নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও, তা শীঘ্রই ভারতীয় সৈন্য এবং টাইগার গেরিলাদের মধ্যে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়। বিগত বিশ মাস ধরে যুদ্ধ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও এলটিটিই সংঘাতের পক্ষ হয়ে উঠেছে। যেহেতু শান্তির জন্য একটি নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী শক্তি সরাসরি একটি সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে, তাই ভারতীয় শান্তিরক্ষা উদ্যোগের মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ ও তার আক্রমণাত্মক অভিযান শান্তিরক্ষার সকল গ্রহণযোগ্য নিয়ম ও রীতি লঙ্ঘন করেছে। তামিল অধ্যুষিত এলাকায় কর্মরত ভারতীয় সেনাবাহিনী আর নিরপেক্ষ শক্তি নয়। এটি সংঘাত নিয়ন্ত্রণ করে না বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না। সংঘাতের তীব্রতা রোধ করার পরিবর্তে, ভারতীয় সৈন্যদের আচরণ সহিংসতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সংঘাতকে আরও তীব্র করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী অসাধারণ প্রয়োগকারী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং এই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। এলটিটিই-এর সুচিন্তিত মতামত হলো যে, তামিল অধ্যুষিত এলাকায় উপস্থিত ভারতীয় সেনারা কোনো শান্তিরক্ষী বাহিনী নয়, বরং একটি দখলদার সেনাবাহিনী।

কলম্বো শান্তি আলোচনায় ভারতীয় বাহিনীর ভূমিকা ও কার্যাবলীর ওপর এলটিটিই প্রতিনিধিদলের গভীর সমালোচনা এবং আলোচনার মূল বিষয় ও বিষয়বস্তু প্রকাশকারী যৌথ বিবৃতিগুলো রাজীবের প্রশাসন ও প্রেমাদাসা সরকারের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। দিল্লিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এলটিটিই-কে একটি মঞ্চ প্রদান করায় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শ্রীলঙ্কার কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভারতের দৃষ্টিতে, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বিধান অনুযায়ী আইপিকেএফ-কে উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়েছিল। অন্য কথায়, এলটিটিই-এর অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কাকে শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য আইপিকেএফ-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন কলম্বো তার ঐতিহাসিক শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল এবং শ্রীলঙ্কার পক্ষে যুদ্ধ করে আসা ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করছিল। সংলাপে যখন ভারতীয় প্রতিবাদের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়, তখন এলটিটিই প্রতিনিধিদল পাল্টা যুক্তি দেয় যে, শান্তি বজায় রাখা এবং এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করার কাজে আইপিকেএফ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বরং যুদ্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় সৈন্যরা তাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে তামিল বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বন্দুক তাক করছিল। এলটিটিই প্রতিনিধিরা আরও যুক্তি দেন যে, এই শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে পাঁচ হাজারেরও বেশি তামিল বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্র যদি তামিল জনগণকে তার নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে, তবে তাদের জীবন রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব।



জনাব হামিদের ভূমিকা

দিল্লির অসন্তোষ প্রকাশের পর প্রতিটি অধিবেশনের পর যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরি করা একটি কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনাব হামিদ, বালা এবং আমাকে এই সংবেদনশীল কাজটি দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির সমালোচনা, ভারতীয় সৈন্যদের নৃশংসতা এবং আইপিকেএফ প্রত্যাহারের দাবিই সংলাপে প্রাধান্য পেয়েছিল, তাই ভারত সরকারকে অসন্তুষ্ট বা উস্কানি না দিয়ে যৌথ বিবৃতি তৈরি করা একটি কঠিন কাজ ছিল। কখনো কখনো কয়েকটি বাক্য তৈরি করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যেত। বালা জোর দিয়ে বলেন যে, আলোচনার মূল বিষয় ও বিষয়বস্তু যৌথ বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। জনাব হামিদ ভারতের সাথে বিতর্ক এড়াতে চেয়েছিলেন এবং সংলাপগুলোর মূল অংশ ছেঁটে ফেলে শুধু কঙ্কালটি রেখে দিয়েছিলেন। বালা তাঁর জনগণের দুর্দশা ও সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাস্তবতা অবশ্যই বিশ্বের সামনে প্রকাশ করতে হবে। কূটনীতিতে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা থাকায় জনাব হামিদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংবেদনশীলতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং দিল্লিকে অসন্তুষ্ট করতে চাননি। যদিও এতে সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল, জনাব হামিদের সাথে কাজ করাটা ছিল আনন্দের। তিনি দ্বন্দ্ব নিরসনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

জনাব হামিদকে বেছে নেওয়াটা ছিল জনাব প্রেমাদাসার কূটনীতি ও রাজনীতির এক বিচক্ষণ পদক্ষেপ। নিঃসন্দেহে, জনাব হামিদ যদি সেখানে না থাকতেন, তাহলে ইন্ডিয়ানরা হয়তো এখনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই থাকত। অবশ্যই, জনাব হামিদকে নির্বাচিত করা হয়েছিল কারণ তিনি শ্রীলঙ্কার মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ছিলেন। সম্ভবত জনাব প্রেমাদাসা ধরে নিয়েছিলেন যে, দ্বীপটির তামিলভাষী সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার সাধারণ যোগসূত্রটি এলটিটিই প্রতিনিধিদল এবং জনাব হামিদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি তৈরি করবে। বিষয়টি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু এলটিটিই-এর সঙ্গে আলোচনায় জনাব হামিদের সাফল্যকে শুধু তামিলদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং তাঁর নিজের অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্যও তা সম্ভব হয়েছে। শারীরিক গঠনে ছোটখাটো হলেও জনাব হামিদ আমার দৃষ্টিতে একজন মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ধৈর্যই তাঁর দক্ষ কূটনীতিতে অবদান রেখেছিল, নাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাটানো বছরগুলো তাঁর অসীম ধৈর্যকে লালন করেছিল—তা নির্ধারণ করার জন্য তাঁকে জানা আমার জ্ঞান অপর্যাপ্ত ছিল। তবে অবশ্যই ধৈর্য ছিল জনাব হামিদের একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য: এটিই তাঁকে একজন জ্ঞানী মানুষও করে তুলেছিল। তাঁর বুদ্ধি ছিল ক্ষুরের মতো ধারালো। জনাব হামিদ যখন আলোচনা টেবিলে বসলেন, তখন তিনি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং সেগুলো অর্জনের জন্য একটি সুচিন্তিত কৌশল নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সে দাবা খেলার মতোই তার যুক্তি সাজিয়েছিল। এলটিটিই প্রতিনিধিদলের সচিব হিসেবে, জনাব হামিদ যখন সংলাপটিকে তার উদ্দিষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে প্রতিটি শব্দ মেপে মেপে বলছিল, একটি প্রত্যাশিত উত্তরের আশায়, যার জন্য তার একটি বিকল্প উত্তরও তৈরি ছিল। আর এভাবেই তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত উপসংহারের দিকে এগিয়ে যেতেন। জনাব হামিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে বালা নিজেকে প্রস্তুত করলেন এবং আলোচনা চলাকালে দুজনের মধ্যকার বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বটি এক আকর্ষণীয় সংগ্রামে পরিণত হলো। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে জনাব হামিদ সঠিক ছেদবিন্দুতে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীলঙ্কান দলের নেতা হিসেবে তিনি তাঁর সহকর্মীদের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং আলোচনার সুর তিক্ত হওয়া ও সম্ভাব্য চুক্তিগুলো ভেস্তে যাওয়া রোধ করতে তিনি দক্ষতার সাথে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন। আরেকটি চতুর চাল হিসেবে, মিঃ প্রেমাদাসা কট্টরপন্থী বর্ণবাদী ললিত আথুলাথমুদালি এবং গামিনী দিসানায়েকেকে আলোচনা থেকে দূরে রেখেছিলেন। আমরা যদি তাদের সাথে মুখোমুখি বসে আলোচনা করতাম, তবে তা প্রথম পর্ব পেরোতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, আমাদের মধ্যে এতটাই বিদ্বেষ ছিল।

কিন্তু অধিকাংশ অভিজ্ঞ কূটনীতিকই ভালো করেই জানেন যে, ‘প্রকাশ্য’ আলোচনা টেবিলে যা বলা হয় বা যার ওপর মন্তব্য করা হয়, তা সবসময় সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ব্যক্তিগত আলোচনার সময় প্রায়শই প্রকাশ্য আলোচনার সময়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি তার চেয়েও বেশি। জনাব হামিদ ব্যক্তিগত কূটনীতির সমর্থক ছিলেন। তার মতে, জটিল, সূক্ষ্ম ও বিতর্কিত বিষয়গুলো জনসমক্ষের আড়ালে ব্যক্তিগত পরিসরেই সবচেয়ে ভালোভাবে আলোচনা করা যায়। এই কৌশল অনুসরণে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যায় আমাদের হোটেলে বালার সাথে ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য দেখা করতেন। আর এই সময়েই বালা এবং জনাব হামিদের মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়ে ওঠে। যদিও এটা সত্যি যে জনাব হামিদ ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনের মতো বিষয়গুলো উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন, বালাও একইভাবে এই এবং আরও অনেক বিষয়ে এলটিটিই-এর অবস্থান তুলে ধরেছিলেন। জনাব হামিদ এবং বালা উভয়ের পরিপক্কতার কারণে, বড় ধরনের মতপার্থক্যের জেরে কোনো কদর্য প্রকাশ্য বিতর্ক বা ক্ষতিকর রাজনৈতিক পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে জনাব হামিদ ব্যক্তিগতভাবে বালা ও আমার কাছে এবং সামগ্রিকভাবে এলটিটিই-এর কাছে জনপ্রিয় ও সম্মানিত ছিলেন। এলটিটিই প্রতিনিধিদলকে তাঁর সুস্বাদু মুসলিম বুরিয়ানি ও খাসির মাংসের তরকারি সরবরাহ করাটা অন্যথায় হিসেবি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সেই অতি প্রয়োজনীয় মানবিক ছোঁয়াটি যোগ করেছিল। তাছাড়া, জনাব হামিদের প্রতি জনাব পিরাবাকরণের উচ্চ সম্মানই দুজনকে সংলাপে একত্রিত করেছিল এবং আলোচনাকে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে সাহায্য করেছিল। তাঁর অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক মৃত্যুর পর থেকে শ্রীলঙ্কার রাজনীতি নিঃসন্দেহে যোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা তাকে মিস করি।

সরকার ও এলটিটিই-এর মধ্যে শান্তি আলোচনা যখন প্রধানত তামিল মাতৃভূমিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও বাড়াবাড়ির ওপর আলোকপাত করে এগোচ্ছিল, তখন দিল্লি অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করতে শুরু করে। রাজীবের প্রশাসনের জন্য এটি একটি গুরুতর কূটনৈতিক বিব্রতকর পরিস্থিতি ছিল। জনাব হামিদের সতর্কতামূলক সেন্সরশিপের কারণে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তিগুলো স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার লাভ করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধ উন্মোচন করে। ১৯৮৯ সালের ১৪ই মে কলম্বোতে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী লাকান লাল মেহরোত্রা একটি সংবাদ সাক্ষাৎকার দেন, যেখানে তিনি আইপিকেএফ-এর ভূমিকা ও কার্যাবলীর পক্ষে যুক্তি দেন এবং ‘ভুল তথ্য’ ছড়ানোর জন্য এলটিটিই-এর সমালোচনা করেন। এর মাধ্যমে দিল্লির তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পায়। যেহেতু শ্রী মেহরোত্রার সাক্ষাৎকারটি স্থানীয় গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল এবং তা পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর ছিল, তাই এলটিটিই প্রতিনিধিদল ১৬ই মে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করে এবং দাবি জানায় যে, কঠোর সেন্সরশিপ ছাড়াই তাদের জবাবটি যৌথ বিবৃতিতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এলটিটিই প্রতিনিধিরা ভারতীয় দূতের উত্থাপিত এই মূল যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ও সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করেছে। এর বিপরীতে টাইগাররা যুক্তি দেখায় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী “হিংসা ও সন্ত্রাস তীব্রতর করেছে এবং তামিল প্রদেশগুলিতে যুদ্ধ এখনও অব্যাহত রয়েছে”। এলটিটিই-কে নিরস্ত্রীকরণ অভিযানে ভারতীয় সেনাবাহিনী ন্যূনতম শক্তি ব্যবহার করেছে বলে মেহরোত্রার করা দাবি প্রত্যাখ্যান করে টাইগার প্রতিনিধিরা বলেছেন যে, ভারতীয় সেনারা ফিল্ড আর্টিলারি, ভারী মর্টার, ট্যাঙ্ক এবং হেলিকপ্টার গানশিপসহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেছে। বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা নগণ্য বলে হাই কমিশনারের দেওয়া বক্তব্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বিকৃত করা আখ্যা দিয়ে এলটিটিই ঘোষণা করেছে যে, তারা পাঁচ হাজারেরও বেশি তামিল বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে অকাট্য প্রমাণ ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। রাষ্ট্রদূতের এই দাবি খারিজ করে দিয়ে টাইগাররা জানিয়েছে যে, ভারতীয় নিরস্ত্রীকরণ প্রকল্প সফল হয়েছে এবং এলটিটিই তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে জঙ্গলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এলটিটিই প্রতিনিধিরা এও প্রশ্ন তোলেন যে, যে ভারতীয় সেনাবাহিনী এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে নিরস্ত্রীকরণ অভিযান চালাচ্ছিল, তারাই কেন অন্যান্য তামিল গোষ্ঠীকে অস্ত্রসজ্জিত করছে এবং তামিল ন্যাশনাল আর্মি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করছে। টাইগার প্রতিনিধিদল যুক্তি দেখিয়েছে যে, এই ধরনের কার্যকলাপ ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির মূল চেতনা এবং প্রধান বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে। এলটিটিই প্রতিনিধিদল ভারতীয় সেনাবাহিনীর দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞার ফলে তামিল জনগণের চরম দুর্ভোগের একটি বিশদ বিবরণও তুলে ধরে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষি, শিল্প এবং মৎস্যচাষকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছিল। বৈঠকের শেষে, আমরা জনাব হামিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় হাই কমিশনারের জবাবে ব্যক্ত করা আমাদের অধিকাংশ মতামত যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে সফল হয়েছি।

আলোচনা নিয়ে দিল্লির সমালোচনা

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রচার পাওয়া যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি রাজীবের সরকারকে কলম্বোতে অবস্থিত তাদের হাই কমিশনের মাধ্যমে একটি সমালোচনামূলক নোট জারি করতে উস্কে দেয়। ভারতীয় বিবৃতিতে বলা হয়েছে:

ভারতীয় হাই কমিশন দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, শ্রীলঙ্কায় আইপিকেএফ-এর ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একটি পক্ষের মতামত প্রকাশ করে শ্রীলঙ্কা সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এবং এর উপর অযাচিতভাবে কুৎসা রটানো হয়েছে। হাই কমিশন লক্ষ্য করছে যে, এই বিজ্ঞপ্তিগুলোতে সেই পরিস্থিতিগুলোর কোনো উল্লেখ নেই, যে পরিস্থিতিতে আইপিকেএফ এই দেশে এসেছিল, ভারত ও শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক যৌথভাবে একে যে ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছে, এর কাজের অসীম প্রতিকূলতা এবং শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টায় এটি যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে। এর ফলে, জনগণের মনে একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরি হতে পারে। আমাদের ধারণা ছিল যে, বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য কোনো প্রচারণার মঞ্চ তৈরি করা নয়, বরং সহিংসতা ত্যাগ করে এবং শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যেই আলোচনাটি পরিচালিত হচ্ছে। যদি ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়ে থাকে, তবে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার জন্য একটি জবাব দেওয়া হবে, এটাই প্রত্যাশিত। 1

১৮ই মে সকালে পুনরায় শুরু হওয়া মন্ত্রীসভার বৈঠকে, জনপ্রশাসন, প্রাদেশিক পরিষদ ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী জনাব ইউ বি উইজেকুন এবং ভূমি, সেচ ও মহাবেলী উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব পি দয়ারত্নে—এই দুজন নতুন মন্ত্রীকে সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এলটিটিই প্রতিনিধিরা, এলটিটিই ও শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনার সমালোচনায় ভারত সরকারের উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। এলটিটিই-এর প্রধান আলোচক হিসেবে বালা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যে ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছিল তা ছিল তামিল অঞ্চলগুলিতে শান্তি, স্বাভাবিকতা ও সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করা, তামিল জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। বালা বলেন, শান্তি রক্ষার ম্যান্ডেট নিয়ে ভারতীয় সেনা মোতায়েনের ফলে উত্তর-পূর্বে যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং দক্ষিণে অস্থিরতা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল। জনাব হামিদ যুক্তি দিয়েছেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের শুধু শান্তি বজায় রাখাই নয়, বরং এলটিটিই সহ সকল জঙ্গি সংগঠনকে নিরস্ত্র করারও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে বালা বলেন যে, চুক্তি অনুযায়ী জঙ্গিদের নিরস্ত্র করার জন্য ভারতীয় সেনাদের ঠিক বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয়রা বিশ মাস পরেও টাইগারদের নিরস্ত্র করতে পারেনি এবং তাই ভারত সরকার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। টাইগার প্রতিনিধিরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, চুক্তির একটি ধারা অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব প্রদেশের সকল মানুষের শারীরিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভারত ও শ্রীলঙ্কা সহযোগিতা করতে বাধ্য। যখন এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এবং তামিলদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা গুরুতর বিপদের মুখে, তখন শ্রীলঙ্কা সরকারের পরিকল্পিত নীরবতার জন্য এলটিটিই তাদের সমালোচনা করেছে। টাইগাররা আরও অভিযোগ করেছে যে, ইপিআরএলএফ-এর প্রাদেশিক প্রশাসনকে রক্ষা ও টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী তামিল যুবকদের জোরপূর্বক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করে তামিল ন্যাশনাল আর্মি নামে একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তি গড়ে তুলছে। এই সামরিক কাঠামো গঠন তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের কারণ হবে বলে এলটিটিই প্রতিনিধিরা সতর্ক করেছেন।

ভারতীয় হাই কমিশনের সমালোচনার প্রসঙ্গে এলটিটিই প্রতিনিধিদল বলেছে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্দেশ্য ভুল বুঝেছে। এলটিটিই-এর আলোচকরা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, তামিল মাতৃভূমিকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং তামিল জনগণের জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ানো যুদ্ধ ও সহিংসতার অবসান ঘটাতেই তাঁরা কলম্বোতে এসেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের মিশনের উদ্দেশ্য ছিল একটি সমঝোতামূলক রাজনৈতিক সমাধানের সন্ধান করা, যা তামিলদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।

১৯৮৯ সালের ২৩শে মে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তামিল অধ্যুষিত এলাকা, বিশেষত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে, সিংহলি উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়টি। পরিসংখ্যান ও মানচিত্রসহ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ উপস্থাপন করে এলটিটিই প্রতিনিধিদল দাবি করে যে, স্বাধীনতার পর থেকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে ক্রমাগত উপনিবেশ স্থাপন চলে আসছে এবং এই উপনিবেশ স্থাপন প্রকল্পগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। তারা যুক্তি দেখান যে, জাতিগত সংঘাতের পেছনে পরিকল্পিত উপনিবেশ স্থাপন অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। এটি শুধু তামিল এলাকাগুলোর জনসংখ্যার বিন্যাসই পরিবর্তন করেনি, বরং তামিলভাষী মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এলটিটিই প্রতিনিধিদল যুক্তি দেখায় যে, বৈষম্যমূলক উপনিবেশীকরণের নির্মম নীতির অধীনে হাজার হাজার তামিল ও মুসলমানকে তাদের ঐতিহাসিক বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ ও উত্তপ্ত আলোচনা হয় এবং অবশেষে বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮৯ সালের ২৭শে মে, পূর্ববর্তী বৈঠকগুলোতে টাইগারদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে জনাব হামিদ যখন এলটিটিই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি আমাদের আবারও আশ্বস্ত করেন যে, দ্বীপটি থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জনাব হামিদ আরও বলেন যে, রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট বসতি স্থাপন প্রকল্পগুলো বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আগে সেগুলোর বিস্তারিত খতিয়ে দেখতে চান। জনাব হামিদ আরও প্রকাশ করেন যে, জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতির একটি ঘোষণার পক্ষে ছিলেন। এলটিটিই প্রতিনিধিরা বলেছেন যে, যুদ্ধবিরতির বিষয়ে তাদের জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তারা বলেছেন, আলোচনা শুরু থেকেই একটি অঘোষিত যুদ্ধবিরতি বলবৎ ছিল। জনাব হামিদ এলটিটিই প্রতিনিধিদের জানান যে, আইপিকেএফ দ্বীপটি ছেড়ে যাওয়ার পর এলটিটিই যেন রাজনৈতিক মূলধারায় প্রবেশ করে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, এলটিটিই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অঙ্গীকার করলে মিঃ প্রেমাদাসা উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এলটিটিই প্রতিনিধিরা বলেছেন যে, জনাব হামিদের উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে তাঁদেরকে ভান্নির নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

প্রথম দফার আলোচনার শেষ অধিবেশন ১৯৮৯ সালের ২৮শে মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল আলোচনার অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য একটি সমাপনী সভা। উভয় পক্ষই একমত হয়েছে যে, এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে বৃহত্তর বোঝাপড়া ও অনুধাবনের পথ উন্মুক্ত করেছে এবং ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে। উভয় প্রতিনিধিদল এই বিষয়ে একমত হয়েছিল যে, মৌলিক সমস্যাটি ছিল জাতিগত প্রকৃতির এবং সহনশীলতা ও বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করতে হবে।



6.1 জঙ্গলে পিরাবকরণের সাথে দেখা {.অসংখ্যার}

১৯৮৯ সালের ৩০শে মে, বালা ও আমি, যোগী, মূর্তি, জুড এবং আমাদের দেহরক্ষীদের শ্রীলঙ্কার বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে মিঃ পিরাবাকরণের সাথে পরামর্শ করার জন্য ভান্নিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমাদের পক্ষ থেকেও মিঃ পিরাবাকরণ ও আমাদের ক্যাডারদের সাথে পুনরায় দেখা করার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল, যাতে পুরনো বন্ধুত্ব নবায়ন করা যায় এবং ১৯৮৭ সালে ভারত-এলটিটিই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা সকলে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, সে বিষয়ে আলোচনা করা যায়। আমরা যে শিবিরের দিকে যাচ্ছিলাম, সেটি ছিল ‘ওয়ান ফোর’ ঘাঁটি, অর্থাৎ মিঃ পিরাবাকরণের সদর দপ্তর। ভারতীয়রা এই এলাকার শিবিরগুলোর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান শুরু করেছিল। জাফনা উপদ্বীপে ‘অপারেশন পবন’-এর সময় এলটিটিই-কে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, ভারতীয় সেনাবাহিনী ভান্নি জঙ্গলে অবস্থিত এলটিটিই ঘাঁটিগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়, যা এলাকাটিকে এক নৃশংস ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিশাল রণক্ষেত্রে পরিণত করে। এলটিটিই গেরিলা ও তাদের নেতৃত্বকে নির্মূল এবং ধ্বংস করার কৌশলগত উদ্দেশ্যে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল। এই অভিযানগুলো পরিচালনার জন্য হাজার হাজার নতুন ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। বিদ্রোহ দমনে বিশেষজ্ঞ বিশেষ কমান্ডো ইউনিট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সৈন্য চলাচল ও আক্রমণাত্মক হামলার জন্য সাঁজোয়া যান ও হেলিকপ্টার গানশিপ ব্যবহার করা হয়েছিল। পূর্ব উপকূলের মুলাইতিভু থেকে ভান্নির ওত্তুসুদ্দান পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্বে কিলিনোচ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে এলাকা ঘিরে ফেলা এবং তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানগুলোতে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক নিহত হলেও মূল লক্ষ্যবস্তু—এলটিটিই—গভীর জঙ্গলে সুরক্ষিত ও সক্রিয় ছিল।

এই প্রাথমিক হামলাগুলোতে এলটিটিই-কে হটাতে ব্যর্থ হয়ে ভারতীয় সামরিক উচ্চ কমান্ড আরও অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল। ১৯৮৮ সালের জুন মাস থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ‘চেকম্যাট’ সাংকেতিক নামে ধারাবাহিক অভিযান শুরু করে। সেই অভিযানগুলোতে ভারতীয় সেনাবাহিনী আলাম্পিল জঙ্গলে অবস্থিত এলটিটিই-র ঘাঁটিগুলোকে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছিল। ব্যাপক বিমান ও কামান হামলায় এলাকাটি বিধ্বস্ত হয়েছিল। দিনরাত এলটিটিই-র অবস্থানগুলোর ওপর হাজার হাজার টন শক্তিশালী বোমা ও কামানের গোলা বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু এই নিবিড় অভিযানটি ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং এলটিটিই-এর হতাহতের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে নগণ্যই ছিল। স্থলযুদ্ধে, ভারতীয় সৈন্যদের বিশেষ কমান্ডো ইউনিটগুলো জঙ্গলের যুদ্ধে অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এলটিটিই গেরিলাদের কাছে অপমানজনক পরাজয় বরণ করেছিল। মানাল আরু এলাকায় শ্রীলঙ্কার সেনারাও হতাহতের শিকার হন, যখন ১৫ই এপ্রিল পুরুষ ও মহিলা গেরিলাদের একটি মিশ্র দল তাদের টহল দলের উপর হামলা চালিয়ে ঘটনাস্থলেই একুশজন সেনাকে হত্যা করে।

যেহেতু জনাব পিরাবাকরণের সুদৃঢ় শিবিরগুলো জঙ্গলের গভীরে ছিল, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আমাদের হেলিকপ্টার অবতরণ ক্ষেত্রটি আগেরবারের মতো নেডারকার্নিতে না হয়ে মুলাইটিভুর আলাম্পিল জঙ্গলে হবে। এইভাবে, জনাব পিরাবাকরণের বেস ক্যাম্প পর্যন্ত ট্রেকিংয়ের দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। অবতরণস্থলে কয়েক ডজন ক্যাডার আমাদের আগমনের অপেক্ষায় মোতায়েন ছিল। ভারতের সাথে আমাদের তখনও যুদ্ধ চলছিল এবং তারা যে ঐ এলাকায় কোনো সামরিক অভিযান শুরু করবে না, এমনটা বিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না। কলম্বো আলোচনা থেকে উদ্ভূত ভারত-বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, আলাম্পিলে আমাদের অবতরণের সময় আইপিকেএফ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। এই কারণেই আমাদের কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি। অবতরণ করার কিছুক্ষণ পরেই, চেন্নাইয়ে আমাদের পুরোনো দিনের পরিচিত সোথিয়া, প্রহরী দলের অংশ হিসেবে একদল সশস্ত্র মহিলা ক্যাডারকে নেতৃত্ব দিয়ে জঙ্গল থেকে আবির্ভূত হলো। তার চালচলনে আত্মবিশ্বাসের ব্যাপক বৃদ্ধি স্পষ্ট ছিল। তাছাড়া, শ্রীলঙ্কা ও ভারত উভয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি ততদিনে একজন পোড়খাওয়া ক্যাডারে পরিণত হয়েছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি নারী যোদ্ধাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাদের নেত্রী হিসেবে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাকে নারী যোদ্ধাদের নেত্রী পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের সময় আলাম্পিল জঙ্গলে থাকাকালীন একটি মারাত্মক ভাইরাল সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে সোথিয়ার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। সোথিয়ার মৃত্যু নারী যোদ্ধাদেরকে একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাবান নেত্রী থেকে বঞ্চিত করেছে। সোথিয়ার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিল সুগি, তার চেন্নাইয়ের দিনের বন্ধু, যখন তারা একসাথে এলটিটিই-তে যোগ দিয়েছিল। তিনি এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের দ্বিতীয় নেত্রী হয়েছিলেন।

আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে, কলম্বো থেকে আলাম্পিল পর্যন্ত আমাদের বিমানযাত্রাটি জনাব পিরাবাকরণের জঙ্গল ক্যাম্পে হেঁটে যাওয়ার পথের চেয়ে অনেক ছোট ছিল। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জঙ্গলের ছদ্মবেশী পথ ধরে, ছোট ছোট ঝর্ণা পেরিয়ে এবং ঘন জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছিলাম। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ায় বালা অতটা পথ হাঁটতে পারছিলেন না, তাই তাঁর বসার জন্য দুটি খুঁটির মধ্যে একটি চেয়ার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একদল কর্মী পালাক্রমে সেটি কাঁধে করে বহন করছিল। এই উপলক্ষে শ্রী পীরাবাকরণের শিবিরে আমাদের নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তা দলের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ছিলেন প্রবীণ শঙ্কর। আন্দোলনের সঙ্গে শঙ্করের এবং মিঃ পিরাবাকরণের সম্পর্ক সেই পুরোনো দিনের, যখন মিঃ পিরাবাকরণ ভান্নির জঙ্গলে একটি ছোট গেরিলা দলকে প্রশিক্ষণ দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি কানাডায় কিছু সময় কাটান, যেখানে তিনি বিমান প্রকৌশল নিয়ে পড়াশোনা করেন। অন্যান্য অনেক তামিলের মতো, ১৯৮৩ সালের তামিল-বিরোধী দাঙ্গা তাকেও ক্ষুব্ধ করেছিল এবং তিনি শ্রী পিরাবাকরণ ও সশস্ত্র সংগ্রামে পুনরায় যোগ দিতে চেন্নাই চলে যান। জনাব শঙ্করের দীর্ঘ যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি জনাব পিরাবাকরণের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মীদের মধ্যে অন্যতম। মিঃ পিরাবাকরণের ঘাঁটিতে যাওয়ার পথে সাধারণ কথাবার্তার এক পর্যায়ে শঙ্কর আমাকে আমরা যে পথ দিয়ে হাঁটছিলাম সেখান থেকে নড়তে বারণ করলেন এবং তাচ্ছিল্যের সুরে উল্লেখ করলেন যে, এই এলাকায় ঘন ঘন অনুপ্রবেশের সময় ভারতীয়েরা এখানে যথেচ্ছভাবে অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন পুঁতে রেখেছে। এই তথ্য জানার পর ভয়ে জমে যাওয়া সহজ ছিল, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হতো না। আমাদের সকল ক্যাডার নিজেদের বিপদের কথা চিন্তা না করেই এগিয়ে যাচ্ছিল, তাহলে আমি কেন চিন্তিত হব? আমি ভেবেছিলাম, ঝুঁকিটা সবার জন্যই একই ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ যেকোনো পরিণতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ও তা মেনে নেয় এবং তারপর তা অতিক্রম করে যায়। ভয় পেলে মাইনগুলো এড়ানো যেত না; এটি অন্যথায় আনন্দদায়ক যাত্রাকে কেবল একটি চাপপূর্ণ যাত্রায় পরিণত করত। ভারতীয় সেনাবাহিনী অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিজেদের ছাপ রেখে গিয়েছিল। এলাকাটিতে ব্যাপক বিমান হামলা ও অবিরাম গোলন্দাজ আক্রমণের ফলেই জঙ্গলের বিস্তীর্ণ অংশ তৈরি হয়েছিল, যেখানে ছিল ভাঙা গাছপালা আর গভীর গর্ত—যার কয়েকটি জলে পূর্ণ।

জঙ্গলের আরও গভীরে এগোতে এগোতে আমরা রসদ সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া ক্যাডারদের টহল দলের মুখোমুখি হলাম, যা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা এলটিটিই-এর অনেক গভীরে অবস্থিত এলাকায় ঢুকে পড়েছি। মাঝেমধ্যে সশস্ত্র ও ছদ্মবেশী প্রহরীদের দেখা যাওয়ায় এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে আমরা এলটিটিই ঘাঁটিগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছি। এখানে-সেখানে সুদৃঢ় প্রহরা চৌকি দেখা গেল। আমরা জঙ্গলের গভীরে আঁকাবাঁকা পথ ধরে আরও সামনে এগিয়ে চললাম। তারপর পাতার ফাঁক দিয়ে কুঁড়েঘরের মতো কিছু আকৃতি দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটি দারুণভাবে ছদ্মবেশে থাকা কুটিরের কাছাকাছি এসে পড়লাম। জনাব পিরাবাকরণকে যে আমাদের আগমনের বিষয়ে জানানো হয়েছিল, তা স্পষ্ট। আমরা ক্যাম্পে পৌঁছানোর পরেই তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। জঙ্গলের সবুজ পোশাকে সজ্জিত হলেও, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জঙ্গলে থাকার পরেও তাঁকে দেখে একটুও ক্লান্ত মনে হচ্ছিল না, তিনি আমাদের উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। গেরিলা শিবিরের চেয়ে বরং একটি বর্ধিত গ্রামের মতো দেখতে চারপাশটি ছিল পরিপাটি, যা থেকে বোঝা যায় যে নানা প্রতিকূলতা ও দুর্ভোগের মধ্যেও জনাব পিরাবাকরণ তাঁর ক্যাডারদের উচ্চ মনোবল বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু শিবিরের পরিচ্ছন্নতা কোনোভাবেই আমাদের কর্মীদের অভূতপূর্ব সংগ্রাম এবং এটি তৈরি করতে তাদের জয় করা প্রতিকূলতাকে প্রতিফলিত করেনি। এই সুবিশাল চত্বরটিকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এর আদিম জঙ্গল কেটে ফেলা হয়েছিল, কেবল ছায়ার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল প্রাচীন বিশাল গাছগুলোকে। ক্যাডারদের দলগুলো পানির সন্ধানে একযোগে পাথর সরিয়ে এবং মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে কাজ করছিল। বেশ কয়েকবার অনেক কষ্টে ষাট থেকে সত্তর ফুট গভীর কূপ খনন করার পর দেখা গেল যে, সেই স্থানে কোনো পানিই ছিল না। এরপর একটি নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত অন্য একটি স্থানে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা হতো। শিবিরের প্রথম দিকে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এবং কর্মীরা লবণ ছাড়া শুধু ভাত ও ডাল খেয়ে দিনে একবার বেঁচে থাকতেন। এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে, রেশনের জোগানের জন্য নতুন পথ তৈরি ও প্রতিষ্ঠা করতে ক্যাডারদের মাইন-ভরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে হতো। রসদ সংগ্রহ করতে প্রায় একদিনের পথ পাড়ি দিতে হতো এবং কর্মীদের প্রায়শই ভারতীয় জঙ্গল টহলদারদের হাতে ধরা পড়া এড়াতে হতো। ঘাঁটিতে ফেরার দীর্ঘ যাত্রাপথে চাল, আটা, চিনি ও অন্যান্য সরবরাহের বস্তা কাঁধে বহন করা হয়েছিল। নারী কর্মীরাও পালাক্রমে এই বিপজ্জনক অভিযানগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন। জঙ্গলকে বশে এনে শিবিরকে বাসযোগ্য করে তোলার পর, আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম, জীবন যে একটি শৃঙ্খলা ও রুটিনে গুছিয়ে এসেছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। জঙ্গলের মেঝেতে খোঁড়া বিপুল সংখ্যক বাঙ্কারের উপস্থিতি গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের হুমকিকে প্রকট করে তুলেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, জনাব পিরাবাকরণের শিবিরে অবিরাম গোলাবর্ষণে হতাহতের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ওই ঘাঁটিতে মাত্র দুইজন নারী ক্যাডার নিহত হয়েছিলেন। গোলাবর্ষণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয় নিয়ে সেখানেই থেকে যাওয়ার শৃঙ্খলা নিজের ক্যাডারদের মধ্যে গেঁথে দিয়ে—এমনকি এর জন্য খাদ্য ও জল ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঙ্কারে কাটাতে হলেও—জনাব পিরাবাকরণ তাঁর হতাহতের সংখ্যা কমাতে সফল হয়েছিলেন। আমাদের ভূগর্ভস্থ আবাসনের প্রকৃতি ও গঠন আমাদের কাছে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, অবিরাম কামানের গোলাবর্ষণ এবং বিমান হামলার কারণে ক্যাডাররা কী ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। জঙ্গলে আমাদের অবস্থানকালে ভারতীয়রা এলাকাটিতে গোলাবর্ষণ করলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জনাব পিরাবাকরণ আমাদের একটি গভীর ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে বলেছিলেন। আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময় হাজার হাজার ভিয়েতনামী গেরিলা যোদ্ধার সেই আশ্চর্যজনক কীর্তি সম্পর্কে পড়েছিলাম, যারা ভিয়েত কং-এর নিরাপত্তা ও চলাচল সহজ করার জন্য কিলোমিটারব্যাপী সুড়ঙ্গ ও বাঙ্কার খনন করেছিল। এখন আমরা স্বচক্ষে এমন অসাধারণ মানবিক প্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পেলাম। নিখুঁতভাবে কাটা সিঁড়ি বেয়ে মাটির গভীরে নামতে নামতে, আমরা কেবল সেই কর্মীদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ধৈর্য এবং সম্মিলিত চেতনা দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম, যারা এই বিশাল কঠিন কাজটি হাতে নিয়েছিলেন এবং সম্পন্ন করেছিলেন। আমাদের ক্যাডাররা আমাদেরকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট মাটির নিচে একটি ঘরে নিয়ে গেল। আমরা চরম বিস্ময়ের সাথে দেখতে পেলাম যে, জঙ্গলের এই এলাকায় ভূগর্ভস্থ শিলা কেটে সুড়ঙ্গ ও কক্ষের এই পাতালপুরীটি তৈরি করা হয়েছে। আমাদের ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে তাতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যেত এবং আরামে চলাফেরা করার মতো যথেষ্ট জায়গাও ছিল। ঘরটি থেকে সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আমরা আরও একটি ছোট ঘরে পৌঁছালাম; এটি বিশেষভাবে নির্মিত একটি শৌচাগার ছিল। মিঃ পিরাবাকরণের ঘরটা আমাদের ঘরের চেয়েও মাটির আরও গভীরে ছিল। বাঙ্কারগুলোর ওপর নির্মিত নিচু ছাদ এবং পানি সরানোর বাঁধ বর্ষার পানিকে ভেতরে ঢুকে বাঙ্কারগুলো প্লাবিত করা থেকে বিরত রাখত। কংক্রিটের চেয়েও শক্তিশালী এই ভূগর্ভস্থ গ্রানাইট কাঠামোটি বর্ষার প্রবল বর্ষণেও টিকে ছিল, যখন পুরো জঙ্গলটি কর্দমাক্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এই উদ্ভাবনী ব্যবস্থাটিতে কেবল একটিই সমস্যা ছিল, এমন একটি অসুবিধা যা আদৌ সম্ভব হলে আমাদের কর্মীরা অবশ্যই কাটিয়ে উঠত। কিন্তু এই বিষয়ে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যেহেতু আমরা পৃথিবীর অনেক গভীরে ছিলাম যেখানে সূর্যের তাপ পৌঁছাতে পারে না, তাই ঘরটা ছিল একেবারে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, বিশেষ করে রাতে। ঠান্ডায় আমার হাড়গুলো ব্যথা করছিল এবং আমি ভাবছিলাম, এত দীর্ঘ সময় ধরে এটা কীভাবে সহ্য করা সম্ভব। কিন্তু স্পষ্টতই তা ঘটেছিল, এবং কোনো খারাপ প্রভাব ছাড়াই।

বেশ কয়েকটি রান্নাঘরে খাওয়ার জন্য বড় জায়গা তৈরি করা হয়েছিল। কিছু ক্যাডার একটি অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করত। একটি ছোট চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল। পথের একটি জাল শিবিরের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করেছিল। দলগত খেলার জন্য খেলার জায়গা ছিল। আরও মর্মস্পর্শী ছিল ছোট, পরিপাটিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা কবরস্থানটি, যেখানে যুদ্ধে নিহত কিছু সেনাসদস্য শান্তিতে শায়িত ছিলেন।

নারী কর্মীরাও সক্রিয় ছিলেন এবং মূল ঘাঁটি থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা দূরত্বে একটি বিশাল শিবির স্থাপন করেছিলেন। প্রেমাদাসা-এলটিটিই আলোচনাকালীন রান্নাঘর, চিকিৎসাকেন্দ্র, দর্জির দোকান, অস্ত্রাগার ইত্যাদি সবই যথারীতি দক্ষতার সাথে কাজ করছিল। তাদের শিবিরের কিছু অংশ সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে একটি সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা কোর্স নির্মাণ করা হয়েছিল। অনেক বিশ্লেষকের প্রত্যাশার বিপরীতে, এলটিটিই-তে সদস্য সংগ্রহ হ্রাস পায়নি। আসলে ব্যাপারটা ছিল ঠিক তার উল্টো। অনেক পরিবারই তাদের ছেলেমেয়েদের এলটিটিই-তে যোগ দেওয়াকে বেশি পছন্দ করত, এই বিশ্বাসে যে, আইপিকেএফ-এর বর্বরতা এবং ইপিআরএলএফ-এর জোরপূর্বক নিয়োগ অভিযানের মুখে গ্রামে থাকার চেয়ে এলটিটিই শিবিরে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি। নতুন ক্যাডাররা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল, আর অন্যরা পরবর্তী ব্যাচে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। জঙ্গলের অন্য একটি অংশে, কিছুটা দূরে, জ্যেষ্ঠ নারী কর্মীদের জন্য একটি উন্নত প্রশিক্ষণ কোর্স চলছিল। এই কমান্ডো কোর্সের দায়িত্বে ছিলেন জয়ন্তী এবং এলটিটিই-এর জাফনায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সুগির উত্তরসূরি হিসেবে নারী সামরিক শাখার নেত্রী হন। এই জ্যেষ্ঠ মহিলা ক্যাডারদের দলে ছিলেন বিদুষা, যিনি বর্তমানে এলটিটিই-এর মহিলা যোদ্ধাদের নেত্রী। এই সাহসী তরুণীদের অধিকাংশই পরবর্তীতে বহু বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, যা নিজ নিজ অনুপ্রেরণামূলক ও কিংবদন্তিতুল্য কাহিনীতে পরিণত হয়। দুঃখের বিষয় হলো, নারীদের জন্য আয়োজিত এই প্রাথমিক উন্নত কমান্ডো প্রশিক্ষণ কোর্সের মাত্র কয়েকজনই এখন জীবিত আছেন।

ক্যাম্পে কিট্টুকে দেখে আমরাও খুশি হয়েছিলাম। ভারত থেকে আমাদের পালিয়ে আসার মাত্র কয়েকদিন পরেই, ১৯৮৮ সালে তামিলনাড়ুতে এলটিটিই ক্যাডারদের বিরুদ্ধে চালানো এক অভিযানে কিট্টু চেন্নাইয়ে গ্রেপ্তার হয়ে আটক ছিল। পরবর্তীতে তাকে জাফনায় ফেরত পাঠানো হয় এবং তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা করে আইপিকেএফ শীর্ষ কমান্ড তাকে হেফাজত থেকে মুক্তি দেয়। তিনি অবিলম্বে মুলাইতিভুর জঙ্গলে জনাব পিরাবাকরণ এবং এলটিটিই ক্যাডারদের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পেলেন। এই সময়ে মিঃ পিরাবাকরণের সঙ্গে জঙ্গলে থাকাকালীন কিট্টু ক্যাডারদের মনোবল ও অনুপ্রেরণার এক দারুণ উৎস ছিলেন। শেখার প্রতি সর্বদা আগ্রহী এবং আত্মবিকাশের একজন বড় সমর্থক হওয়ায় কিট্টু কর্মীদের ক্লাস নিতেন এবং সাধারণভাবে তাদের কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহ দেখাতেন। তিনি একজন উৎসাহী ফটোগ্রাফার হওয়ায়, সেখানে আমাদের অবস্থানকালে জনাব পিরাবাকরণ এবং আমাদের ছবিসহ আরও অনেক ছবি তুলেছিলেন।

পট্টু আম্মানও ছিলেন আলমপিলে। সেই সময় তিনি জাফনা উপদ্বীপে ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাকে জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে পরামর্শের জন্য ডাকা হয়েছিল। আঘাত থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠে তিনি জাফনায় আইপিকেএফ-এর বিরুদ্ধে একটি সফল নগর গেরিলা অভিযান সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কপিল আম্মান, এলটিটিই-এর আরেকজন ঊর্ধ্বতন ক্যাডার যাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে এবং যিনি চেন্নাইয়ের দিনগুলো থেকে আমাদের অবিচল ও বিশ্বস্ত বন্ধু, ত্রিঙ্কোমালীর জঙ্গল থেকে পায়ে হেঁটে মুলাইতিভুতে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।

আমি যখন মহিলা কর্মীদের সঙ্গে সময় কাটাতে ব্যস্ত ছিলাম, তখন বালা মিঃ পিরাবাকরণ এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। বালার মতে, মিঃ পিরাবাকরণ মিঃ প্রেমাদাসা সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন — তাঁর ধারণা, তাঁর কৌশল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ভারতীয় সামরিক দখলদারিত্ব ও তামিল সশস্ত্র প্রতিরোধ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। মিঃ প্রেমাদাসা এবং এলটিটিই প্রতিনিধিদলের মধ্যে যা যা ঘটেছিল, বালা তাকে সে সম্পর্কে একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন। কলম্বো থেকে বালা মিঃ পিরাবাকরণকে সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক বার্তা পাঠাচ্ছিল, কিন্তু এখন সে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, তাদের চিন্তাভাবনা, প্রত্যাশা এবং আশঙ্কা সম্পর্কে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন প্রদান করতে পারত। তিনি এলটিটিই নেতাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মিঃ প্রেমাদাসা কলম্বোতে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, যার জন্য তাঁর এলটিটিই-এর জোরালো সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তিনি মিঃ পিরাবাকরণকে আরও বলেন যে, যদি এলটিটিই শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক মূলধারায় প্রবেশ করে এবং নির্বাচনের মুখোমুখি হয়, তবে রাষ্ট্রপতি ইপিআরএলএফ-এর প্রাদেশিক প্রশাসন ভেঙে দিতে ইচ্ছুক। অবশেষে এলটিটিই নেতৃত্বকে জানানো হয়েছিল যে, মিঃ প্রেমাদাসা এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার বাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চেয়েছিলেন, যাতে তিনি টাইগারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ করার জন্য ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। বালা বলেন, যদি কলম্বো আন্তরিক ও সৎ হয়, তবে মিঃ পিরাবাকরণ মিঃ প্রেমাদাসার সরকারের সাথে যুদ্ধবিরতি এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ধারণার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন। সামগ্রিকভাবে, ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিশ্চিত করতে এবং প্রেমাদাসা প্রশাসনের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য আলোচনা এগিয়ে নিতে এলটিটিই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বালা সবুজ সংকেত পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্য কলম্বো রওনা হওয়ার আগে, জনাব পিরাবাকরণ আমাদের জানান যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী তামিল ন্যাশনাল আর্মির সমর্থনে এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান জোরদার করেছে, যা একটি গুরুতর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলমান শান্তি আলোচনায় বিরক্ত ও অপমানিত হয়ে রাজীবের প্রশাসন এলটিটিই নেতৃত্ব ও তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। অস্ত্র ও গোলাবারুদের ঘাটতির সম্মুখীন হয়ে, শ্রী পিরাবাকরণ বালা-কে প্রেমাদাসার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে এলটিটিই-এর সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযান অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেন। প্রকৃত বিপদ ছিল। যখন এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত বিমান ও কামান হামলা চালানো হচ্ছিল, তখন জঙ্গলের গোপন আস্তানাগুলোতে আমরা হিমশীতল পরিবেশ অনুভব করছিলাম। ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান এবং তামিল জাতীয় সেনাবাহিনী—এই তিন বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে এলটিটিই গেরিলারা তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে এযাবৎকালের সবচেয়ে কঠিন সময়ের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রেমাদাসার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে প্রবেশের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার সামরিক হুমকি মোকাবেলা করা যেতে পারে। তথাপি, ভারতীয় সৈন্যদল এবং তামিল জাতীয় সেনাবাহিনী এক প্রবল হুমকি সৃষ্টি করেছিল। এলটিটিই-এর একটি সাহসী ও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল গেরিলা যোদ্ধা বাহিনী ছিল। কিন্তু একটি শক্তিশালী প্রচলিত সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করতে তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রয়োজন ছিল। অন্তত তামিল মাতৃভূমি থেকে ভারতীয়দের প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তাদের টিকে থাকতে হয়েছিল। এলটিটিই-এর প্রধান আলোচকের ভূমিকার পাশাপাশি বালা-কে এখন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আর তা হলো আন্দোলনটির এযাবৎকালের ঐতিহাসিক শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা।

দিল্লি ও কলম্বোর মধ্যে তিক্ততা

যখন আমরা মুলাইতিভুর আলামপিল জঙ্গলে গেরিলা নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে কিছুটা অবকাশ উপভোগ করছিলাম, তখন কলম্বোতে এমন নতুন ঘটনা ঘটে যা রাজীবের প্রশাসন এবং প্রেমাদাসার সরকারের মধ্যে সম্পর্কে তীব্র টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি কলম্বোর উপকণ্ঠে একটি বৌদ্ধ অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাবেন যেন ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসের শেষ নাগাদ শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। শ্রী প্রেমাদাসা বলেন যে, তিনি সেই বছরের নভেম্বরে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-এর রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক আয়োজন করার পরিকল্পনা করছিলেন, কিন্তু একটি বিদেশি সেনাবাহিনী শ্রীলঙ্কার ভূখণ্ড দখল করে রাখায় তিনি তা করতে পারছেন না। পরদিন, ২রা জুন, শ্রী প্রেমাদাসা শ্রী রাজীব গান্ধীকে একটি চিঠি পাঠিয়ে ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে আইপিকেএফ প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব প্রেমাদাসা লিখেছেন, আইপিকেএফ প্রত্যাহার করা হলে শ্রীলঙ্কা সেই বছরের নভেম্বরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে সক্ষম হবে। আইপিকেএফ-এর উপস্থিতি একটি ‘গভীরভাবে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও অসন্তোষজনক বিষয়’ হয়ে উঠেছে উল্লেখ করে তিনি যুক্তি দেন যে, সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে সাহায্য করবে। দুই মাসের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রেমাদাসার দাবিতে বিরক্ত হয়ে শ্রী রাজীব গান্ধী তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দেননি। কিন্তু দিল্লির সাউথ ব্লকের কর্মকর্তারা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, প্রেমাদাসার দাবি অনুযায়ী সীমিত সময়ের মধ্যে কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে রসদ সরবরাহে অসুবিধা রয়েছে। ১৪ই জুন ব্যাঙ্গালোরে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রেমাদাসার দাবির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ইপিআরএলএফ-এর প্রাদেশিক প্রশাসনকে যথেষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং তামিলদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আইপিকেএফ প্রত্যাহার করা হবে না। তিনি সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে আরও আন্তঃসরকারি আলোচনারও পরামর্শ দিয়েছেন। দিল্লি ও কলম্বোর মধ্যে এই কূটনৈতিক তিক্ততার প্রেক্ষাপটেই আমরা ১৪ই জুন সন্ধ্যায় শ্রীলঙ্কার রাজধানীতে এসে পৌঁছাই এবং আমাদের আগের আবাসস্থল কলম্বো হিলটনে নিয়ে যাওয়া হয়। আলোচনার দ্বিতীয় পর্বের জন্য আমরা আমাদের প্রতিনিধিদলে জনাব লরেন্স থিলাগার, জনাব এস. কারিকালান, জনাব সামুন হাসান এবং জনাব আবুবকর ইব্রাহিমকে অন্তর্ভুক্ত করে দলটিকে সম্প্রসারিত করেছি।

১৫ই জুন সকালে, শ্রী প্রেমাদাসা আমাদেরকে তাঁর বাসভবন ‘সুচিত্র’-তে একটি ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যা প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলেছিল। আগের দিন ব্যাঙ্গালোরে আইপিকেএফ প্রত্যাহারের শর্ত উল্লেখ করে রাজীব গান্ধীর দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বিচলিত বলে মনে হচ্ছিল। প্রেমাদাসা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভারত এমন শর্ত আরোপ করতে পারে না। তাঁর যুক্তি ছিল যে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জয়াবর্ধনে ভারতীয় সৈন্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি তাদের চলে যেতে বলছিলেন, তাই সৈন্য প্রত্যাহার করা ছাড়া ভারত সরকারের আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি বলেন যে, মিঃ গান্ধী এখনও তাঁর দাপ্তরিক চিঠির জবাব দেননি এবং এর পরিবর্তে একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে অগ্রহণযোগ্য শর্ত আরোপ করেছেন, যা জনগণের মধ্যে এই ভয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী হয়তো চিরকালের জন্য দ্বীপটিতে থেকে যাবে। জনাব প্রেমাদাসা প্রস্তাব করেন যে, এলটিটিই-এর উচিত শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে শত্রুতা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া, যাতে তিনি ভারতকে টাইগারদের বিরুদ্ধে সমস্ত বৈরী সশস্ত্র অভিযান বন্ধ করতে এবং সৈন্য প্রত্যাহার করতে আহ্বান জানাতে পারেন, যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান দায়িত্বটি পূরণ হয়েছে।

এলটিটিই প্রতিনিধি এবং শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের মধ্যে ১৬ ও ১৯ জুন অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনার প্রথম দুটি অধিবেশনে প্রধানত সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্ন এবং সিভিলিয়ান ভলান্টিয়ার ফোর্স (সিভিএফ) নামে তামিল ন্যাশনাল আর্মির জন্য তামিল যুবক, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রদের জোরপূর্বক নিয়োগের বিষয়কে কেন্দ্র করে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক সংঘাত আলোচিত হয়। এই আলোচনার জন্য শ্রীলঙ্কার দুজন নতুন মন্ত্রী—বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী জনাব ফেস্টাস পেরেরা এবং বাণিজ্য ও নৌপরিবহন মন্ত্রী জনাব মনসুরকে—কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রথম অধিবেশনে শ্রীলঙ্কান প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে জনাব হামিদ ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক দূরত্ব সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেন। জনাব হামিদের বিশ্লেষণে, আইপিকেএফ প্রত্যাহারের ব্যাপারে জনাব প্রেমাদাসার জেদের ভিত্তি ছিল তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিই উত্তর-পূর্বের যুদ্ধ এবং দক্ষিণের বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল। জনাব হামিদ ব্যাখ্যা করেন, যেহেতু চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল, যেখানে সংঘাতরত পক্ষগুলো (এলটিটিই ও শ্রীলঙ্কা) একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য শান্তি আলোচনায় নিযুক্ত ছিল, তাই আইপিকেএফ-এর আর কোনো ভূমিকা ছিল না। যেহেতু জনাব প্রেমাদাসা নভেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি জুলাই মাসের শেষ নাগাদ আইপিকেএফ-এর দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন। জনাব হামিদ বলেন, এই চাহিদা ভারতের জন্য গুরুতর সমস্যা তৈরি করেছিল। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, দুই মাসের মধ্যে হাজার হাজার সৈন্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম পুনরায় মোতায়েন করা লজিস্টিকভাবে অসম্ভব হবে। জনাব হামিদ আরও বলেন, ভারত একটি অপমানজনক সেনা প্রত্যাহার এড়াতে সময় পাওয়ার জন্য পূর্বশর্ত আরোপ করছিল, যা ডিসেম্বরে রাজীবের নির্বাচনী সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করবে। জনাব হামিদ এলটিটিই প্রতিনিধিদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের ধারণা জানতে চাইলেন। জনাব হামিদের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা মেনে নিলেও এলটিটিই প্রতিনিধিরা যুক্তি দেখান যে, রাজীবের প্রশাসনও ইপিআরএলএফ-এর প্রাদেশিক শাসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। টাইগাররা বলেছে, উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক প্রশাসনই ছিল ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির একমাত্র অবশিষ্ট নিদর্শন এবং আইপিকেএফ দ্বীপটি ছেড়ে গেলেই তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। এলটিটিই প্রতিনিধিরা যুক্তি দেখান যে, ইপিআরএলএফ-এর ভঙ্গুর প্রশাসনকে রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী আধাসামরিক বাহিনী গঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাজীব আইপিকেএফ-কে রাখতে চেয়েছিলেন।

১৯শে জুনের অধিবেশনটি প্রধানত ইপিআরএলএফ-এর আধাসামরিক বাহিনীর বিষয়াবলী এবং এলটিটিই ও শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। এলটিটিই প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ ইপিআরএলএফ-এর প্রাদেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজশে বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য তামিল যুবকদের গণহারে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের একটি কর্মসূচিতে জড়িত ছিল। বিগত সপ্তাহে ইপিআরএলএফ-এর সশস্ত্র বাহিনী ৪,৫০০ জন যুবককে, যাদের অধিকাংশই স্কুলগামী কিশোর, আটক করে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের ত্রিনকোমালি, বাত্তিকালোয়া ও আম্পারাইয়ের বিভিন্ন ভারতীয় সেনা শিবিরে জোরপূর্বক নিয়ে গিয়েছিল। এটি তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং হাজার হাজার উদ্বিগ্ন অভিভাবক তাদের সন্তানদের মুক্তির দাবিতে ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলোতে ভিড় জমাচ্ছিলেন। এলটিটিই প্রতিনিধিদল এই বিষয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারের অবস্থান জানতে চেয়েছিল। শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক প্রশাসনের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী গঠনের বিধান ছিল না। জনাব হামিদ আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি বিষয়টি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করবেন।

শ্রীলঙ্কার বাহিনী এবং এলটিটিই-এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে, সরকারি প্রতিনিধিদল এলটিটিই-কে একতরফাভাবে শত্রুতা বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায়, যার প্রতিদানস্বরূপ শ্রীলঙ্কা পরবর্তীতে একই পদক্ষেপ নেবে। এলটিটিই প্রতিনিধিদল যুক্তি দেখিয়েছে যে, আলোচনা শুরু হওয়ার পর থেকেই টাইগার ও শ্রীলঙ্কার বাহিনীর মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক ও অঘোষিত যুদ্ধবিরতি কার্যকর ছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই বার্তা দেওয়ার জন্য যে সংঘাতের পক্ষগুলো শান্তি বজায় রাখছে এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনা করছে, উভয় পক্ষেরই একটি দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা সমীচীন হবে। এমন সুস্পষ্টভাবে অনুকূল পরিবেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী বজায় রাখার জন্য কোনো বহিরাগত শক্তির প্রয়োজন ছিল না বলে টাইগাররা মনে করেছিল। মন্ত্রীরা বলেছেন যে তাঁরা এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

২০শে জুন, মিঃ গান্ধী ২রা জুন মিঃ প্রেমাদাসার লেখা চিঠির জবাব দেন। কূটনৈতিক পরিভাষায় লেখা হলেও, মিঃ গান্ধীর চিঠিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে তামিল এলাকাগুলোতে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠায় আইপিকেএফ-এর মহান সাফল্যের প্রশংসা করা হয়েছিল। ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির অধীনে শ্রীলঙ্কার নিজ দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত বলে শ্রী প্রেমাদাসাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, শ্রী গান্ধী আইপিকেএফ প্রত্যাহার এবং চুক্তিটির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য পারস্পরিকভাবে সম্মত একটি সময়সূচী প্রণয়নে আলোচনার প্রস্তাব দেন। শ্রী প্রেমাদাসার বিরক্তি সত্ত্বেও, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে চুক্তি বাস্তবায়ন এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার ‘সমান্তরালভাবে’ হওয়া উচিত।

শ্রী গান্ধীর কঠোর ভাষায় লেখা চিঠি থেকে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, শ্রী প্রেমাদাসার দাবি অনুযায়ী জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হবে না। ভারত তার বাহিনী প্রত্যাহার করার আগে বরাথরাজা পেরুমালের প্রাদেশিক শাসনকে সুরক্ষিত ও স্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই কাজটি করার জন্য ভারতীয় সামরিক প্রশাসন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তা তামিল জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা এড়াতে বেশ কয়েকটি এলাকার ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল। যাদের গ্রেপ্তার করে জোরপূর্বক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের পদ ছেড়ে এলটিটিই-তে যোগ দিয়েছিল। এটা খুব ভালোভাবেই জানা সত্ত্বেও যে, অনিচ্ছুক ও অসন্তুষ্ট তামিল যুবকদের জোরপূর্বক নিয়োগ দেওয়াটা কোনো আদর্শের প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যুদ্ধ-অভিজ্ঞ টাইগার গেরিলাদের মোকাবিলা করতে পারবে না, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ইপিআরএলএফ তথাপি তাদের বাধ্যতামূলক নিয়োগ অব্যাহত রেখেছিল। যদিও গান্ধী পেরুমাল প্রশাসনের জন্য আরও ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেছিলেন, শ্রীলঙ্কা সরকার পরিকল্পিতভাবে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা খর্ব করে এবং এমনকি তহবিলও আটকে দেয়, যার ফলে উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদ স্থায়ীভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে।



সংঘাতবাদী কোর্স

মিঃ গান্ধীর বৈরী প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে মিঃ প্রেমাদাসা মিঃ হামিদের মাধ্যমে এলটিটিই প্রতিনিধিদলকে এই বার্তা পাঠান যে, টাইগারদের শ্রীলঙ্কার বাহিনীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা উচিত। সেই অনুযায়ী, এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কা সরকার যৌথভাবে দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। ২৮শে জুন একটি যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল।

এই অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে শ্রী প্রেমাদাসা ২৯ তারিখে শ্রী গান্ধীকে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠিয়ে জানান যে, তামিল টাইগার ও শ্রীলঙ্কার বাহিনীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিষ্পত্তির জন্য আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। শ্রী প্রেমাদাসা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এও অনুরোধ করেছেন যে, তিনি যেন আইপিকেএফ-কে এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ বন্ধ করার নির্দেশ দেন, যা চলমান রাজনৈতিক আলোচনাকে ‘ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে’।

পরদিন (৩০শে জুন) শ্রী প্রেমাদাসা শ্রী রাজীব গান্ধীর কাছ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়েছিলেন। বিদ্বেষপূর্ণ ও ব্যঙ্গাত্মক সুরে লেখা চিঠিতে এলটিটিই-শ্রীলঙ্কা যুদ্ধবিরতির গুরুত্বকে খাটো করে দেখানো হয় এবং এলটিটিই-এর কাছে অস্ত্র সমর্পণের দাবি জানানো হয়। চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলো নিচে দেওয়া হলো:

ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি অনুযায়ী তামিল জঙ্গি গোষ্ঠী ও শ্রীলঙ্কার বাহিনীর মধ্যে শত্রুতা বন্ধ করা হবে এবং শ্রীলঙ্কার বাহিনী উত্তর-পূর্ব প্রদেশের ব্যারাকে অবস্থান করবে। ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুলাই এই দুটি শর্তই পূরণ হয়েছিল। সুতরাং, শ্রীলঙ্কার বাহিনী এবং এলটিটিই-এর মধ্যে শত্রুতার একটি কার্যকর অবসান ইতিমধ্যেই ঘটেছে। আমি আনন্দিত যে এলটিটিই এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে।

আমরা আশা করি যে, শত্রুতা বন্ধ করার বিষয়ে এলটিটিই-এর আনুষ্ঠানিক চুক্তিটি শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি তাদের অঙ্গীকার এবং সহিংসতা পরিহার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান করার বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বোঝায়। আমরা বিশ্বাস করি যে, সহিংসতা ত্যাগ করার ফলস্বরূপ এলটিটিই শ্রীলঙ্কা সরকারের মাধ্যমে পুনরায় অস্ত্র সমর্পণ শুরু করবে – যে প্রক্রিয়াটি ১৯৮৭ সালের ৫ই আগস্ট শুরু হয়েছিল এবং যা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। যদি না এলটিটিই তাদের অস্ত্র সমর্পণ করার এবং শুধু শ্রীলঙ্কা সরকারের প্রতিই নয়, উত্তর-পূর্ব প্রদেশের অন্যান্য নাগরিকদের প্রতিও সহিংসতা ত্যাগ করার অঙ্গীকার করে, তবে তাদের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা অর্থহীন হবে“। 2

রাজীবের চিঠিতে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, দিল্লি এলটিটিই-এর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে যেতে চায় না। ভারত চেয়েছিল, বিষয়টি বিবেচনা করার আগে চুক্তির সমস্ত বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হোক। সেই বাধ্যবাধকতাগুলো এমন একগুচ্ছ দাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল যা টাইগারদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ছিল। সেগুলো ছিল (ক) অস্ত্র সমর্পণ, (খ) আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম ত্যাগ এবং শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতা মেনে নেওয়া, (গ) অন্যান্য নাগরিকদের (অর্থাৎ ইপিআরএলএফ আধাসামরিক বাহিনী) বিরুদ্ধে সহিংসতা পরিহার করা। চিঠিতে শ্রী রাজীব গান্ধী তাঁর উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির কাছে স্পষ্টীকরণও চেয়েছিলেন।

২রা জুলাই শ্রীলঙ্কা সরকারি প্রতিনিধিদল এবং এলটিটিই-এর মধ্যে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনায় ভারতীয় নেতার লেখা বিতর্কিত চিঠিটি কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। রাজীবের উত্থাপিত প্রশ্ন ও নির্ধারিত দাবির জবাবে এলটিটিই প্রতিনিধিরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারত শ্রীলঙ্কা ও এলটিটিই কর্তৃক ঘোষিত দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতিকে উপেক্ষা ও তুচ্ছ করেছে। টাইগাররা যুক্তি দেখিয়েছে যে, শ্রী গান্ধীর এই দাবি যে চুক্তিটি শ্রীলঙ্কার বাহিনী ও এলটিটিই গেরিলাদের মধ্যে শত্রুতার কার্যকর অবসান নিশ্চিত করেছিল, তা তথ্যগতভাবে ভুল ও বিভ্রান্তিকর। চুক্তিতে পরিকল্পিত যুদ্ধবিরতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। শ্রীলঙ্কার সেনা ও এলটিটিই জঙ্গিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছিল এবং এতে শ্রীলঙ্কার পক্ষে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। সংঘাতরত পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এই ধরনের সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

আইপিকেএফ ও এলটিটিই-এর মধ্যে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে মিঃ গান্ধী দুটি শর্ত দিয়েছিলেন বলে টাইগার প্রতিনিধিরা যুক্তি দেন। একটি ছিল যে এলটিটিই পুনরায় অস্ত্র সমর্পণ করবে এবং দ্বিতীয়টি ছিল যে তারা উত্তর-পূর্বের অন্য সকল নাগরিকের বিরুদ্ধে সহিংসতা পরিহার করবে। আইপিকেএফ-কে নিরস্ত্র করার অভিযানটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াটিই এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হলো; এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পরিণত হয় এবং আইপিকেএফ একটি হত্যাযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়, যার ফলে হাজার হাজার নিরীহ তামিল প্রাণ হারায়। যেহেতু শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি শান্তি আলোচনা শুরু করেছিলেন, তাই এক নাটকীয় নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং ভারতের সেই বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া উচিত। শ্রীলঙ্কা সরকার এবং এলটিটিই-এর মধ্যে আলোচনা ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বাধ্যতামূলক সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নিঃশর্তভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। অস্ত্র থাকা বা না থাকার প্রশ্নটি এখন শ্রীলঙ্কা ও এলটিটিই-এর মধ্যকার একটি বিষয় ছিল এবং সংঘাতরত পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান করতে হতো। অতএব, এলটিটিই প্রতিনিধিরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শ্রীলঙ্কা সরকারের উচিত ভারতকে এই বিষয়টি বোঝানো যে, অস্ত্র সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব শ্রীলঙ্কা সরকারেরই। এছাড়াও, টাইগার প্রতিনিধিরা তামিল ন্যাশনাল আর্মির নামে একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তি গড়ে তোলার বিরুদ্ধে দিল্লির কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন। নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার আড়ালে আইপিকেএফ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি ব্যাপক সামরিকীকরণ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল বলে টাইগাররা অভিযোগ করেছে। দ্বিতীয় দাবির বিষয়ে এলটিটিই প্রতিনিধিরা বলেছেন, ‘যদি ভারত এই নিশ্চয়তা দেয় যে আইপিকেএফ এবং তার দালাল সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো টাইগারদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করবে, তবে এলটিটিই উত্তর-পূর্বের সকল নাগরিকের জন্য যুদ্ধবিরতি প্রসারিত করতে প্রস্তুত ছিল।’ টাইগাররাও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তামিল মাতৃভূমি দখল করে থাকা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলেই কেবল এটি সম্ভব, টাইগাররা ঘোষণা করেছে। সরকারি প্রতিনিধিদল এলটিটিই-কে আশ্বাস দিয়েছে যে রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসা এলটিটিই-এর উত্থাপিত বিষয়গুলো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরবেন।

৪ঠা জুলাই লেখা তাঁর চিঠিতে শ্রী প্রেমাদাসা শ্রী রাজীব গান্ধীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানান যে, শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা একমাত্র শ্রীলঙ্কা সরকারেরই দায়িত্ব এবং ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের ওপর সুরক্ষামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ভারতকে কোনো কর্তৃত্ব দেয়নি। গত দুই বছর ধরে এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে শ্রী প্রেমাদাসা বলেন, টাইগাররা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় জড়িত এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা হলেই তারা অস্ত্র ত্যাগ করবে। প্রেমাদাসা সতর্ক করে বলেছেন, এই চুক্তির অধীনে শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরে ভারত সরকার বা তার সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কোনো বাধ্যতামূলক ভূমিকার দাবি একটি ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে গুরুতর হস্তক্ষেপ’ হিসেবে গণ্য হবে। 3

চিঠিটির বিদ্বেষপূর্ণ সুর ও বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে শ্রী প্রেমাদাসা রাজীব প্রশাসনের সঙ্গে একটি সংঘাতমূলক পথ অবলম্বন করেছিলেন। মিঃ গান্ধীও একইভাবে বৈরী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার নেতার চিঠির জবাবে গান্ধী তাঁর ১১ই জুলাইয়ের চিঠিতে শ্রী প্রেমাদাসাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, দুই দেশের মধ্যে একটি স্বাক্ষরিত চুক্তি রয়েছে এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী জামিনদার হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় ভারতের ওপর বর্তায়। তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তর-পূর্ব পরিষদে ক্ষমতা হস্তান্তর বাস্তবায়ন না করায় শ্রীলঙ্কার সমালোচনাও করেছেন। ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাহারের বিষয়ে শ্রী গান্ধী পুনর্ব্যক্ত করেন যে, ‘ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি বাস্তবায়নের একটি যুগপৎ সময়সূচির’ পাশাপাশি যৌথ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যাহারের সময়সূচি নির্ধারণ করা উচিত। 4 চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে, শ্রী গান্ধী ‘রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে দাপ্তরিক চিঠিপত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখার’ প্রচলিত কূটনৈতিক প্রথা লঙ্ঘন করে তাদের মধ্যকার সমস্ত চিঠিপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য শ্রী প্রেমাদাসাকে কটাক্ষ করেন। 5

রাজীবের জেদ এবং আপোষহীন মনোভাব প্রেমাদাসাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা কোনো কাজে আসবে না। হতাশ হয়ে মিঃ প্রেমাদাসা আরেকটি কৌশল অবলম্বন করলেন। আইপিকেএফ সহ দ্বীপের সমস্ত বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডারের ভূমিকা গ্রহণ করে, শ্রী প্রেমাদাসা আইপিকেএফ-এর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কালকাতকে একটি চরমপত্র জারি করে দাবি জানান যে, জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ভারতীয় বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে হবে অথবা ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। আইনি দলিল আকারে এই চরমপত্রটি ২৩শে জুলাই ত্রিনকোমালিতে লে. জেনারেল কালকাতের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এর জবাবে জেনারেল কালকাত প্রেমাদাসাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, শ্রীলঙ্কার বাহিনী ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলে আইপিকেএফ আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। সুতরাং মিঃ প্রেমাদাসার চরমপন্থার কৌশলটি কাজ করেনি।

সশস্ত্র সহায়তার জন্য অনুরোধ {.unnumbered}

প্রেমাদাসার চরমপত্রের পর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী উত্তর মুলাইতিভু জঙ্গলে টাইগার গেরিলাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক অভিযান জোরদার করে। অন্য একটি পদক্ষেপে, ইপিআরএলএফ নেতা ভারাথরাজা পেরামুল ঘোষণা করেছেন যে তামিল ন্যাশনাল আর্মি আইপিকেএফ-এর সঙ্গে এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, প্রেমাদাসার প্রশাসন ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলো বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে তিনি ‘ইলাম’ নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা করবেন। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটেই বালা, ভারতীয় বাহিনী ও তামিল ন্যাশনাল আর্মির সামরিক হুমকি মোকাবেলায় এলটিটিই-কে সরকারের পক্ষ থেকে সশস্ত্র সহায়তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য জনাব হামিদকে তাঁর হোটেল কক্ষে একটি জরুরি বৈঠকের অনুরোধ করেছিলেন। জনাব হামিদ সেদিন রাত প্রায় ৯টার দিকে আমাদের ঘরে এসে বরাবরের মতো লাউঞ্জ চেয়ারে আরাম করে বসলেন, তাঁর লম্বা কিউবান চুরুট টানতে টানতে ধৈর্য ধরে বালার কথা শুনতে লাগলেন। বিষয়টি ছিল স্পর্শকাতর এবং বিপজ্জনকভাবে বিতর্কিতও। তামিল ও ইংরেজি উভয় ভাষা ব্যবহার করে বালা বাস্তব পরিস্থিতি এবং এর ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, বিশেষ করে মুলাইতিভু যুদ্ধক্ষেত্রের। এলটিটিই-এর গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসছিল এবং আইপিকেএফ মুলাইতিভুর জঙ্গলে তামিল আধাসামরিক বাহিনীর দলসহ বিপুল সংখ্যক যুদ্ধরত সৈন্য মোতায়েন করেছিল, বালা জনাব হামিদকে একথা জানান। মিঃ প্রেমাদাসার আগ্রাসী কূটনীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও তামিল ভাড়াটে সৈন্যরা তামিল টাইগার গেরিলা এবং তাদের নেতৃত্বকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কলম্বো আলোচনা চলাকালে আইপিকেএফ কর্তৃক নৃশংসতা ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যাহারের দাবি দিল্লিকে গুরুতরভাবে বিব্রত করেছিল, এবং তাদের রোষ এখন এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে গিয়ে পড়েছিল। বালা জিজ্ঞাসা করলেন, আইপিকেএফ এবং তামিল ন্যাশনাল আর্মির চলমান যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য এলটিটিই-কে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা কি মিঃ প্রেমাদাসার পক্ষে সম্ভব ছিল?

জনাব হামিদ গভীরভাবে চিন্তা করে বললেন যে, এটি একটি গুরুতর ও সংবেদনশীল বিষয়। জনাব হামিদ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করলেন, প্রেমাদাসা এলটিটিই-কে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেও শ্রীলঙ্কার সামরিক কর্তৃপক্ষ এর বিরোধিতা করতে পারে। বালা উল্লেখ করেছেন যে, বহিরাগত দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী একমাত্র দেশপ্রেমিক শক্তি এলটিটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে আইপিকেএফ-এর প্রত্যাহার নিশ্চিত করার বিষয়ে জনাব প্রেমাদাসার অঙ্গীকার কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। অবশেষে, দীর্ঘ আলোচনার পর জনাব হামিদ আমাদের অনুরোধটি রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন। পরের রাতে জনাব হামিদ প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল অ্যাটিগেলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের হোটেলে এলেন। তারা বালা-কে বলেছিল যে রাষ্ট্রপতি সাহায্য করতে ইচ্ছুক। যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিতর্কিত ছিল, তাই এটিকে চরম গোপনীয়তার সাথে পরিচালনা করতে হয়েছিল। সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু এটা গোপনেও করা যেতে পারে, জেনারেল বললেন। অ্যাটিগেল প্রয়োজনীয়তার একটি তালিকা চেয়েছিলেন। বালা ও যোগী আমাদের যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে মিঃ পিরাবাকরণের সাথে যোগাযোগ করে অস্ত্রের একটি তালিকা পেশ করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে, মুলাইতিভু জেলার মানাল আরু (ওয়েলিওইয়া) সেক্টরে অবস্থিত একটি সীমান্তবর্তী শ্রীলঙ্কান সেনা শিবিরের মাধ্যমে টাইগারদের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়েছিল।

শ্রী প্রেমাদাসার দাবি অনুযায়ী আইপিকেএফ প্রত্যাহারের নির্ধারিত দিন (১৯৮৯ সালের জুলাই মাসের শেষ) যতই ঘনিয়ে আসছিল, কলম্বোতে এই উপলব্ধি জন্মাচ্ছিল যে, হুমকি ও চরমপত্রের মাধ্যমে নয়, বরং দিল্লির ইচ্ছানুযায়ী পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই ভারতীয় বাহিনীর অপসারণ নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রেমাদাসা নিজের অহংকার বিসর্জন দিয়ে রাজীব প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাবে রাজি হলেন। পরবর্তীকালে, ২৯শে জুলাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব রঞ্জন উইজেরাত্নে, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জনাব এ সি এস হামিদ, পররাষ্ট্র সচিব জনাব বার্নার্ড তিলাকারত্না, ভারতে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার ডঃ স্ট্যানলি কালপেজ, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা জনাব ব্র্যাডম্যান ভীরাকুন, অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব সুনীল ডি সিলভা, মন্ত্রিসভার সচিব জনাব ডব্লিউ টি জয়সিংহে এবং শান্তি কমিটির সচিব জনাব ফেলিক্স ডায়াস আবেসিংহেকে নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী শ্রীলঙ্কান প্রতিনিধিদল দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদল ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে সি পান্তের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছিল। আলোচনাটি ৪ঠা আগস্ট সমাপ্ত হয়েছিল। ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কান প্রতিনিধিদল চারটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রথমত, শ্রীলঙ্কা থেকে আইপিকেএফ প্রত্যাহারের একটি সময়সূচি প্রণয়ন। দ্বিতীয়ত, এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ করা। তৃতীয়ত, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং চতুর্থত, উত্তর-পূর্ব প্রদেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা।

দিল্লিতে সফল আলোচনার পর ভারত সরকার একটি সময়সূচী অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আইপিকেএফ প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়েছে। ভারত শ্রীলঙ্কাকে আশ্বাস দিয়েছে যে, আইপিকেএফ-এর অন্তর্ভুক্তি বাতিলের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে—যে দিনটি তখনও সার্ক বৈঠকের পরের দিন ছিল। দিল্লি ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আইপিকেএফ-এর আক্রমণাত্মক সামরিক অভিযান স্থগিত করতেও সম্মত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদের কার্যকর কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উভয় পক্ষ শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা সচিব, আইপিকেএফ-এর কমান্ডার এবং উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি ‘নিরাপত্তা সমন্বয় গোষ্ঠী’ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই দলটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকবে এবং প্রদেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

দিল্লি ও কলম্বোর মধ্যে হওয়া চুক্তিতে জনাব প্রেমাদাসা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর বাসভবনে এক ব্যক্তিগত বৈঠকে রাষ্ট্রপতি আমাদের জানান যে, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েনে তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং আইপিকেএফ-এর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। যদিও শ্রীলঙ্কানরা আরও বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা দিয়ে ইপিআরএলএফ-এর প্রাদেশিক প্রশাসনকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মিঃ প্রেমাদাসার নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। এলটিটিই দলটিও সন্তুষ্ট ছিল, কারণ তামিল মাতৃভূমি থেকে আইপিকেএফ-এর প্রত্যাহার নিশ্চিত করার তাদের রাজনৈতিক কৌশলটি এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

ভারত সরকারের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর পর্যায়ক্রমিক প্রত্যাহার নিশ্চিত করে একটি চুক্তি সম্পন্ন করার পর, আইপিকেএফ তামিল মাতৃভূমি ছেড়ে গেলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যস্থান কীভাবে পূরণ করা হবে, সেই গুরুতর উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন শ্রী প্রেমাদাসা। যদিও তিনি গান্ধীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পেরুমালের প্রাদেশিক প্রশাসনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা হস্তান্তর এবং একটি পুলিশ ব্যবস্থা দিয়ে শক্তিশালী ও সুসংহত করা হবে, প্রেমাদাসা ভালো করেই জানতেন যে, ভারতীয়দের রেখে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণ করতে টাইগাররা যখন তাদের জঙ্গলের আস্তানা থেকে বেরিয়ে শহরাঞ্চলে প্রবেশ করবে, তখন ইপিআরএলএফ-এর শাসন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। যদিও তিনি এলটিটিই-এর সাহস, সংকল্প এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার প্রশংসা করতেন, তিনি তামিলদের স্বভূমি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার শুরু হওয়ার সাথে সাথে মিঃ প্রেমাদাসার ধারণা ও পরিকল্পনাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত বৈঠকে জনাব প্রেমাদাসা জোর দিয়ে বলেন যে, জাতিগত সংঘাতের স্থায়ী সমাধান শুধুমাত্র শ্রীলঙ্কার একক সংবিধানের আওতাতেই পাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, যেহেতু ভারতীয়রা দ্বীপটি ছেড়ে যেতে শুরু করেছিল, তাই এলটিটিই-এর জন্য রাজনৈতিক মূলধারায় প্রবেশের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। তামিল জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে এলটিটিই নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসতে পারে। তিনি এলটিটিই প্রতিনিধিদের একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন করার পরামর্শ দেন।



এলটিটিই-এর রাজনৈতিক দল

জনাব হামিদ তার ব্যক্তিগত বৈঠকে বালা-কে এও বলেছিলেন যে, জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই-এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। জনাব হামিদ বলেন, কয়েকজন মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সতর্ক করেছিলেন যে এলটিটিই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কোনো সমাধান খুঁজবে না, বরং একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। জনাব হামিদ আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে, টাইগাররা যদি উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জয়লাভ করে, তবে তা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই এলটিটিই-এর ভাবমূর্তি উন্নত করবে। এলটিটিই নেতৃত্ব এই পরিকল্পনায় রাজি না হলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে পেরুমালের প্রশাসন ভেঙে দেওয়া এবং টাইগারদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত করা অত্যন্ত কঠিন হবে। বালা জনাব হামিদকে বলেছিলেন যে, এলটিটিই নেতৃত্ব একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে অনুকূল মনোভাব পোষণ করে। বালা বলেন, সিংহলি সংখ্যাগরিষ্ঠদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও এটা প্রমাণ করার জন্য যে তারাই তামিল জনগণের একমাত্র ও প্রকৃত প্রতিনিধি, টাইগাররা প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিল। তিনি জনাব হামিদকে আরও বলেছিলেন যে, প্রেমাদাসা প্রশাসনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে এলটিটিই-ও সন্দিহান ছিল। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, জনাব প্রেমাদাসা উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দিতে, সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী প্রত্যাহার করতে, সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যারাকে আবদ্ধ রাখতে এবং এলটিটিই-এর কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগ দিতে পারবেন কি না। জনাব হামিদের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, আমরা যদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মূলধারায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত থাকি, তবে মিঃ প্রেমাদাসাকে রাজি করানো যেতে পারে।

আমরা যখন মুলাইতিভুতে এলটিটিই-এর জঙ্গলের সদর দপ্তরে গিয়েছিলাম, তার আগেই বালা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য জনাব পিরাবাকরণ এবং অন্যান্য নেতাদের অনুমোদন চেয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে পুনরায় কথা বলার পর, বালা দলের নাম ও পদাধিকারীদের জন্য অনুমোদন লাভ করেন। বাকি ছিল শুধু দলের সংবিধান লেখা। রাজনৈতিক দলের সংবিধান বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী পড়াশোনার ওপর ভিত্তি করে বালা নথিটির খসড়া তৈরি করেন এবং আমি তাঁকে সম্পাদনা ও টাইপিংয়ে সাহায্য করি। রাজনৈতিক দলটির নাম ছিল পিপলস ফ্রন্ট অফ লিবারেশন টাইগার্স (পিএফএলটি)। এলটিটিই-এর উপনেতা শ্রী মহেন্দ্ররাজা (মাথায়া)-কে দলের সভাপতির পদ এবং শ্রী যোগরত্নম যোগী-কে মহাসচিব করা হয়েছিল। সংবিধানটি একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক দলের ভিত্তি প্রদান করেছে, যা জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে সংবিধানের একটি অনুলিপি হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি দলটি নিবন্ধন করেন এবং রাষ্ট্রপতির সাথে পরামর্শ করার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিপলস ফ্রন্ট অফ লিবারেশন টাইগার্স-এর প্রতীক হিসেবে বাঘের প্রতীকটিকে অনুমোদন দেন।

জনাব প্রেমাদাসা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে এলটিটিই একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছে, যা রাজনৈতিক মূলধারায় প্রবেশের তাদের সদিচ্ছার ইঙ্গিত দেয়। তিনি দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য আয়োজিতব্য সর্বদলীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য এলটিটিই প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এটি এলটিটিই-কে একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে উন্মুক্ত রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসার এবং শান্তি আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফলাফল দেশকে দেখানোর একটি পদক্ষেপও ছিল। এলটিটিই প্রতিনিধিরা উদ্বোধনী সভায় ‘পর্যবেক্ষক’ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হন। ১২ই আগস্ট ছাব্বিশটি রাজনৈতিক দলের প্রায় একশ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। শ্রী যোগরত্নম যোগী, পিএফএলটি-র প্রতিনিধি হিসেবে, সম্মেলনে একজন ‘পর্যবেক্ষক’ হিসেবে যোগদান করেছিলেন। জনাব প্রেমাদাসা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সংঘাত নিরসন বিষয়ক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এবং তাঁর বিখ্যাত তিনটি ‘সি’-এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সম্মেলনে জাতিগত সংঘাতের মূল বিষয়টি ছাড়া অন্য সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং পরামর্শ, আপস ও ঐকমত্যের সুস্পষ্ট অভাবের ফলে তা শীঘ্রই ভেস্তে যায়।

রাজীবের প্রশাসন ও প্রেমাদাসার মধ্যে হওয়া যৌথ চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালের অক্টোবরের শুরুতে আইপিকেএফ-এর প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি একটি ধীর প্রক্রিয়া ছিল। যখন ভারতীয় সৈন্যরা ধাপে ধাপে, জেলা অনুযায়ী পিছু হটতে শুরু করে, তখন তামিল জাতীয় সেনাবাহিনী তাদের শিবিরগুলো দখল করে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করে। প্রথমত, ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব প্রদেশের আম্পারাই ও বাত্তিকালোয়ায় তাদের অবস্থান ত্যাগ করে। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে তামিল ন্যাশনাল আর্মি (টিএনএ)-র অবস্থানগুলোর ওপর এলটিটিই-র একটি বড় ধরনের আক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পেরুমালের প্রশাসন তার গণ-বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগের নির্মম নীতি আরও কঠোর করে। ইপিআরএলএফ ক্যাডাররা তাদের ভঙ্গুর ও টলমল করা শাসনব্যবস্থাকে রক্ষার লক্ষ্যে নিজেদের মিলিশিয়া বাহিনীর জনবল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাস্তা, বাড়ি এবং স্কুল থেকে প্রত্যেক সক্ষম যুবককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য ইপিআরএলএফ-এর এই মরিয়া পদক্ষেপ, যেখানে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধ অভিজ্ঞতাহীন ও অপ্রশিক্ষিত সৈন্যকে বলি দেওয়া হয়েছিল, তা পেরুমালকে তামিল জনগণের রোষের কারণ করে তোলে। এলটিটিই নেতৃত্ব এক অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েছিল। অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত এড়ানোর আশায়, জনাব পিরাবাকরণ বালার মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির কাছে একটি জরুরি বার্তা পাঠান যে, এলটিটিই এবং টিএনএ-র মধ্যকার সংঘর্ষে সিংহলী সশস্ত্র বাহিনীর যেন জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, টিএনএ-র সকল সশস্ত্র ক্যাডার আত্মসমর্পণ করলে তাদের সাধারণ ক্ষমা করা হবে। এর পর, ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে, এলটিটিই গেরিলা বাহিনী পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জুড়ে, প্রথমে আম্পারাই এবং পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে বাত্তিকালোয়ায়, ব্যাপক তৎপরতার সাথে অগ্রসর হয় এবং অনায়াসে টিএনএ-র সমস্ত সামরিক ঘাঁটি দখল করে নেয়। হাজার হাজার তরুণ টিএনএ সদস্য টাইগার যোদ্ধাদের এগিয়ে আসা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। কেবলমাত্র ইপিআরএলএফ-এর কট্টরপন্থী ক্যাডাররাই প্রতিরোধ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীদের সকলকে অবিলম্বে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে তাদের স্বস্তিতে থাকা অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এলটিটিই-তে যোগ দিয়েছিল।

পূর্বাঞ্চলে প্রাদেশিক প্রশাসনের পতন ঘটলে, শ্রী পেরুমল শ্রী গান্ধী ও শ্রী প্রেমাদাসাকে হস্তক্ষেপ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছেড়ে দেওয়া জেলাগুলিতে এলটিটিই গেরিলাদের প্রশাসন দখল করা থেকে বিরত রাখার জন্য মরিয়া আবেদন জানান। সাধারণ নির্বাচন এবং বোফর্স কেলেঙ্কারিতে দুর্নীতির অভিযোগের সম্মুখীন হয়ে মিঃ গান্ধী পেরুমালের অনুরোধে সাড়া না দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন। যদিও মিঃ প্রেমাদাসা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তিনি অর্থ উত্তোলনের প্রক্রিয়ায় বিলম্ব নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে, আইপিকেএফ-কে প্রত্যাহার করতে বিলম্ব করাটা দিল্লির একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল পেরুমালকে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার এবং তার ভেঙে পড়া সামরিক কাঠামোকে সুসংহত করার জন্য জায়গা করে দেওয়া।

আমপারাই ও বাত্তিকালোয়া জেলা থেকে তামিল ন্যাশনাল আর্মিকে হটিয়ে দিয়ে এলটিটিই ওই এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব সুসংহত করতে শুরু করে। বালা, যোগী এবং আমি জাতীয় বীর দিবসে অংশগ্রহণ করতে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে বাত্তিকালোয়া শহরে গিয়েছিলাম। জনাব পিরাবাকরণ শহীদ এলটিটিই ক্যাডারদের সম্মান জানাতে ২৭শে নভেম্বরকে জাতীয় দিবস হিসেবে অনুমোদন করেছিলেন এবং ১৯৮৯ সাল ছিল এর প্রথম বার্ষিকী। সংগ্রামে শহীদ হওয়া প্রথম এলটিটিই কর্মী শঙ্করের স্মরণে নির্বাচিত হওয়ায়, বীর দিবসটি এলটিটিই-র জাতীয় বর্ষপঞ্জির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৯ সালে সূচনা হওয়ার পর থেকে, বীর দিবসকে একদিনের অনুষ্ঠান থেকে প্রসারিত করে এক সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিতে পরিণত করা হয়েছে, যা ২৭শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ সমাধিক্ষেত্রে পরিবারবর্গের সমাগম এবং সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ঘণ্টা ধ্বনির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

জাতীয় অভ্যুত্থানের এই দিনটি উদযাপন করতে আমরা বাত্তিকালোয়া থেকে আমপারাই জেলার পোট্টুভিলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। আম্পারাই যাওয়ার পথে, ভারতীয় সৈন্যরা জেলাটি ছেড়ে চলে যাওয়ায় জনগণের স্বস্তি ও আনন্দ স্পষ্ট ছিল। উচ্ছ্বসিত জনতা আমাদের গাড়িবহরকে থামিয়ে এলটিটিই ক্যাডারদের মালা পরিয়ে দিল এবং আমাদের যাত্রাটি পরিকল্পনার চেয়ে দ্বিগুণ সময় নিল। আমরা যখন এলাকাটি দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন লোকজন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল যে, আলোচনার ফলে অবশেষে ভারতীয় সৈন্যদের তাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। আম্পারাই জুড়ে, এক শহর থেকে আরেক শহরে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল স্মৃতিস্তম্ভ, এলটিটিই-এর লাল ও হলুদ পতাকা উড়ছিল এবং মানুষের দল বীর দিবস উদযাপনের জন্য জড়ো হয়েছিল। এলটিটিই নেতাদের কথা শুনতে বিশাল জনসমাগম হয়েছিল, যেখানে তাঁরা বলেন যে তাঁদের অধিকারের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি এবং তা ভিন্ন এক স্তরে অব্যাহত থাকবে। বাট্টিকালোয়া শহরের কাছে পূর্ব উপকূলের আক্কারাপাত্তু ও থিরুকোভিলে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে এলটিটিই ক্যাডার ও তাদের নেতাদের দেখতে ও তাদের কথা শুনতে অপেক্ষারত বিশাল জনতার সাথে যোগ দিতে ছুটে গিয়েছিল। এলটিটিই কর্মীদের জুঁই ফুলের মালা পরিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগের আশায় লোকজন সভাস্থলগুলোতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল।

জনাব প্রেমাদাসার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত আলোচনার সময়, তিনি এলটিটিই নেতা জনাব পিরাবাকরণের সাথে দেখা করার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, সিংহলি নেতাদের কেউই কখনো সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি এবং একারণেই টাইগার নেতা সম্পর্কে তাদের বিকৃত ধারণা ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পিরাবাকরণকে গভীরভাবে বোঝার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে একটি কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। তাঁর দৃষ্টিতে, রাজনীতিতে সহানুভূতিপূর্ণ বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মিঃ প্রেমাদাসা পিরাবাকরণের সামরিক দক্ষতা এবং প্রবল শক্তির মোকাবেলা করার সাহস ও সংকল্পের জন্য তাঁর প্রশংসা করতেন। সে অবাক হয়ে ভাবছিল, কীভাবে সাধারণ পরিবারের এক কিশোর জনপ্রিয় ও কিংবদন্তিতুল্য গেরিলা নেতা হয়ে উঠল। তাঁর হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, আমাদের রাষ্ট্রপতিকে বোঝাতে হয়েছিল যে নিরাপত্তাজনিত কারণে জনাব পিরাবাকরণ কলম্বোতে আসতে পারবেন না। আমরা যখন মুলাইতিভু বেস ক্যাম্পে ছিলাম, বালা পিরাবাকরণকে বলেছিল যে মিঃ প্রেমাদাসা তার সাথে দেখা করার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন। পিরাবাকরণ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমাদের পরবর্তী কলম্বো সফরে যেন আমরা তাঁর ডেপুটি জনাব মহেন্দ্ররাজাকে সঙ্গে নিয়ে যাই এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই। সেই কারণেই মাথায়া ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে কলম্বোতে এসে মিঃ প্রেমাদাসার ব্যক্তিগত অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিট্টুও কলম্বোতে এসেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে।

অক্টোবরের শুরুতে, আমরা জনাব পিরাবাকরণের সাথে দেখা করতে ও পরামর্শ করতে দ্বিতীয়বারের মতো মুলাইতিভু জঙ্গলে গিয়েছিলাম। সাক্ষাৎকালে, মিঃ পিরাবাকরণ বালা-কে তাঁর কাটা পায়ের চিকিৎসার জন্য কিট্টুকে লন্ডনে পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাকে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা শুনে কিট্টু স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধায় পড়েছিল। নিঃসন্দেহে তিনি এমন একটি উপযুক্ত কৃত্রিম অঙ্গ লাগানোর আকাঙ্ক্ষা করতেন যা তাকে হাঁটাচলা ও চলাচলে সাহায্য করবে। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মী ও জন্মভূমির প্রতি আবেগগতভাবে অনুরক্ত একজন মানুষ ছিলেন এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাটি তাঁর জন্য স্বাভাবিকভাবেই কষ্টের কারণ ছিল। যে পরিবেশে কিট্টু তার কর্মীদের শেখাতে ও তাদের আগ্রহে উৎসাহ দিতে পারতেন, সেখানেই তিনি বিকশিত হয়েছিলেন এবং প্রায়শই তাদের অংশগ্রহণের জন্য নতুন নতুন প্রকল্পের সূচনা করতেন। আর তাই, তার বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, তিনি ততই শান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন; তার অনেক অনুচরেরও একই অবস্থা ছিল। আর আমার মনে হয়, আমার দেখা সবচেয়ে করুণ দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো, যেদিন আমরা এই কিংবদন্তী গেরিলা যোদ্ধাকে আলাম্পিল জঙ্গল থেকে বের করে আনতে যাচ্ছিলাম, সেদিন তিনি জনাব পিরাবাকারানের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিলেন। তার সঙ্গীরা তাকে কাঁধে চেয়ারে বসিয়ে—ঠিক যেভাবে তারা আগে বালা-কে বহন করেছিল—অপেক্ষারত হেলিকপ্টারটির দিকে নিয়ে গেল। কিট্টুর চিরাচরিত ভঙ্গিতে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার যাত্রাপথে তিনি তাঁর সঙ্গীদের সামনে সাহসের মুখোশ পরে ছিলেন এবং রসিকতার ছলে তাদের প্রতি নিজের স্নেহ প্রকাশ করছিলেন।

কলম্বোতে পৌঁছানোর পরপরই আমরা কিট্টুকে ব্রিটিশ হাই কমিশনে পৌঁছে দিয়েছিলাম। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনার পর কিট্টুর যুক্তরাজ্যে প্রবেশের ভিসা অনুমোদন করা হয়। কিন্তু লন্ডনে রওনা হওয়ার আগে কিট্টুর একটি গুরুতর কাজ সারার ছিল। আইপিকেএফ-এর হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়ে কিট্টু যখন মুলাইতিভুর জঙ্গলে যায়, তখন তার মেডিকেল ছাত্রী প্রেমিকা সিনথিয়ার সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে। এখন সে তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। তার অনুরোধে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে জাফনা থেকে কলম্বো গিয়েছিলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তারা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল। কিট্টুর মা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভালভেত্তিতুরাই থেকে কলম্বোতে ছুটে এসেছিলেন। সিনথিয়ার বাবা-মা আগে থেকেই কলম্বোতে ছিলেন। আর তাই, ২৫শে অক্টোবর, আলোচনা চলাকালীন এলটিটিই দলের থাকার হোটেলের একটি কক্ষে কিট্টু ও সিনথিয়ার বিয়ের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছিল। কয়েকদিন পর কিট্টু লন্ডনে উড়ে গেলেন এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়ে গেলে সিনথিয়াও তার সঙ্গে যোগ দিলেন।



চেন্নাইতে করুণানিধির সাথে সাক্ষাৎ

ভারতের ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল পরাজিত হয় এবং রাজীব গান্ধী পদত্যাগ করেন। জনাব ভি পি সিং নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। ভি পি সিং-এর প্রশাসনের জন্য শ্রীলঙ্কায় রাজীব গান্ধীর সম্পৃক্ততা একটি গুরুতর কূটনৈতিক বিপর্যয় ছিল। জনাব সিং রাজীবের ভুলের উত্তরাধিকারকে স্থায়ী করতে চাননি, বরং শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আইপিকেএফ-কে প্রত্যাহার করার প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হচ্ছে বুঝতে পেরে, শ্রী সিং ১৯৯০ সালের ৩১শে মার্চের আগে ভারতীয় সৈন্যদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই ঘটনাটি ইপিআরএলএফ-এর পতনোন্মুখ প্রাদেশিক প্রশাসনের ত্বরান্বিত পতনের ইঙ্গিত দেয়। এই ঘটনাপ্রবাহে আতঙ্কিত হয়ে শ্রী পেরুমল শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করার জন্য ভারতীয় নেতাদের কাছে অনুরোধ জানাতে দ্রুত দিল্লি ও চেন্নাই (মাদ্রাজ) ছুটে যান। নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রী সিং, যিনি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে একটি হস্তক্ষেপহীন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তিনি শ্রী পেরুমালের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। নতুন প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি না পেয়ে ইপিআরএলএফ নেতা দ্রুত তামিলনাড়ুতে ছুটে যান এবং তাঁর প্রাদেশিক প্রশাসনকে রক্ষা করতে সাহায্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধির কাছে অনুরোধ জানান। শ্রী করুণানিধি, যিনি ইলাম তামিলদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আচরণের প্রকাশ্য সমালোচক ছিলেন, তিনি পেরুমালকে এলটিটিই-এর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে এবং উত্তর-পূর্বের প্রাদেশিক প্রশাসন টাইগারদের হাতে তুলে দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পেরুমাল মিঃ করুণানিধিকে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে একটি মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। এই পরিস্থিতিতেই হোটেলের ঘরে বালা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী করুণানিধির কাছ থেকে একটি জরুরি ফোন পান—তাঁকে বালা তামিলনাড়ুতে আমাদের থাকার সময় ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন—এবং তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেন্নাই চলে আসার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বিষয়টি প্রকাশ করেননি, শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। বালা তামিলনাড়ুর প্রভাবশালী মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি এবং যেতে রাজি হয়েছিলেন। শ্রী পিরাবাকরণ ও শ্রী প্রেমাদাসার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর বালা, আমি এবং যোগী দু-এক দিনের মধ্যেই চেন্নাই চলে গেলাম।

চেন্নাইতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আমাদের পোর্ট ট্রাস্ট গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের থাকার সময়কালে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ভাগ্নে শ্রী মুরাসোলি মারান তিনবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। জনাব করুণানিধি জানতে চেয়েছিলেন, উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদ পুনর্গঠিত হলে এলটিটিই ইপিআরএলএফ-এর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করবে কি না। তিনি বলেন যে, ইপিআরএলএফ নেতৃত্ব কাউন্সিলের অর্ধেক আসন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত, যা উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক প্রশাসনে টাইগারদের সমান অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করবে। বালা মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেন যে, এলটিটিই নতুন নির্বাচনের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত এবং তামিল ইলমের জনগণকেই তাদের প্রতিনিধি বেছে নিতে হবে। তিনি ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনীর যোগসাজশে ইপিআরএলএফ-এর সশস্ত্র ক্যাডারদের দ্বারা তামিল জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংস অপরাধের একটি বিশদ চিত্র শ্রী করুণানিধিকে তুলে ধরেন। বালা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, পেরুমালের প্রশাসন তার অপকর্মের জন্য ইলাম তামিলদের কাছে ঘৃণিত ছিল। EPRLF জালিয়াতিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং IPKF-এর একটি পুতুল সরকার হিসেবে কাজ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ইপিআরএলএফ-এর আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত অসহনীয় নৃশংসতার কারণে তামিলরা চেয়েছিল টাইগাররা ক্ষমতা গ্রহণ করুক। বালা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝান যে, তামিল মাতৃভূমিতে নতুন নির্বাচন হলে এলটিটিই বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসবে। জনাব করুণানিধি অবশেষে এলটিটিই-এর অবস্থানকে সমর্থন করেন এবং যৌথ প্রশাসনের জন্য চাপ দেননি। বৈঠকগুলো চলাকালে বালা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়েও বিস্তারিত মূল্যায়ন দেন। মিঃ করুণানিধিকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক ছাড়াও আমরা বেশ কয়েকজন এলটিটিই সমর্থক এবং তামিলনাড়ুর নেতা, যেমন ভাইকো (মিঃ গোপালস্বামী) ও মিঃ বীরমণির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। আমাদের পাঁচ দিনের সফর শেষে চেন্নাই ছাড়ার আগে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৯০ সালের শুরুর দিকে প্রেমাদাসার সরকার দক্ষিণ শ্রীলঙ্কায় জেভিপি বিদ্রোহ কার্যকরভাবে দমন করেছিল। শ্রীলঙ্কার বাহিনী এবং এলটিটিই-এর মধ্যে একটি স্থিতিশীল যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে উত্তরের যুদ্ধেরও অবসান ঘটেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিল এবং মার্চের শেষের জন্য নির্ধারিত সময়সূচির সাথে তাল মেলাতে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। আইপিকেএফ-এর ছেড়ে দেওয়া এলাকাগুলোতে এলটিটিই নিজেদের অবস্থান সুসংহত করছিল। শ্রীলঙ্কা মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল ছিল।

কলম্বোতে শান্তি আলোচনা এখন রাষ্ট্রপতি এবং এলটিটিই-এর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈঠকে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। জনাব হামিদ আমাদের হোটেলে নিয়মিত আসতেন এবং রাজনৈতিক সমাধান-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। যেহেতু এলটিটিই প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার করেছিল, তাই আলোচনায় প্রাধান্য পাওয়া বিষয়গুলো ছিল সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী বাতিল এবং পেরুমালের প্রাদেশিক প্রশাসনের বিলুপ্তি; দুটি গুরুতর বিষয় যা এলটিটিই এবং প্রেমাদাসা সরকারের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৭৮ সালের সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী একটি কুখ্যাত আইন ছিল, যা শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের একক কাঠামোকে সমুন্নত রাখে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে নিষিদ্ধ করে। ১৯৮৩ সালের জাতিগত দাঙ্গার পর সিংহলি-বৌদ্ধ চরমপন্থীদের শান্ত করার জন্য জয়াবর্ধনে এটি জারি করেছিলেন। এই কঠোর আইনের অধীনে, স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির পক্ষে কথা বলা বা উৎসাহিত করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি গুরুতর শাস্তির সম্মুখীন হবেন, যার মধ্যে নাগরিক অধিকার হরণ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ অন্তর্ভুক্ত। এই আইন অনুযায়ী, সরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, পৌরসভা পরিষদ ইত্যাদির সকল নির্বাচিত সদস্যকে একক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হবে। এলটিটিই প্রতিনিধিরা জনাব প্রেমাদাসা ও জনাব হামিদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোনো অবস্থাতেই তাঁরা একক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেবেন না। টাইগাররা যুক্তি দেখিয়েছে যে, এই আইনটি ছিল নিপীড়নমূলক এবং এটি রাজনৈতিক পছন্দ ও মত প্রকাশের মৌলিক স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করেছিল। এলটিটিই আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল; একটি আইনগত অধিকার, যা তামিল জনগণের প্রাপ্য। এলটিটিই প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কোনো জনগোষ্ঠীর নিজেদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণের স্বাধীন ইচ্ছাকেই ব্যক্ত করে, এবং এই অধিকার বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ বন্ধ করে না। রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারকে নিষিদ্ধকারী ষষ্ঠ সংশোধনীটি বাতিল না করা হলে এলটিটিই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মূলধারায় প্রবেশ করবে না এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না—টাইগাররা মিঃ প্রেমাদাসাকে একথা জানিয়েছে।

একক রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন সিংহলী জাতীয়তাবাদী হিসেবে জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই-এর দাবিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু একই সাথে তিনি চাননি যে এই বিষয়টির কারণে শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাক। তিনি টাইগারদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এলটিটিই-কে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে এবং জাতিগত সমস্যার সমাধান করতে যদি আর কোনো বিকল্প না থাকে, তবে তাঁর সরকার ষষ্ঠ সংশোধনী বাতিল করবে। কিন্তু তিনি মনে মনে জানতেন যে আইনটি বাতিল করা অসম্ভব, কারণ এর জন্য সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ছিল—যা তাঁর ছিল না। তাছাড়া, তিনি জানতেন যে সিংহলী-বৌদ্ধ শক্তিগুলো সশস্ত্র হয়ে উঠবে। মিঃ প্রেমাদাসা উভয় সংকটে পড়েছিলেন। যখনই বালা ষষ্ঠ সংশোধনী বাতিলের বিষয়টি উত্থাপন করতেন, আমি তার মুখে কিছুটা চাপের ছাপ দেখতে পেতাম।

এলটিটিই প্রতিনিধিরা আরও জোর দিয়ে বলেন যে, উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদ অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া উচিত। তাদের যুক্তি ছিল, ইপিআরএলএফ তামিল জনগণের পছন্দের দল নয়, বরং আইপিকেএফ এটিকে একটি পুতুল সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রশাসন পরিচালনার কোনো বৈধতা তাদের নেই। টাইগাররা মিঃ প্রেমাদাসাকে প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন আয়োজন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে এলটিটিই বিশ্বের কাছে তাদের জনসমর্থন প্রদর্শন করতে পারে। পরিষদ ভেঙে দেওয়া নিয়ে গুরুতর রাজনৈতিক ও আইনি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় জনাব প্রেমাদাসা এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৩তম সংশোধনীতে এমন সুনির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল যা রাষ্ট্রপতিকে তাঁর খেয়ালখুশিমতো প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেঙে দিতে বাধা দিত, যদি না তা করার জন্য কোনো বিশেষ কারণ থাকত।

এলটিটিই-এর উত্থাপিত দুটি বিষয় আলোচনাকে অচলাবস্থায় এনেছিল, কিন্তু কোনো পক্ষই সংঘাতমূলক পথ অবলম্বন করতে আগ্রহী ছিল না। এলটিটিই এবং প্রেমাদাসা প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ। জনাব হামিদ নিশ্চিত করেছিলেন যে, ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠা নবগঠিত সম্পর্কটিকে বিপন্ন করতে পারে এমন কিছু যেন প্রধান চরিত্রদের মধ্যে না ঘটে।



ভাহারাই-এ সম্মেলন

ইতিমধ্যে, আম্পারাই ও বাত্তিকালোয়া ছেড়ে দেওয়ার পর ভারতীয় বাহিনী মুলাইতিভু, ভাভুনিয়া, মান্নার ও কিলিনোচ্চি-র উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো থেকেও পিছু হটেছিল। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য জাফনা উপদ্বীপ ও ত্রিনকোমালি জেলা দখল করে রেখেছিল। যখন এলটিটিই-এর সামরিক শাখা আইপিকেএফ-এর ছেড়ে দেওয়া উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে টিএনএ-এর ঘাঁটিগুলো দখল করতে ব্যস্ত ছিল, তখন এলটিটিই-এর রাজনৈতিক শাখা—পিপলস ফ্রন্ট অফ লিবারেশন টাইগার্স (পিএফএলটি)—বাট্টিকালোয়া ও আম্পারাইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে তাদের দলীয় কাঠামো বিস্তার করতে শুরু করে। পিএফএলটি-র উদ্বোধনী সম্মেলন ১৯৯০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চের মধ্যে বাট্টিকালোয়া জেলার উপকূলীয় শহর ভাহারাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বালা, যোগরত্নম যোগী, মূর্তি, অন্যান্য ক্যাডার এবং আমি শ্রীলঙ্কা বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে বাট্টিকালোয়া শহরে যাই এবং সেখান থেকে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে ভাহারাইতে যাই। উত্তর-পূর্বের সমস্ত জেলা থেকে এলটিটিই-এর নারী ও পুরুষ জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীদের বিমানে করে এনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রশান্তির জন্য বিখ্যাত ভাহারাই নামক স্থানে একত্রিত করা হয়েছিল।

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অবশেষে শেষ হওয়ায় এবং ভারতীয় সৈন্যরা তামিল মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাওয়ায় স্বস্তিবোধ করে সমবেত পিএলএফটি প্রতিনিধিরা উৎসবের মেজাজে ছিলেন। সমুদ্রের দিকে মুখ করে থাকা সাদা বালির উপর আদর্শভাবে অবস্থিত ভাহারাই রেস্ট হাউসকে উদ্বোধনী সম্মেলনের জন্য বেছে নেওয়ায় প্রতিনিধিদের মধ্যে সার্বিক উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে গিয়েছিল। সম্মেলনে আলোচনা এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল, এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত জরুরি প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। প্রস্তাবনাগুলোর তালিকার শীর্ষে ছিল জাতিভেদ প্রথার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট সামাজিক অবিচার ও বৈষম্য বিলোপের অঙ্গীকার এবং পিএলএফটি-র কর্ম কর্মসূচিতে নারীমুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, নারী প্রতিনিধিরা যৌতুক প্রথার ফলে নারীদের ওপর যে শোষণ, দুর্ভোগ ও অপমান চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। প্রতিনিধিদের মনোযোগের একটি বড় অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে পিএলএফটি আয়োজনের দিকে নিবদ্ধ ছিল। এই মর্মে একমত হওয়া গেল যে, পিএলএফটি-তে জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সম্পৃক্ত ও সংগঠিত করতে এবং প্রতিটি জেলায় তৃণমূল গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাদেশিক পর্যায় পর্যন্ত দলীয় কাঠামো গঠনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আইপিকেএফ-এর সৈন্য প্রত্যাহারের চূড়ান্ত পর্যায় ঘনিয়ে আসায়, উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শ্রী পেরুমল একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১লা মার্চ তিনি উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদকে একটি গণপরিষদে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ইলাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম তামিল রাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া তৈরি করা। এই মরিয়া পদক্ষেপটিকে কলম্বোতে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা (ইউডিআই) হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। মিঃ প্রেমাদাসা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু, যেহেতু ভারতীয় সৈন্যরা ত্রিঙ্কোমালী জেলা ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাই তিনি পেরুমালের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি। তিনি আইপিকেএফ-এর প্রত্যাহারের সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ২৪শে মার্চ, নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগেই, ভারতীয় সৈন্যদলের শেষ দলটি ত্রিনকোমালী বন্দরের জেটি ত্যাগ করে। জনাব পেরুমল এবং ইপিআরএলএফ-এর অন্যান্য নেতারা শেষ ভারতীয় জওয়ানদের সাথে ভারতে পালিয়ে যান।

ভারতীয় সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর এলটিটিই উত্তর-পূর্বের প্রায় সব জেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এলটিটিই নেতৃত্ব তামিল মাতৃভূমির ওপর তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বৈধতা চেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই এলটিটিই প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। আমরা জনাব প্রেমাদাসাকে বলেছিলাম যে, জনাব পেরুমালের আনা একতরফা পদক্ষেপ (ইউডিআই) পরিষদ ভেঙে দেওয়ার একটি বৈধ কারণ ছিল। প্রয়োজন ছিল সংসদে একটি সংশোধনী, যা শ্রী প্রেমাদাসার শাসক দল সহজেই আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এলটিটিই-এর কাছে এখন এটা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মিঃ প্রেমাদাসা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে বিলম্ব করছেন। মিঃ প্রেমাদাসা খুব ভালো করেই জানতেন যে, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে টাইগাররা বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসবে এবং তামিল মাতৃভূমিতে একটি বৈধ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে। জনাব প্রেমাদাসা আশঙ্কা করেছিলেন যে, এই ধরনের পরিস্থিতি এলটিটিই-কে আন্তর্জাতিক বৈধতা দেবে এবং স্বশাসনের আরও ক্ষমতা অর্জনে উৎসাহিত করবে।



6.2 এলটিটিই-এর কৌশল ও প্রেমাদাসার কর্মসূচি

এই সময়ে আমি ব্যক্তিগত আলাপে বালার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রত্বের বিকল্প সন্ধান করাটা এলটিটিই-এর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নীতির পরিপন্থী কি না। বালা জবাবে বললেন যে এলটিটিই-এর রাজনৈতিক কৌশলে কোনো অসঙ্গতি ছিল না। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করলেন যে, সিংহলি জনগণের সাথে সহাবস্থানের জন্য সম্ভাব্য সকল বিকল্প চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর, তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এলটিটিই-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, প্রেমাদাসা যদি বাধাগুলো দূর করেন, অর্থাৎ পরিষদ ভেঙে দেন, ষষ্ঠ সংশোধনী বাতিল করেন এবং নতুন নির্বাচন আয়োজন করেন, তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে এলটিটিই অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এলটিটিই-এর জন্য এটি ছিল সহাবস্থানের সম্ভাব্যতা যাচাই করার একটি আমূল পরীক্ষা। এই বিকল্পটি বেছে নিলে এলটিটিই-এর কোনো ক্ষতি হবে না। বালা স্পষ্ট করে বলেছেন, টাইগাররা নির্বাচনে জিতলে তারা তামিল মাতৃভূমি ও তামিল জাতিসত্তার ধারণাগুলোকে বাস্তব রূপ দেবে, যা তাদের ঘোষিত রাজনৈতিক আদর্শ। জনাব প্রেমাদাসার একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল, এলটিটিই-কে মোকাবেলা করার জন্য তাঁর নিজস্ব একটি পরিকল্পনা। তদনুসারে, তিনি পরিষদের বিলুপ্তি বিলম্বিত করেন এবং নতুন নির্বাচনের সম্ভাবনা স্থগিত রাখেন। ষষ্ঠ সংশোধনী বাতিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি তেমন আগ্রহ দেখাননি, এই যুক্তিতে যে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা একটি অসম্ভব কাজ হবে। অবশেষে, প্রেমাদাসার সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠকগুলো বাস্তব রাজনীতিতে আর তেমন কোনো কাজে আসছিল না। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আমরা এক জাতি ও এক রাষ্ট্রের উপর তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনলাম, যেখানে তাঁর বিখ্যাত তিনটি ‘সি’-এর ত্রিমুখী নীতির অধীনে সকল সম্প্রদায় শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারবে।

জনাব প্রেমাদাসার গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতে শুরু করে যখন জনাব হামেদ বালার সাথে একটি ব্যক্তিগত বৈঠকের জন্য আমাদের হোটেল কক্ষে আসেন এবং এলটিটিই-কে নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। মে মাসের মাঝামাঝি এক প্রচণ্ড গরমের দিন ছিল। আলোচনাটিও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, কারণ আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল। জনাব হামিদ বলেছেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতির উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাগুলো তুলে ধরছিলেন। জনাব প্রেমাদাসা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান, যেখানে ইপিআরএলএফ-সহ সকল দল ও গোষ্ঠীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। যতদিন এলটিটিই-এর কাছে অস্ত্র থাকবে এবং তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রভাবশালী অবস্থান বজায় রাখবে, ততদিন এটি সম্ভব নয়। সুতরাং, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এলটিটিই-এর অস্ত্র সমর্পণ একটি অপরিহার্য শর্ত। এটি রাষ্ট্রপতি এবং কিছু মন্ত্রীর, বিশেষ করে রঞ্জন উইজেরাত্নের অভিমত”, জনাব হামিদ মৃদুস্বরে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বললেন। বালা জানতে চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর ব্যক্তিগত বৈঠকে এলটিটিই প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় অস্ত্রের বিষয়টি কেন উত্থাপন করেননি। বালা আরও অভিযোগ করেন যে, আইপিকেএফ চলে যাওয়ার পর থেকে জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই-বিরোধী অন্যান্য তামিল গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে গোপন বৈঠক করছিলেন। তিনি জনাব হামিদকে ব্যাখ্যা করেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তামিল জনগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অস্ত্রের মালিকানাকে দেখা উচিত। যদি একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব এলটিটিই-এর ওপর বর্তাবে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এলটিটিই-এর অস্ত্রধারী প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মী থাকা উচিত। তামিল জনগণের জন্য একটি কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো জনবল, সরঞ্জাম ও অভিজ্ঞতা এলটিটিই-এর ছিল, হতবাক প্রধান আলোচককে বললেন বালা। যখন আপনাদের রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচনের পথে বাধাগুলো দূর করতে, অর্থাৎ পরিষদ ভেঙে দিতে এবং ষষ্ঠ সংশোধনী বাতিল করতে প্রস্তুত নন, তখন এলটিটিই-এর নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি উত্থাপন করা অকালপক্ক। অধিকন্তু, প্রাদেশিক পরিষদ নিজেই একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নয়। এলটিটিই প্রাদেশিক নির্বাচনকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কোনো স্থায়ী সমাধান হিসেবে নয়। আমরা সিংহলি জনগণের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান চেয়েছিলাম। আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সরকারের সাথে সহযোগিতা করব, যেখানে সকল গোষ্ঠী ও দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। একবার আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে গেলে, আমরা একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য আলোচনা করতে পারব, যার মধ্যে তামিল জনগণের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে,” বালা ব্যাখ্যা করেন। জনাব হামিদ গেরিলাদের পুলিশ কর্মকর্তাতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর একটি উপাদান হিসেবে একটি প্রাদেশিক পুলিশ ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। “এমনকি যদি তা সম্ভবও হতো, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য দশ হাজার সদস্যের একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করতে এলটিটিই-এর আরও লোকবল ও অস্ত্রের প্রয়োজন হতো”, বালা বলেছেন। সেক্ষেত্রে, বালা ব্যঙ্গ করে জনাব হামেদকে বললেন, রাষ্ট্রপতিকে এলটিটিই পুলিশ বাহিনীকে আরও অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে। এইভাবে, এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করার বিষয় নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা টাইগারদের পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার ধারণার মাধ্যমে শেষ হলো। আমাদের হোটেলের ঘর থেকে বেরোনোর ​​সময় জনাব হামিদকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

আমরা জানতাম যে মিঃ প্রেমাদাসা সংঘাতমূলক পথে এগোচ্ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ সংশোধনী বাতিলের ধারণার প্রতি অনুকূল ছিলেন না, যা শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের একক মর্যাদার ওপর থাকা কঠোর সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করত। প্রেমাদাসা একক রাষ্ট্র মডেলের আওতায় একটি সমাধানের পক্ষে ছিলেন। একজন কট্টর জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি একক রাষ্ট্রব্যবস্থার যেকোনো বিকল্প মডেলের বিরোধী ছিলেন। জেভিপি বিদ্রোহ দমন করে এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করার পর প্রেমাদাসা এক নতুন উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। এলটিটিই-কে কীভাবে মোকাবেলা করা যায়। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মূলধারায় তাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা তখনও সম্ভব ছিল, যার জন্য তাকে কুখ্যাত ষষ্ঠ সংশোধনীটি বাতিল করতে হয়েছিল। অন্য বিকল্পটি ছিল সংঘাত: এলটিটিই-কে সামরিকভাবে দমন করা। তার কট্টরপন্থী মন্ত্রীরা এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ শেষোক্তটির পক্ষেই ছিল। এবং তিনি তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করছিলেন।

সেই সংকটময় মুহূর্তে শ্রী প্রেমাদাসার সামনে থাকা বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে, রাষ্ট্রপতির একজন ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন ও উপদেষ্টা শ্রী ব্র্যাডম্যান ভীরাকুন মন্তব্য করেন, “তাঁর চতুর্থ এবং চূড়ান্ত বিকল্পটি সরাসরি ম্যাকিয়াভেলির কিংবা সম্ভবত তাঁরই প্রবক্তা কৌটিল্যের মতো হতে পারত — অর্থাৎ, আইপিকেএফকে পথ থেকে এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করার পর, তিনি সতেজ ও পুনরুজ্জীবিত শ্রীলঙ্কান বাহিনীকে ক্লান্ত এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন, তাদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করবেন, পিরাবাকরণকে নির্মূল করবেন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও সমগ্র শ্রীলঙ্কায় আইন-শৃঙ্খলা, সুশাসন, শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। আমি মনে করতে চাই যে তাঁর চূড়ান্ত মহৎ পরিকল্পনায় এই শেষ বিকল্পটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতো।” 6

যেমনটি ভীরাকুন যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, জনাব প্রেমাদাসা এলটিটিই-কে নির্মূল করার সামরিক পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কাজটি এমন এক কূটকৌশলে করলেন, যেন এলটিটিই আলোচনা ভঙ্গ করে যুদ্ধ শুরু করেছিল। কোনো পূর্ব সতর্কবার্তা ছাড়াই তিনি শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীকে, যারা ১৯৮৭ সালের জুলাই মাস থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যারাকে সীমাবদ্ধ ছিল, অবাধে চলাফেরা করতে এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব জাহির করার অনুমতি দেন। জেভিপি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিজয়ের পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে এলটিটিই-এর মুখোমুখি হন। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং এলটিটিই-কে ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে উস্কে দেয়।

১৯৯০ সালের মে মাসের শেষ নাগাদ সামরিক ঘাঁটি ও থানাগুলোকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার জন্য পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে নতুন সৈন্যদল ও অতিরিক্ত পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। শহর ও নগরগুলোতে সৈন্যরা টহল জোরদার করতে শুরু করায় সিংহলী সশস্ত্র বাহিনী এবং এলটিটিই যোদ্ধাদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের ওপর সেনাবাহিনীর হয়রানির বেশ কয়েকটি জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল। বাত্তিকালোয়ার একটি সেনা শিবিরের কাছে একটি ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এলটিটিই-এর দুজন শীর্ষ নেতাকে নিরস্ত্র করে প্রখর রোদের মধ্যে পিচ রাস্তার ওপর বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করে। প্রচুর ভিড় জমেছিল। অপমান সহ্য করতে না পেরে যোদ্ধাদের একজন সায়ানাইড খেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সৈন্যরা অপর যোদ্ধাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে দিল। হয়রানি ও নিপীড়নের ঘটনা বাড়তে থাকায় টাইগার নেতৃত্ব বুঝতে পারল যে, শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের উস্কানি দিচ্ছে। সেই সময় কলম্বোতে থাকা বালা সরকারি বাহিনীকে সংযত করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করতে যে মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়। আমরা পরে জনাব হামিদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, জনাব প্রেমাদাসা আইপিকেএফ-এর প্রস্থানের ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থান পদ্ধতিগতভাবে পূরণ করার জন্য সামরিক উচ্চ কমান্ডকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল প্রথমে ত্রিনকোমালি, বাত্তিকালোয়া ও আম্পারাইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং এরপর উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। প্রেমাদাসা ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে দ্বিতীয় ইলাম যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি সেই সম্ভাব্যতার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত করেছিলেন।

১০ই জুন বাত্তিকালোয়া থানায় একজন মুসলিম মহিলাকে হয়রানির একটি সামান্য ঘটনাই ছিল শেষ আঘাত। পুলিশের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে এলটিটিই-এর হস্তক্ষেপের ফলে এলটিটিই যোদ্ধা ও পুলিশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। টাইগার ও পুলিশের মধ্যে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তা উত্তর-পূর্বের তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এক ব্যাপকতর সংঘর্ষে রূপ নেয়। পুরোদস্তুর যুদ্ধ আবার শুরু হয়েছিল। যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার এক মরিয়া শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টায় জনাব হামিদ ১১ই জুন জাফনায় উড়ে যান। আমি বালা ও অন্যান্য ক্যাডারদের সাথে পল্লী বিমান ঘাঁটির বাইরে জনাব হামিদকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলাম। জনাব হামিদ নির্ধারিত মিলনস্থলে পৌঁছানোর আগেই শান্তিবিরোধী কিছু শৃঙ্খলাহীন শ্রীলঙ্কান সৈন্য তার গাড়িতে গুলি চালায়। তা সত্ত্বেও, জনাব হামিদ জনাব পিরাবাকারান এবং এলটিটিই-এর অন্যান্য নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তার যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে থাকা শ্রীলঙ্কান বাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। জনাব হামিদ ছাড়া রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর কট্টরপন্থী মন্ত্রীরা শান্তির প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। ভয়াবহ তীব্রতায় যুদ্ধ পুনরায় শুরু হলে, প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী শ্রী রঞ্জন উইজেরাত্নে সংসদে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, “এখন আমি এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব।” 7 এভাবেই এলটিটিই এবং প্রেমাদাসা প্রশাসনের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক আলোচনার অবসান ঘটে।

‘শান্তি আলোচনা ১৯৮৯/৯০’, ডঃ কুমার রুপেসিংহে-তে

শ্রীলঙ্কায় শান্তি আলোচনা (Negotiating Peace in Sri Lanka) গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

আন্তর্জাতিক সতর্কতা, লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।







কানাপাথিপিল্লাই পুপাথি, যিনি তামিল জনগণের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সাথে ‘পুপাথি আম্মা’ নামে পরিচিত, তিনি তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নারী। পুপতি আম্মা ১৯৩২ সালের ৩রা নভেম্বর বাট্টিকালোয়া জেলার কিরণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৯শে মার্চ, ছাপ্পান্ন বছর বয়সী দিদিমা পুপতি আম্মা এলটিটিই এবং আইপিকেএফ-এর মধ্যে অবিলম্বে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি এবং এলটিটিই ও ভারত সরকারের মধ্যে নিঃশর্ত আলোচনার দাবিতে মহামঙ্গম পিল্লাইয়ার মন্দিরে আমরণ অনশন শুরু করেন। পূপতি আম্মার জীবন ছিল ব্যক্তিগত দুঃখ ও সাহসিকতায় পূর্ণ। শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক অভিযান ও গ্রাম ধরপাকড়ের সময় তার দুই ছেলে নিহত হয় এবং আরেকজনকে আটক করে নির্যাতন করা হয়। তিনি শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের একজন সোচ্চার সমালোচক হয়ে ওঠেন এবং একজন রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মী ছিলেন। ভারত-এলটিটিই যুদ্ধের সময় আইপিকেএফ কর্তৃক সংঘটিত মৃত্যু ও তাণ্ডবে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেছিল, তখন পূপতি আম্মা সেই আদেশ অমান্য করে আইপিকেএফ-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন। যখন আইপিকেএফ অনশনরত নারী বিক্ষোভকারীদের হয়রানি করেছিল, তখন পূপতি আম্মা তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ত্রিশ দিন ধরে পুপতি আম্মা খাবার ও তরল গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করার পর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আমরণ অনশন ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে থিলেপানের সংগ্রামের সময়কালকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যে সংগ্রামের বিষয়ে আমি চতুর্থ অধ্যায়ে লিখেছি।



অ্যাডেল অ্যান। ‘লিবারেশন টাইগার্সের নারী যোদ্ধারা’ ১৯৯৩। থাসন প্রেস ১৯৯৩। প্রথম অধ্যায়: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠা ১।



ঐ একই। পৃষ্ঠা ৪।



কুমারস্বামী, রাধিকা। এলটিটিই নারী: এটাই কি মুক্তি? দ্য সানডে টাইমস, ৫ই জানুয়ারি ১৯৯৭।



লেমকিন, রাফায়েল। ‘Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation’ গ্রন্থের নবম অধ্যায় ‘গণহত্যা’। ওয়াশিংটন, ডি.সি. কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস, ১৯৪৪। পৃষ্ঠা ৭৯।



কুমারস্বামী, রাধিকা। ‘এলটিটিই নারী: এটাই মুক্তি’, দ্য সানডে টাইমস, ৫ই জানুয়ারি ১৯৯৭।



‘সুথুনথিরা পারভাইকাল’ মে-জুন 1991।





7 জাফনায় যুদ্ধের মাঝে বসবাস

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পর, এলটিটিই বিপুল শক্তি নিয়ে জাফনায় প্রবেশ করে, আরিয়ালাইয়ের মণিযানথোদাম্মে অবস্থিত ইপিআরএলএফ-এর সামরিক শিবির দখল করে নেয় এবং উপদ্বীপটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীকে তিনটি কৌশলগত স্থানে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল - জাফনা দুর্গ, পাল্লালি বিমান ঘাঁটি এবং এলিফ্যান্ট পাস। কলম্বোতে শান্তি আলোচনা থেকে বিরতি নিয়ে আমরা মার্চের শেষে জাফনায় এসে ভালভেত্তিতুরাইয়ের একটি বাড়িতে অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করি। জাফনা শহরে এবং উপদ্বীপের অন্যত্র, আইপিকেএফ-এর প্রত্যাহারে মানুষজনকে দারুণভাবে স্বস্তি পেতে এবং তাদের নবপ্রাপ্ত স্বাধীনতায় উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেছে। বিদেশি সেনাবাহিনীর দুই বছরের যুদ্ধ ও সামরিক দখলদারিত্বের পর জাফনার মানুষ আবার নিজেদের জীবন গুছিয়ে নিচ্ছিল এবং এক ধরনের স্বাভাবিকতা ও প্রশান্তি বিরাজ করছিল। ১৯শে এপ্রিল নাল্লুর কান্দাস্বামী মন্দিরে পুপাথি আম্মার 1 স্মরণসভায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এলটিটিই-এর প্রতি তাদের সদিচ্ছা এবং উৎসাহী সমর্থন প্রদর্শিত হয়েছিল। দুই সপ্তাহ পর ১লা মে-তেও পরিস্থিতি একই রকম ছিল। মে দিবসের সমাবেশগুলোতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করত। জাফনা উপদ্বীপের সব প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এলটিটিই নেতাদের কাছ থেকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে শুনতে সমবেত হয়েছিলেন। বালা ও যোগী শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে সংবেদনশীল আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেছেন। আমাকেও নারী শ্রমিকদের প্রশ্ন নিয়ে সমাবেশে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

আমরা এই শান্তির বিরতিকে কাজে লাগিয়ে অনেক পুরনো সহকর্মীর সাথে মিলিত হয়েছিলাম এবং পুরনো বন্ধুদের সাথে কুশল বিনিময় করেছিলাম। এলটিটিই-এর নারী শাখার নেত্রী সুগি তার দীর্ঘদিনের প্রেমিক গ্রেজিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বহু বছর সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকার পর মান্দাইতিভুতে তার বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিয়েটি সকল কর্মীর জন্য একটি আনন্দময় উপলক্ষ ছিল। বালাও আলভাইতে বসবাসকারী তার স্কুলের বন্ধু মিঃ কান্দাসামির সাথে দেখা করতে এবং তার কাছ থেকে আমাদের কুকুর জিমিকে ফিরিয়ে আনতে উদগ্রীব ছিল। দুই বছর পরেও প্রাণীটি আমাদের ভোলেনি এবং আনন্দে চত্বর জুড়ে গোল হয়ে দৌড়াচ্ছিল। আমরা ভাদামারাচ্চির সেই সমস্ত পরিবারের সাথেও দেখা করেছিলাম, যাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সেই কঠিন দিনগুলিতে আমাদের সাহায্য করার জন্য অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমরা জানতে পারলাম যে আত্মগোপনে থাকাকালীন আমাদের সাহায্যকারী অনেক ক্যাডার ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছেন। কিংসলির খোঁজখবর নিতে গেলে আমাদের জানানো হয় যে, ১৯৮৭ সালে আমরা ভাদামারাচ্চি ছেড়ে আসার পর তিনি ত্রিনকোমালিতে যান, যেখানে তিনি যুদ্ধে নিহত হন।

তামিল জনগণের সেই উচ্ছ্বাস ক্ষণস্থায়ী ছিল। ১৯৯০ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্রীলঙ্কার সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়া এবং এলটিটিই ও প্রেমাদাসার সরকারের মধ্যে শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় জাফনায় বিরাজমান সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের পাশাপাশি আশা ও প্রত্যাশারও অবসান ঘটে। সংঘাত পুনরায় শুরু হলে প্রেমাদাসার প্রশাসন তামিল বেসামরিক নাগরিকদের চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে কঠোর নীতি গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় জাফনা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সিংহলী রাষ্ট্র তামিল জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে শ্বাসরুদ্ধ করতে শুরু করল। একটি কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল, যার ফলে উত্তরে খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দেয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অভাবে শিল্প, পরিবহন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে এবং কৃষি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেকারত্ব ব্যাপক ছিল এবং জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি জাফনাকে গ্রাস করল। উপদ্বীপে যখন কামানের গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলার শব্দ ফিরে এল, তখন লোকেরা তাদের পুরোনো বাঙ্কারগুলো পরিষ্কার করতে বা নতুন বাঙ্কার খুঁড়তে ছুটে গেল। গর্বিত ও চিরসহনশীল জাফনার জনগণ পরিস্থিতির নতুন মোড়ের প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করল।

যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন আমরা পয়েন্ট পেড্রোর মুনাই-এর বাতিঘরের কাছে থাকতাম। সৈকত থেকে মাত্র পঁচিশ গজ দূরে এবং নারকেল গাছে ঘেরা এই অভিজাত পুরোনো বাড়িটির চেয়ে স্বর্গের কাছাকাছি আর কিছু হতে পারে না। তাই আমরা যে বিপদের মধ্যেই ছিলাম না কেন, তা ছেড়ে যেতে আমাদের একদমই ইচ্ছে করছিল না। সুসাই এবং আমাদের দেহরক্ষীরা আমাদেরকে ভাদামারাচ্চির আরও গভীরে চলে যেতে উৎসাহিত করেছিল। তারা আমাদের সতর্ক করেছিল যে শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা আমাদের বাড়ির সামনের সৈকতে উভচর অবতরণের চেষ্টা করতে পারে। টহলরত নৌবাহিনীর গানবোটগুলো দ্বারা উপকূলীয় জেলে গ্রামগুলোতে নিয়মিত ও নির্বিচার গোলাবর্ষণ এবং বিমানের ঘন ঘন হামলাই আমাদের উপলব্ধি করিয়েছিল যে, আরও ভেতরের দিকে সরে যাওয়ার পরামর্শটি বিচক্ষণ ছিল।

পয়েন্ট পেড্রোর সৈকত-সংলগ্ন বাড়ি থেকে জাফনার আথিয়াদ্দির অন্য একটি বাসস্থানে আমাদের চলে যাওয়াটা ছিল উপদ্বীপ এবং ভান্নি উভয় স্থানেই প্রায় এক দশক ধরে বাড়ি বদলের এক দীর্ঘ কাহিনির সূচনা, কারণ এই সময়ে আমরা শ্রীলঙ্কার বিমান বাহিনীর ‘সহজ’ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলাম। আমরা যে বাড়িগুলোতে থাকতাম, সেগুলোর কয়েকটি সরাসরি বোমাবর্ষণের শিকার হয়েছিল। পয়েন্ট পেড্রোর সুন্দর পুরোনো বাড়িটি অবশেষে বোমা হামলায় আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।


জাফনা দুর্গের যুদ্ধ

এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে সংঘাত পুনরায় শুরু হওয়ায় শান্তি ও সংলাপের রাজনীতি থেকে মনোযোগ সরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের দিকে চলে যায়। দখলকৃত অঞ্চল মুক্ত করার কৌশলটি আবারও প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।

জনাব পিরাবাকরণের বিশ্লেষণে, জাফনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুর্গ সেনাঘাঁটিটি এলটিটিই প্রশাসনের জন্য একটি গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করেছিল। শতাব্দীকাল আগে ডাচদের দ্বারা নির্মিত এই দুর্গটি, নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে, জাফনার উত্তর উপকূলে পান্নাই কজওয়ের খুব কাছে অবস্থিত ছিল, যা উপদ্বীপটিকে মান্দাইতিভু ও কাইটস দ্বীপের সাথে যুক্ত করেছিল। কিন্তু এর কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছাড়াও, দুর্গটির সেনাঘাঁটি জাফনা শহরে বসবাসকারী বেসামরিক নাগরিকদের জীবনের জন্য এক গুরুতর হুমকি ছিল। দুর্গে মোতায়েন সিংহলি সৈন্যরা বেসামরিক এলাকাগুলোতে নিয়মিতভাবে নির্বিচারে মর্টার হামলা চালাত, যার ফলে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। দুর্গ থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত জাফনা জেনারেল হাসপাতালও মর্টারের গোলার শিকার হয়েছিল। এই হামলাগুলোর সময় আতঙ্কিত রোগী ও কর্মীরা নিয়মিত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বাধ্য হতেন। দুর্গটি যে রাজনৈতিক প্রতীকী তাৎপর্য বহন করত, তা-ও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তামিলদের কাছে, ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় নির্মিত এই দুর্গটি তাদের মাতৃভূমিতে বিদেশী দখলদারিত্বের স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের কাছে দুর্গটির সামরিক দখল জাফনা ও তার জনগণের ওপর তার ‘সার্বভৌমত্বের’ প্রতীক ছিল। সুতরাং, দুর্গটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ক্ষেত্রে টাইগার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ জড়িত ছিল এবং তারা তা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু দুর্গের সৈন্যঘাঁটির ওপর সরাসরি স্থল আক্রমণ আত্মঘাতী হতো। একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে নির্মিত এবং গভীর পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এই কেল্লাটি ছিল এক দুর্ভেদ্য শক্তিশালী ঘাঁটি। এর পরিবর্তে, মিঃ পিরাবাকরণ এটিকে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবনতিশীল যুদ্ধবিরতির মধ্যে অবরোধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল এবং পুরোদস্তুর সংঘাত শুরু হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পর, ১৯৯০ সালের ১৮ই জুন তা শুরু হয়। এলটিটিই-এর যুদ্ধ ইউনিটগুলো দুর্গ চত্বর ঘিরে ফেলে এবং সুনির্মিত বাঙ্কারে অবস্থান নিয়ে মর্টার বোমা দিয়ে দুর্গটিতে প্রচণ্ড হামলা চালায়। পঞ্চাশ-ক্যালিবারের বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলোকে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি আনা হয়েছিল এবং সম্মিলিত গোলাবর্ষণ অবরুদ্ধ সৈন্যদের কাছে হেলিকপ্টারবাহিত রসদ সরবরাহ কার্যকরভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। অবিরাম মর্টার হামলায় চারদিক থেকে ঘেরাও ও বোমাবর্ষণের শিকার এবং সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সিংহলি সৈন্যরা তীব্র মানসিক চাপের মধ্যে পড়েছিল। দুর্গটির পতন রোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রেমাদাসা সরকার অবরুদ্ধ সৈন্যদের সমর্থন জোগাতে জাফনায় এক ভয়াবহ বোমাবর্ষণ অভিযান শুরু করে। দিন ও রাত্রিকালীন বিমান হামলার জন্য সকল যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার গানশিপকে মোতায়েন করা হয়েছিল। (পাল্লালী ঘাঁটি থেকে) তীব্র বিমান হামলা ও কামানের গোলাবর্ষণে শুধু দুর্গের চারপাশই ছিন্নভিন্ন হয়নি, বরং তা নির্বিচারে শহরের আবাসিক এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নির্বিচার বোমাবর্ষণ অভিযানে জাফনায় ব্যাপক বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং অবশেষে হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। বহু লোক এলাকাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং যারা থেকে গিয়েছিল, তারা নিজেদের অস্থায়ী ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছিল। দুর্গ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আথিয়াদ্দিতে কাটানো আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়টা ছিল এক দুঃস্বপ্ন। হেলিকপ্টার গানশিপগুলো দিনরাত এলাকাটিতে গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছিল। বিমান হামলা অবিরাম চলছিল। যেকোনো মুহূর্তে আমাদের বাড়ির ওপর বোমা পড়ার আশঙ্কায় আমরা প্রতিদিন বেঁচে থাকতাম। একদিন জাফনা এলটিটিই কমান্ডার বানু আমাদের বাড়িতে এসে অবিলম্বে বাড়ি খালি করে দেওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি দেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, এলটিটিই-এর সামরিক গোয়েন্দা শাখা জানতে পেরেছে যে, বিমান বাহিনী স্থানীয় এজেন্টদের মাধ্যমে আমাদের বাসস্থানের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে। তার পরামর্শে আমরা জাফনা ছেড়ে ভাথিরি, ভাদামারাচ্চিতে থাকতে চলে গেলাম। কয়েকদিন পর আমরা জানতে পারলাম যে, ব্যারেল বোমার সরাসরি আঘাতে আথিয়াদ্দির বাড়িটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘ অবরোধের পর, থিলিপানের মৃত্যুবার্ষিকীতে, ২৬শে সেপ্টেম্বর জাফনা দুর্গটি অবশেষে এলটিটিই জঙ্গিদের হাতে পতন হয়। অবরোধটি ১০৭ দিন স্থায়ী হয়েছিল। সরবরাহ পথ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়, দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নেওয়া শ্রীলঙ্কান সৈন্যরা অনাহারে ধীর মৃত্যুর আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছিল। অবশেষে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী রাতে একটি গোপন অভিযান চালিয়ে জাফনা অভিমুখী একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মাধ্যমে সৈন্যদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করে। দুর্গপ্রাচীরের পশ্চাৎভাগে উপহ্রদের তীর।



ভাদামারাচ্চিতে জীবন

ভাদামারাচ্চিতে আমাদের প্রত্যাবর্তন আমাদের অনিশ্চিত জীবনে সামান্যই পরিবর্তন আনতে পেরেছিল। যদিও স্থলযুদ্ধ অন্যত্র—পাল্লালী সামরিক কমপ্লেক্সের আশেপাশে—চলছিল, ভাদামারাচ্চি বিমান হামলা, হেলিকপ্টার আক্রমণ এবং নৌ-গোলাবর্ষণের শিকার হয়েছিল। এই নিয়মিত আক্রমণগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিত যে আমরা যুদ্ধাবস্থার মধ্যে বাস করছি। বিমানবাহিনীর বিমান ও হেলিকপ্টার গানশিপের ভাদামারাচ্চির উপর দিয়ে নিয়মিত উড়ান মানুষের জীবনের এক আতঙ্কজনক অংশ হয়ে উঠেছিল। আকাশে বিমান ও হেলিকপ্টার দেখতে পেয়ে তারা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে পালাতে লাগল। যাদের বাঙ্কার ছিল, তারা নিজেদের সন্তানদের নিয়ে সুরক্ষার জন্য ভূগর্ভে পালিয়ে গেল। দুর্ভাগারা (এবং তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক) বোমাবর্ষণটি কোথায় হবে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়ার আশায় আকাশে বিমানগুলোকে চক্কর দিতে দেখছিল। উচ্চ বিস্ফোরক বোমা ছাড়াও, বিমানগুলো আলকাতরার মতো দাহ্য পদার্থ ভর্তি অপরিশোধিত, ঘরে তৈরি ব্যারেল ফেলেছিল। এই ব্যারেলগুলোর কোনো একটি যদি কোনো বাড়িতে সরাসরি আঘাত হানে, তাহলে একটি গোটা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার পথে পরিবহন বিমানগুলো যখন ভাদামারাচ্চির ওপর দিয়ে যেত, তখন এলোমেলোভাবে ফেলা ব্যারেল বোমাগুলোও বিপজ্জনক ছিল। জঘন্যভাবে, বিমান বাহিনীর সদস্যরা তামিল জনগণের ওপর মলমূত্রের ব্যারেল ফেলে তাদের জাতিবিদ্বেষ প্রদর্শন করেছে। সুপারসনিক জেটের অন্তর্ভুক্তি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এক নতুন ও ভয়াবহ মাত্রা যোগ করেছিল। এগিয়ে আসা যুদ্ধবিমানের শব্দ এবং আকাশে চক্রাকার বিন্দুর মতো তাদের আবির্ভাব ছিল মৃত্যুর পূর্বাভাসের মতো। ডুবন্ত বোমারু বিমানগুলোর প্রাণঘাতী বোমা বর্ষণের তীব্র আর্তনাদ ছিল মেরুদণ্ড কাঁপানো। বেসামরিক এলাকায় এই নির্বিচার বোমা হামলায় ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

হেলিকপ্টার গানশিপগুলোও মানুষ হত্যা, অঙ্গহানি ও আতঙ্ক ছড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল। হেলিকপ্টারের কর্মীদের কাছে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গুলিবর্ষণ ছিল এক ধরনের খেলা। উদাহরণস্বরূপ, আমি স্থানীয় মান্থিকাই হাসপাতালের সামনে বসবাসকারী কিছু বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন আমরা একটি হেলিকপ্টারকে এলাকার দিকে আসতে শুনলাম। আমরা সবাই জানতাম যে কাছাকাছি হেলিকপ্টার থাকার অর্থ হলো বিপদ আসন্ন। এর আক্রমণের প্রস্তুতিতে সবাই সতর্ক হয়ে গেল। হঠাৎ স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের গুলির শব্দ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হলো। পয়েন্ট পেড্রো শহরের শপিং এলাকার উপর নিচুতে উড়ন্ত হেলিকপ্টারটি চক্কর দিচ্ছিল এবং বেসামরিক নাগরিকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল। সেখানকার ‘মজা’ শেষ করে হেলিকপ্টারটি হাসপাতালের দিকে এগিয়ে গেল। ফিফটি ক্যালিবারের গুলি এড়ানোর জন্য আমরা একটি কংক্রিটের দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ‘আনন্দময় যাত্রার’ পর হেলিকপ্টারটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সৌভাগ্যবশত এই হামলায় কেউ আহত হননি। কিন্তু এই ঘন ঘন হেলিকপ্টার হামলার কারণে যানবাহন বা বাসে ভ্রমণ করা একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেলিকপ্টারের নজর এড়াতে আমাদের গাড়িটি কতবার গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল, তা মনে করা অসম্ভব। আমার এও মনে আছে, জাফনার ভাদামারাচ্চি থেকে ভালিগামাম পর্যন্ত সংযোগকারী দুই মাইল দীর্ঘ খোলা রাস্তা ‘ভাল্লাই ভেলি’ পার হওয়ার সময় একটি হেলিকপ্টার আমাদের ধাওয়া করেছিল। এই খোলা জায়গাটি অতিক্রম করার সময় হেলিকপ্টার থেকে বাসের ওপর গুলি ও রকেট ছোড়া হলে বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারান এবং অনেকে আহত হন। যাত্রীবোঝাই বাসগুলো কাছে আসা হেলিকপ্টারের শব্দে দ্রুত চলতে পারত না এবং খোলা রাস্তার মাঝখানে আটকা পড়ত, ফলে সেগুলো আকাশ থেকে গুলি চালানো কর্মীদের জন্য সহজ শিকারে পরিণত হতো, যারা এই স্পষ্ট বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোতে গুলি চালাতে আনন্দ পেত বলে মনে হতো।

ভাদামারাচ্চি ধ্বংসের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীও ভূমিকা পালন করেছিল। পরিকল্পিত নৌ-বোমাবর্ষণে ভ্যালভেত্তিতুরাই ও পয়েন্ট পেড্রোর উপকূলীয় অঞ্চলে বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন এবং শত শত কংক্রিটের বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পয়েন্ট পেড্রো সৈকত থেকে কয়েকশ গজ দূরে থুম্পালাইয়ের একটি বাড়িতে নৌবাহিনীর গোলাবর্ষণের কারণে আমার তামিল ক্লাস বিঘ্নিত হয় এবং আমার শিক্ষক ও আমি বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই।

এই পরিস্থিতিতে আমরা গুপ্তচরের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং আমরা যে বাড়িতেই থাকতাম, সেখানকার প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল উঠোনে একটি বাঙ্কার খুঁড়ে বের করা। ছয় ফুট গভীর ও দুই ফুট চওড়া, ইংরেজি ‘L’ আকৃতির এই গর্তগুলোর সামনে ও পেছনে ছিল প্রবেশপথ। এর উপরে ছিল বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়ি আর বালির বস্তার স্তূপ। জাফনা উপদ্বীপে এবং পরে ভান্নিতে আমাদের জীবনকালে এই অন্ধকার আশ্রয়স্থলগুলোই আমাদের নিরাপত্তা জুগিয়েছিল। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অবদান রাখত একদল দেহরক্ষী, যারা পাশের বাড়িগুলোতে বা প্রাঙ্গণের কুটিরগুলোতে থাকত। আমরা যে বাড়িগুলোতে থাকতাম সেগুলোর চারপাশের বেড়া টিন দিয়ে সাত ফুট উঁচু করা হয়েছিল, যা দেখতে একটি ছোটখাটো সামরিক শিবিরের মতো লাগত। আমরা পছন্দ করি বা না করি, এলটিটিই ক্যাডারদের জীবনটা এমনই ছিল। লোকেরা এই ‘ইয়াক্কাম’ (আন্দোলন) বাড়িগুলিকে তাদের বাহ্যিক চেহারা দেখে সহজেই চিনতে পারত।

নারী ক্যাডারদের নতুন ভাবমূর্তি

এলটিটিই-এর হাতে দুর্গটির পতন শহর এবং পার্শ্ববর্তী উপশহরগুলোর বাসিন্দাদের জন্য তুলনামূলক নিরাপত্তা নিয়ে আসে। এলটিটিই-এর রাজনৈতিক কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকার জন্য আমরা জাফনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। প্রথমে আমরা উপকূলের কাছে চুন্দুকিলিতে একটি বাড়ি নিয়েছিলাম। এখান থেকে বালার পক্ষে এলটিটিই নেতা ও ক্যাডারদের কাছে পৌঁছানো আরও সহজ ছিল এবং এটি তার কাজের জন্য আরও সুবিধাজনক ছিল। নারী কর্মীদেরও মোকাবেলা করার মতো অনেক রাজনৈতিক সমস্যা ছিল এবং তারা প্রায়ই এই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আমার কাছে আসতেন। এলটিটিই-তে যোগদানের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং ‘বার্ডস অফ ফ্রিডম’ গোষ্ঠীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মী গায়ত্রী মহিলাদের মাসিক পত্রিকা ‘সুথানথিরা পারাবাইকাল’-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পত্রিকার জন্য ধারণার খোঁজে নিয়মিত আসতেন। জয়ন্তী তখন মহিলা সামরিক শাখার দায়িত্বে ছিলেন এবং জেয়া (যে চেন্নাইয়ে আমাদের সাথে থাকত) ছিলেন এলটিটিই-র মহিলাদের রাজনৈতিক শাখা, উইমেন্স ফ্রন্টের নেত্রী। ভাদামারাচ্চির বাসিন্দা জয়ন্তী ও জয়া, দুজনেই ১৯৮৫ সালে তামিলনাড়ুতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের প্রথম ব্যাচের সদস্য ছিলেন। চেন্নাইয়েরই বাসিন্দা এবং প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী থিপা ছিলেন জয়ন্তীর একজন ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত বন্ধু। ওই তিনজন তরুণীই আমাদের ঘনিষ্ঠ ছিল এবং জয়ন্তী প্রায়ই তার আস্তানায় আমাদের জন্য বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন করত। তার প্রধান ঘাঁটি ছিল থেনমারাচ্চির কাল্লালিতে একটি বিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অন্যটি ভাদামারাচ্চির পলিগান্ডিতে। নারী কর্মীদের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের ক্লাস নিতে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত রাখতে বালা প্রায়শই এই ভ্রমণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হতেন।

কিন্তু এখন নারী কর্মীদের পুরো ভাবমূর্তিটাই আমূল বদলে গেছে। ১৯৯০ সালে ভারতীয়দের প্রত্যাহারের পর ছদ্মবেশী পোশাকে রাইফেল হাতে জাফনায় প্রবেশ করা এলটিটিই-এর নারী গেরিলারা, দুই বছর আগে ভান্নির জঙ্গলে বিশৃঙ্খলভাবে পিছু হটা সাধারণ পোশাকে থাকা তরুণীদের থেকে এক আমূল পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তারা এখন সুপ্রশিক্ষিত, যুদ্ধ-অভিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী ছিল। নারী সেনাদলের টহলের এই দৃশ্য দেখতে জড়ো হওয়া জনতার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, সমাজে একটি নতুন ঢেউ বয়ে গেছে এবং এটি ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। যদিও অনেকে নারী যোদ্ধাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরা তামিল নারীদের ভূমিকা ও ভাবমূর্তিতে মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং সংস্কৃতির উপর এর প্রভাব নিয়েও শঙ্কিত ছিলেন। ঐতিহ্য বনাম পরিবর্তন—এই চিরন্তন বিতর্কটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং এর কেন্দ্রবিন্দুতে রইল খোদ নারী কর্মীরাই। জাফনার রক্ষণশীল তামিলদের একাংশের কাছে, সামরিক পোশাকে রাইফেল হাতে জাফনার রাস্তায় টহলরত অবিবাহিত তরুণী তামিল নারীদের দৃশ্যটি ছিল শাড়ি বা পোশাক পরিহিত লাজুক, লম্বা চুলের তামিল নারীদের ঐতিহাসিক চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং তাই এটি ঐতিহ্যের প্রতি এক মৃত্যুঘণ্টা ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি এক হুমকি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। ‘প্রকৃতি বনাম প্রতিপালন’ বিতর্কটি সর্বত্র ঘরে ঘরে সাধারণ জ্ঞান দিয়েই চর্চিত হতো এবং ঐতিহ্য ও পরিবর্তনের মধ্যকার লড়াই প্রায়শই উত্তপ্ত হয়ে উঠত। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নারী কর্মীদের নতুন ভূমিকাকে অনেকেই নারীদের জন্য ‘অস্বাভাবিক’ বলে মনে করতেন। তাদের মতে, নারীর ভাগ্য তার জীববিদ্যা দ্বারাই নির্ধারিত হতো। তারা শুধু পুরুষদের চেয়ে ‘দুর্বল’ই ছিল না, বরং জীবনে তাদের অপরিহার্য ভূমিকা ছিল সন্তানের জন্ম দেওয়া ও লালনপালন করা। এই পূর্বনির্ধারিত ভূমিকাগুলোর যেকোনো লঙ্ঘনের পরিণতি ছিল সুদূরপ্রসারী এবং তা সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাকে বিঘ্নিত করবে—এমনটাই যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। যুক্তিটি ছিল এমন যে, বিবাহ ও পারিবারিক কাঠামোতে নারীরাই ছিলেন মূল স্তম্ভ এবং এর বিপরীতে চিন্তা করা বা আচরণ করা পরিবারকেন্দ্রিক সংস্কৃতির পতনের কারণ হবে। তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, নারীরা তাদের ভিন্ন সামাজিক-পারিবারিক ভূমিকার কারণে সম্মানিত ও সমানভাবে বিবেচিত হন। একটি প্রতিক্রিয়াশীল জনতা তামিল নারী ও জাফনা সমাজের জন্য ’নারী মুক্তির’ প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। কিন্তু, আমার মতে, এই যুক্তিগুলো ছিল ভ্রান্ত ও বিকৃত এবং এর মূল কারণ ছিল তামিল নারীদের জন্য ‘নারীমুক্তি’র অর্থ কী, তা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে না পারা। যদিও এটা সত্য যে সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ তামিল সমাজে নারীদের জন্য একটি আমূল পদক্ষেপ, তবুও মনে রাখতে হবে যে সামরিক অংশগ্রহণই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এর বৃহত্তর উদ্দেশ্য রয়েছে। জাফনা সমাজে, সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের বৃহত্তর উদ্দেশ্যগুলো প্রাথমিকভাবে হারিয়ে গিয়েছিল এবং সশস্ত্র নারীদের প্রতিনিধিত্বের উপরই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। মূলত, জাফনায় উর্দিধারী নারীরাই এখন ’নারীমুক্তি’র প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের চিত্রটি তামিল নারীদের বৃহত্তর অংশ এবং সাধারণ জনগণের কাছে আকর্ষণীয় ছিল না। আরও বড় বিতর্ক সামনে আসে যখন এলটিটিই-এর নারীরা তাদের লম্বা কালো চুল কেটে ফেলার সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। বেণী করে বাঁধা লম্বা চুল এলটিটিই নারীদের ভাবমূর্তির একটি অংশ ছিল এবং এটি ছিল তামিল নারীদের মূলধারার ভাবমূর্তির কাছে এক প্রতীকী আত্মসমর্পণ। কিন্তু যখন এলটিটিই-এর নারীরা ছোট করে ছাঁটা চুল নিয়ে সমাজে আবির্ভূত হলেন, তখন ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হলো এবং এই নারী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিকে নাশকতা বা ধ্বংস করার চেষ্টার অভিযোগ আনা হলো। কিন্তু চুল ছোট করে রাখার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতি নারী কর্মীদের ব্যাপক সাড়া, এই সময়সাপেক্ষ সাজসজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নারীদের মধ্যকার এক আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করেছে। কিন্তু সিদ্ধান্তটি আসলে সামরিক বিবেচনার ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণ ও সামরিক অভিযান চলাকালীন তরুণীদের জন্য লম্বা বেণী করা চুল বজায় রাখা একটি ঝামেলার বিষয় ছিল। তবে, সব ক্যাডারই চুল কাটেননি। অনেকেই লম্বা চুল পছন্দ করতেন এবং তাই তা রাখতেন। নারী কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ’ঐতিহ্যের’ নামে নিজেদের চুল আঁকড়ে ধরেছিলেন। আমার মতে, এই বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকাটাই নারীদের জন্য একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ ছিল।

তাঁদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনায় নারী কর্মীরা অবিচলিত ছিলেন। নিজেদের প্রতিজ্ঞায় একনিষ্ঠ থেকে তাঁরা অত্যন্ত মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এই ঝড় মোকাবেলা করেছিলেন। বহু যুবতী এই সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে এবং এতে অভিভাবকদের যে প্রাথমিক ধাক্কা লেগেছিল, তা অবশেষে কেটে যায়, কারণ তাঁরা এমন এক বাস্তবতা মেনে নেন যা তাঁরা আর নির্ধারণ করতে পারছিলেন না। সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের যোগদান তামিল সমাজে একটি স্বীকৃত প্রথায় পরিণত হয়েছে এবং অনেকের আশঙ্কা বা সতর্কবার্তা সত্ত্বেও সংস্কৃতিটি ভেঙে পড়েনি।

যেহেতু এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের সামরিক সংগঠন ততদিনে প্রসারিত হয়েছিল, তাই এটি মুক্তিযুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ১৯৯১ সালের ১০ই জুলাই শুরু হওয়া এলিফ্যান্ট পাসের যুদ্ধে এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে নারী যোদ্ধাদের বেশ কয়েকটি ইউনিট সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করে। এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চব্বিশ দিন ধরে চলেছিল। প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র ও পর্যাপ্ত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় এবং প্রতিকূল ও খোলা ময়দানে যুদ্ধ করার ফলে এলটিটিই ব্যাপক হতাহতের শিকার হয় এবং অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কৌশলগতভাবে পিছু হটে। ১২৩ জন নারী যোদ্ধাসহ মোট ৫৭৩টি বাঘ নিহত হয়েছে। শত শত মানুষ আহত হয়েছিলেন। যদিও এটি একটি বড় সামরিক বিপর্যয় ছিল, এলটিটিই এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে একটি প্রচলিত গঠনে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল এই আক্রমণের প্রস্তুতিকালে এবং চলাকালীন এলটিটিই ও জনগণের মধ্যেকার ঐক্য। জাফনার একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বিশাল শ্রীলঙ্কান সামরিক স্থাপনা জনগণের মধ্যে অসন্তোষের একটি সুস্পষ্ট কারণ ছিল। এই সম্ভাবনা যে এটি জনশূন্য হয়ে যাবে এবং লোকেরা উপদ্বীপ থেকে ভান্নিতে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে, তা সেখানকার জনগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেছিল। এলিফ্যান্ট পাসে এলটিটিই-এর অভিযানে জাফনার জনগণের সমর্থন নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছিল, যার মধ্যে যুদ্ধরত ক্যাডারদের জন্য সাধারণ খাদ্যসামগ্রী প্রদান থেকে শুরু করে পরিবহনের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কারণে আমি আহত ক্যাডারদের পরিচর্যার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত ছিলাম এবং আমি এই ক্ষেত্রে প্রচারাভিযানে সহায়তা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। জয়ন্তী আর জয়া আমাদের বাড়ি থেকে চারশো গজ দূরে দুটো চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছিল এবং সেখানে ভর্তি হওয়া আহত মেয়েদের দায়িত্ব আমার উপর ছিল। কিন্তু আমি পরে বুঝতে পারলাম যে, একটি বিশাল স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোর অধীনে শল্যচিকিৎসা ও সাধারণ রোগীদের নিয়মিত নার্সিং সেবা দেওয়ার চেয়ে, একটি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে যুদ্ধাহতদের সেবা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। ক্ষুরধার শ্র্যাপনেলের আঘাতে ছিঁড়ে যাওয়া মাংসের চিকিৎসা করা এবং অ্যাপেন্ডিসেক্টমির মতো পরিচ্ছন্ন অস্ত্রোপচারের ক্ষতের মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য রয়েছে। পঞ্চাশ ক্যালিবারের গুলির আঘাতে আঠারো বছর বয়সী একটি মেয়ের সরু পা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মানুষের চিন্তাভাবনার ওপর যে প্রভাব ফেলে, তা সাধারণ জিমন্যাস্টিক অনুশীলনের সময় কোনো কিশোরের পা ভেঙে যাওয়ার ঘটনা থেকে ভিন্ন।

আমার পেশাগত নার্সিং অভিজ্ঞতা ছাড়াও, সংগঠনের ডাক্তাররাই এলটিটিই-এর সকল তরুণী চিকিৎসাকর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তথাপি, এই প্রাথমিক নার্সিং প্রশিক্ষণ এবং ন্যূনতম চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে তরুণীরা তাদের উপর আসা জটিল ও মারাত্মক আঘাতগুলোর সাথে প্রশংসনীয়ভাবে মোকাবিলা করেছিল। গুরুতর আহত কয়েক ডজন তরুণী যোদ্ধা এই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো দিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই যন্ত্রণায় কাঁদছিল এবং তাদের চেয়ে কম আহত বন্ধুরা তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিল। আহত ক্যাডারদের চাহিদা মেটাতে নিয়োজিত তরুণীদের ধৈর্য ছিল অসীম। যদিও তাদের কৌশল পেশাদার ছিল না, কিন্তু যে হাতে ক্ষতস্থানগুলো বাঁধা হয়েছিল তার যত্ন নিশ্চিত করেছিল যে সংক্রমণ ন্যূনতম পর্যায়ে থাকবে। কিন্তু তরুণ-তরুণীদের শরীরে ভয়াবহ ক্ষতের দৃশ্য যে কাউকেই ভাবিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট হলেও, এই তরুণীদের সেবা করাটা ছিল এক আনন্দের বিষয়, যারা তাদের অভিজ্ঞতা বা আঘাতের কারণে কোনোভাবেই মনোবল হারায়নি। চিকিৎসার সময় আমরা প্রায়ই হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে তাদের যন্ত্রণাকে মেনে নিতাম। “তোমার ক্ষতে ‘মাসি’ হাত দিলে তা সেরে যাবে”—আহত মহিলাদের কাছ থেকে এটাই ছিল সাধারণ মন্তব্য। সত্যি বলতে, আমার মনে হয় তাদের দ্রুত সেরে ওঠার পেছনে আমার ক্ষত পরিচর্যার দক্ষতার চেয়ে তাদের তারুণ্যের ভূমিকাই বেশি ছিল। তথাপি, আমি খুশি ছিলাম যে আমার যত্নের ওপর তাদের আস্থা ছিল।

চুন্দুকিলিতে এলটিটিই-এর মহিলা চিকিৎসা ঘাঁটির অস্তিত্ব জনসাধারণের কাছে সর্বজনবিদিত ছিল। পরবর্তীকালে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাওয়া আঘাত নিয়ে শয্যাশায়ী ‘মাটির কন্যাদের’ কথা ভেবে জাফনার জনগণের মনে গভীর সহানুভূতি জাগে এবং তারা চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে বিছানাপত্র, ডাবের জল, রান্না করা খাবার ইত্যাদি পৌঁছে দিয়ে নারী যোদ্ধাদের প্রতি তাদের উদ্বেগ ও সংহতি প্রকাশ করে আন্তরিকভাবে সাড়া দেয়। চুন্দুকিলিতে এই অস্থায়ী চিকিৎসা ঘাঁটিগুলোর অস্তিত্বের বিষয়ে শ্রীলঙ্কার সামরিক কর্মীদেরও আগে থেকে জানানো হয়েছিল। আর তাই, একদিন প্রায় সকালের দিকে যখন শ্রীলঙ্কার বিমান বাহিনী ঘাঁটিগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করল, আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলাম। আমি ঘটনাস্থল থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছিলাম, এমন সময় অভিযানটি ঘটল। কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন আছে কিনা, তা দেখতে আমি গিয়েছিলাম। ঘাঁটি ছেড়ে বাড়ি পৌঁছানোর পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমি মেঝেতে ছিটকে পড়লাম। আমি সাথে সাথে ভাবলাম আমাদের বাড়িতে বোমা ফেলা হয়েছে। আমি লাফিয়ে উঠে বাঙ্কারের দিকে পালালাম এবং যেইমাত্র দরজার ভেতর দিয়ে পড়লাম, আরেকটি বিস্ফোরণে এলাকাটা কেঁপে উঠল। অভিঘাত তরঙ্গ আমার মুখ ছুঁয়ে গেল এবং জ্বলন্ত শার্পনেল বাঙ্কারের দরজা ভেদ করে উড়ে এল। বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পরেই আমাদের দেহরক্ষীরা দৌড়ে এসে আমাকে জানালো যে সুপারসনিক জেটগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসা নিরাপদ। এই অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ায় আমরা সবাই কিছুটা বিচলিত হয়েছিলাম এবং ভাবছিলাম বোমাগুলো কোথায় পড়েছে। তখনই আমি জানতে পারলাম যে মহিলাদের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে হামলা হয়েছে। আহত মহিলাদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা কত হতে পারে, সেই ভয়ে আমি ঘটনাস্থলে ছুটে গেলাম। অলৌকিকভাবে, সামান্য কিছু আঁচড় ছাড়া কেউই আহত বা নিহত হয়নি। তারা জাফনা শহরের উপর জেট বিমানটির চক্কর শুনতে পেয়ে আশ্রয়ের জন্য বাঙ্কারে ছুটে যায় এবং এভাবেই হতাহতের ঘটনা এড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পথচলতি এক বেসামরিক মহিলার মাথা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এলিফ্যান্ট পাসে এলটিটিই-এর আক্রমণের পর আমাদের বাড়ির আশেপাশে সুপারসনিক জেট থেকে নিয়মিত বোমাবর্ষণের ফলে এই আশঙ্কা দেখা দেয় যে আমাদের বাসভবনটি লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। আমরা চুন্দুকিলি থেকে কোক্কুভিলে চলে এসেছিলাম, যেখানে আকাশ থেকে আমাদের বাড়িটা খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন ছিল। জাফনায় আমাদের বাকি বছরগুলো আমরা সেখানেই বসবাস করেছিলাম।

জাফনায় এলটিটিই প্রশাসন

জাফনার মানুষ যুদ্ধের পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের জীবনকে মানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে ফিরে এসেছিল। এরই মধ্যে এলটিটিই তার সামরিক ও রাজনৈতিক শাখা এবং বেসামরিক প্রশাসনের অন্যান্য কাঠামো প্রসারিত করছিল। টাইগাররা আইন-শৃঙ্খলা ছাড়া সরকারের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো অর্থাৎ কাচারি ব্যবস্থা—অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, কৃষি ইত্যাদি বিভাগগুলো—সরকারি তহবিলে যথারীতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এলটিটিই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ‘ছায়া’ প্রশাসন তৈরি করেছিল। টাইগাররা তাদের গোপন কাঠামো চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ বেসামরিক ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিল। জনাব তামিলেন্থির অধীনে যোগ্য বেসামরিক হিসাবরক্ষকদের সহায়তায় একটি অর্থ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। একটি কার্যকর কর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। বণিক ও মধ্যম ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর কর আদায় করা হতো। আইপিকেএফ-এর আগমনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থনৈতিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে তামিল জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। অবশেষে, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি পুলিশ বাহিনী এবং পরবর্তীতে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। অন্য কথায়, এলটিটিই জাফনায় সদর দপ্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত অঞ্চলে প্রশাসনিক শাখা স্থাপন করে কার্যত একটি রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। মিঃ পিরাবাকরণ যখন উত্তরে তাঁর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করছিলেন, মিঃ প্রেমাদাসা তখন পূর্বে তাঁর সশস্ত্র বাহিনীকে লেলিয়ে দেন। শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের শহর ও নগরগুলিতে এলটিটিই-এর অবস্থানগুলি দখল করে নেয় এবং টাইগার গেরিলাদের জঙ্গলের আস্তানায় পিছু হটতে বাধ্য করে।

তথাপি, জাফনায় আমাদের আসার পর থেকে এলটিটিই-এর রাজনৈতিক সংগঠন পিপলস ফ্রন্ট অফ লিবারেশন টাইগার্স (পিএফএলটি) জাফনার কোন্দাভিলে তার কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। সমগ্র উপদ্বীপ জুড়ে পিএফএলটি-র শাখা খোলা হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা ও অর্থায়ন ছাড়াও পিএফএলটি সকল বেসামরিক প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করত। পিএফএলটি এবং প্রশাসনিক পরিষেবাগুলিতে বেসামরিক নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি জনগণের সংগঠন হিসেবে এলটিটিই-এর ভাবমূর্তিকে আরও শক্তিশালী করেছিল। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে জাফনায় এলটিটিই-এর প্রশাসন সমালোচনার মুখে পড়ে। পশ্চিমা দেশগুলোতে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে কলম্বোগামী তামিল যুবকদের স্রোত ঠেকাতে পাস ব্যবস্থা চালু করা একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় ছিল। পাস ব্যবস্থার পেছনে এলটিটিই-এর উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে মানুষের ব্যাপক দেশত্যাগ রোধ করা এবং সামাজিক কাঠামোর ভাঙন প্রতিরোধ করা। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই, এলটিটিই-এর নীতি সেইসব অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছিল, যারা চাইতেন তাদের সন্তানরা যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়ে বিদেশে উন্নত জীবনের সন্ধানে যাক। আরেকটি বিষয় যা বিতর্ক ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল, তা হলো তামিল চলচ্চিত্রের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা। এলটিটিই নেতৃত্ব মনে করত যে, অধিকাংশ তামিল চলচ্চিত্রই বাস্তব জীবনের এক অগভীর ব্যঙ্গচিত্র এবং তা জনগণের চেতনাকে কলুষিত করে। লোকেরা অন্যরকম ভাবত। আমার মতে, অনেকেই সঠিকভাবেই এই মত পোষণ করতেন যে, তাঁদের শুধু বেছে নেওয়ার অধিকারই থাকা উচিত নয়, বরং চলচ্চিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতেও সক্ষম। এই বিষয়টিকে ঘিরে বিতর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ছিল জনগণের জন্য বিনোদনের অভাব। বিনোদন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেই কেবল মানবজীবনের কল্যাণে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। যুদ্ধ ও সহিংসতায় পরিব্যাপ্ত এক অশান্ত জীবনে মানুষ কোনো এক ধরনের বিনোদনের জন্য আকুল ছিল। অনেক বেসামরিক নাগরিক আমাদের কাছে এসে তাঁদের হতাশা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমরা তাদের মতামতের সঙ্গে একমত হয়েছি। কিন্তু সমালোচনা সত্ত্বেও জাফনায় জীবনযাত্রা অব্যাহত ছিল। বেশিরভাগ মানুষ এলটিটিই প্রশাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সহ্য করত এবং ক্ষমা করে দিত, এই যুক্তিতে যে তারা তাদেরই সন্তান এবং সেই সাথে তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা। একটি আধুনিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা এবং একই সাথে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে টাইগারদের যে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তা জনগণ সহানুভূতির সাথে বুঝতে পেরেছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, পুলিশ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে জাফনায় অপরাধের হার ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছিল। একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে, এলটিটিই প্রশাসনে নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে তামিল ইলম পুলিশ নারী পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, বাহিনীতে নারী পুলিশ কর্মকর্তা থাকলে নারীরা তাদের ওপর সংঘটিত নিপীড়ন ও অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত হবেন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। রাস্তায় নারী কর্মী ও নারী পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য গ্রেপ্তার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকায় নারীরা অধিকতর নিরাপত্তা বোধ করতেন। এলটিটিই প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় দিক ছিল নারীদের নির্ভয়তা, যা তারা একা ভ্রমণের সময়, বিশেষ করে গভীর রাতে, ভোগ করতেন।

এলটিটিইও তার সীমিত সম্পদ নিয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিল। রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে, তামিল ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর নতুন পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সহায়তা ও উন্নত করার জন্য বেবি সুব্রামানিয়াম (ইল্লাম কুমারান)-এর অধীনে একটি শিক্ষা সংস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। শ্রীলঙ্কার শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তামিল ইতিহাস ও সভ্যতার একটি বিকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, এলটিটিই-এর শিক্ষা সংগঠন ভাষার গভীরতা ও সৌন্দর্যের পাশাপাশি ইলাম তামিলদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। শিক্ষার বিষয়ে এলটিটিই-এর প্রগতিশীল নীতি তামিল জনগণের জ্ঞানার্জনের প্রতি অনুরাগের সংবেদনশীলতার সঙ্গে সুসঙ্গত ছিল এবং জাফনা সমাজে তা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।



নারী যোদ্ধারা

এরই মধ্যে, লিবারেশন টাইগার্স ও শ্রীলঙ্কার বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে নারী যোদ্ধাদের অংশগ্রহণ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। এলিফ্যান্ট পাসের যুদ্ধ, যেখানে নারী যোদ্ধারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার পরে মানাল আরুতে একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ‘অপারেশন লাইটনিং’ (মিনাল) নামেও পরিচিত। পাল্লালি বিমান ঘাঁটির পরিধিতে এলটিটিই-র প্রতিরক্ষা বাঙ্কারগুলোতে অবস্থানরত নারী যোদ্ধাদের দলগুলো শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর ছোট ছোট শিবিরগুলোর ওপর দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করে। এবং সামরিক বাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণের এই ইতিহাস যত গভীর হতে লাগল এবং তাদের বীরত্বের কাহিনীগুলো আমার কাছে পরিচিত হতে লাগল, ততই আমার মধ্যে এই ইচ্ছা জাগল যে, এই তরুণীরা যেসব বিস্ময়কর পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল, তার কয়েকটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখি। সময় ও ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং ইতিহাস যদি অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা না হতো, তবে তা ম্লান হয়ে আসা স্মৃতির দ্বারা বিকৃত হওয়ার এবং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে তথ্য গুলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে ছিল। তাই, আমি এলটিটিই-এর নারী সামরিক শাখার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মহিলা সামরিক শাখার নেত্রী জয়ন্তী এই উদ্যোগে পূর্ণ সহযোগিতা করেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী যোদ্ধাদের মধ্যে যত বেশি সম্ভব জনকে সাক্ষাৎকারের জন্য সানন্দে উপলব্ধ করেন। মহিলা কমান্ডাররা ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমি তাদের শিবিরগুলোতে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। কিন্তু বইটিতে যেখানে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ রয়েছে, সেখানে সশরীরে তাঁদের নিজেদের গল্প বলতে শোনা ও দেখাটা ছিল বেশ আবেগঘন এবং হৃদয়স্পর্শী এক অভিজ্ঞতা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের শহীদ বন্ধু বা সহকর্মীদের কারও নাম উল্লেখ করার সময় শ্রদ্ধাবশত কণ্ঠস্বর নিচু করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বীরত্বপূর্ণ কাজ করার সময় উল্লসিত হয়ে উঠত। এক বা দুজন মহিলার কাছে কোনো কঠিন পরিস্থিতির পুনরাভিনয় করাটা সহজতর মনে হয়েছিল। মাঝে মাঝে কোনো নারী যোদ্ধা কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতাকে কথায় প্রকাশ করতে অসুবিধা হলে আঙুল মোচড়াতেন। অনেক মহিলাই ‘ভীত’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু কেউই ‘পালানো’ শব্দটি ব্যবহার করেননি। রণক্ষেত্রে বিজয়ের বিষয়ে মন্তব্য করার সময় তাঁরা সকলেই কাঁধ সোজা করে দাঁড়ালেন। নারী যোদ্ধাদের কয়েকটি দল বর্ণনা করেছেন, কীভাবে তাঁরা অবিরাম বর্ষণরত বোমার ঝুঁকি নিয়ে সম্মুখসারির যোদ্ধাদের কাছে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁদের জরুরি প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিলেন। অন্যান্য মেয়েরা নিজেদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বিনিময়ে হলেও যোদ্ধাদের নিয়মিত খাবার সরবরাহের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈন্যদের সেবা করতে ও বয়ে আনতে গিয়ে চিকিৎসা দলগুলোর জীবন বিপন্ন করার অসংখ্য কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। শ্রীলঙ্কার সেনাদলের ধরপাকড় থেকে লড়াই করে বেরিয়ে আসতে পারায় কয়েকজন নারী যোদ্ধা নিজেদের সাফল্যে গর্বিত ছিলেন। তাদের বন্ধুদের মৃত্যুর পূর্বাভাসের গল্প প্রচলিত ছিল, যা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়েছিল। আর যখন আমি এই তরুণীদের সাথে কথা বলছিলাম এবং তারা তাদের অসাধারণ ও অনন্য সব ঘটনা বর্ণনা করছিল, তখন তাদের উপস্থিতিতে বিস্ময় ও সম্মানে অভিভূত না হয়ে পারা অসম্ভব ছিল। আর তাই, তাদের জীবনে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পর এবং তাদের গল্পগুলো শোনার পর আমি তাদের অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতা, তাদের অঙ্গীকারের মাত্রা এবং তাদের ত্যাগের গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাই, যে বিষয়ে তারা লিখছেন সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে এলটিটিই নারীদের সমালোচনা পড়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

‘লিবারেশন টাইগার্সের নারী যোদ্ধারা’ গ্রন্থটি ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারি জাফনায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এলটিটিই-এর আন্তর্জাতিক সচিবালয় এটি একই সাথে লন্ডন ও প্যারিসে প্রকাশ করে। এই রচনাটিতে লিবারেশন টাইগার্স নামক নারী সামরিক সংগঠনটির জন্ম ও বিকাশের একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। এতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারী যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের বিবরণ বেশ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে মান্নারের প্রথম যুদ্ধে প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শুরু হয়ে ১৯৯২ সালের ২৩শে নভেম্বর পাল্লালির বিশাল সামরিক স্থাপনায় বড় ধরনের আক্রমণের মাধ্যমে সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, এই গ্রন্থটিতে এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রামের ছয় বছরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ইতিহাস উন্মোচনে আমি নারী যুদ্ধশক্তির পদ্ধতিগত বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং জঙ্গলের গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু করে আরও উন্নত আধা-প্রচলিত ভ্রাম্যমাণ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের বহুমুখী অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি আরও তুলে ধরেছি সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা, যা নারী যোদ্ধারা এক অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি—ভারতীয় সেনাবাহিনীর—বিরুদ্ধে নগর ও জঙ্গলের গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে একটি কার্যকর যুদ্ধশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বইটির একটি অধ্যায়ে নারী ক্যাডারদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে, এলটিটিই কর্তৃক প্রদত্ত কঠোর প্রশিক্ষণ নারী ক্যাডারদেরকে সুশৃঙ্খল ও সশস্ত্র যোদ্ধায় রূপান্তরিত করেছিল, যারা সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম।

ঐতিহাসিকভাবে, তামিল ইলমের নারীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন এবং তামিলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ষাট ও সত্তরের দশকের অহিংস রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁরাই ছিলেন সক্রিয় শক্তি। বইটিতে আমি যুক্তি দিয়েছি যে, সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাঁদের অংশগ্রহণেরই একটি সম্প্রসারণ। এছাড়াও, আমি ব্যাখ্যা করেছি যে, সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের পেছনের বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ পরিস্থিতিগুলো ‘রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপ পেয়েছে’। 2 আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে, জাতীয় গঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রত্যক্ষ শিকার হিসেবে তামিল নারীরা প্রতিরোধ আন্দোলনে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিল, কারণ এটি ছিল জনগণের সংগ্রাম।

সমালোচকদের প্রতি একটি জবাব

বইটির ভূমিকায় আমি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে, এই রচনাটি নারীবাদ বিষয়ক কোনো তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে উদ্দিষ্ট ছিল না। “যুদ্ধক্ষেত্রে নারীরা যে বহুবিধ নারীবাদী সমস্যার সম্মুখীন হন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া এই লেখার আওতার বাইরে। তথাপি, লেখা জুড়ে কয়েকটি নারীবাদী সমস্যা সংক্ষেপে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে,” আমি মন্তব্য করলাম। 3

যেহেতু এলটিটিই-এর সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা নিয়ে ইংরেজিতে খুব কমই লেখা হয়েছে, তাই ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত আমার বইটি পরবর্তীকালে এলটিটিই-এর নারীদের নিয়ে নারীবাদী সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। নিঃসন্দেহে রাজনীতিতে সমালোচনার সুযোগ সবসময়ই থাকে। তবে সমালোচনার দুটি দিক রয়েছে: নেতিবাচক এবং ইতিবাচক। কিছু সমালোচক গঠনমূলক হন। তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ। এই ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা উপকারী এবং এর ইতিবাচক মূল্যের জন্য একে স্বাগত জানানো উচিত, কারণ এগুলো কোনো পক্ষপাত বা পূর্বধারণা ছাড়াই আলোচ্য বিষয়ের সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে। অপরদিকে, নেতিবাচক সমালোচনা মূলত ধ্বংসাত্মক; এটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরিপন্থী। এগুলো প্রায়শই ভ্রান্ত হয় এবং তদন্তাধীন বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা অনুধাবনে এদের কোনো অবদান নেই। সশস্ত্র সংগ্রামে তামিল নারীদের ওপর নেতিবাচক আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিছু মানবাধিকার কর্মী ও নারীবাদী। পরিকল্পিতভাবে হোক বা দুর্ভাগ্যবশত, তারাই প্রায়শই দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি পদ্ধতি হিসেবে তামিল সশস্ত্র প্রতিরোধের বৈধতাকে ক্ষুণ্ণ করা। সশস্ত্র সংগ্রামে তামিল নারীদের অংশগ্রহণের সমালোচনা করা হলো সেই মাধ্যম, যার সাহায্যে তারা সাধারণভাবে তামিল রাজনৈতিক সংগ্রামের ওপর একটি ব্যাপকতর আক্রমণ শুরু করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, এই সমালোচনাগুলোর লক্ষ্য হলো নিপীড়িতদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নারীদের অস্তিত্বের হুমকির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকারকে অস্বীকার করা।

এমন নারীবাদী লেখিকাও আছেন, যাঁরা তামিল নারীদের সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশগ্রহণের পেছনের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও বোঝাপড়া ছাড়াই এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলেন সিংহলি নারীবাদী, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি পক্ষপাতদুষ্ট এবং সিংহলি কর্তৃপক্ষের উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাষ্যের জালে আবদ্ধ। এমন অনেক তামিল নারীবাদী সমালোচকও আছেন যারা কলম্বোতে জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন এবং বিদেশে পড়াশোনা করেছেন, অথচ তামিল মাতৃভূমিতে দমন-পীড়ন বা প্রতিরোধের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে। যদিও বিদ্বান বুদ্ধিজীবীরা কলম্বোর গণমাধ্যম দ্বারা উৎপাদিত বিকৃত সাহিত্য থেকে তাদের ‘তথ্য’ সংগ্রহ করেন। এরা হলেন ত্রাণকর্তা-সদৃশ স্বপ্নদ্রষ্টা, যারা বহু-সাংস্কৃতিক বিশ্বের সর্বোচ্চ আদর্শের জন্য নিজেদের তামিল সাংস্কৃতিক পরিচয়কে অতিক্রম করার দাবি করেন এবং তামিল সংগ্রামকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের এক বিকৃত প্রকাশ মাত্র হিসেবে দেখেন। এরকমই একজন সমালোচক হলেন রাধিকা কুমারস্বামী। কলম্বোর একটি সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত ‘এলটিটিই নারী - এটাই কি মুক্তি’ শিরোনামের একটি অত্যন্ত বিতর্কিত প্রবন্ধে 4 শ্রীমতি কুমারস্বামী শ্রীলঙ্কার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সশস্ত্র সংগ্রামে তামিল নারীদের চরমভাবে ভুল উপস্থাপনের কারণেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি পদ্ধতি হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি তাঁর সাধারণ নিন্দাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু এলটিটিই নারীদের বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যায় তিনি বেশ কয়েকটি নারীবাদী প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে তিনি মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন: রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিপীড়নের স্বরূপ, যা গণহত্যার রূপ নিয়েছিল এবং ৭০,০০০ তামিল বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি তামিল সংগ্রামের ইতিহাস, বিশেষ করে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা সেই অহিংস সংগ্রাম, যা অবশেষে রাষ্ট্রের সহিংসতার কাছে পরাজিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো কথাই বলেননি। ইতিহাস-বিবর্জিত একটি গবেষণাপত্র তৈরি করে এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে পঞ্চাশ বছরের প্রতিরোধকে দমন করার পরেও, শ্রীমতি কুমারস্বামী নিজেকে ‘সহিংসতার বিরুদ্ধে’ বলে ঘোষণা করেন এবং এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের ‘সহিংসতার হোতা’ হিসেবে নিন্দা করেন। তার প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, লিবারেশন টাইগার্স, তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়া, নারী বাঘদের নিয়ে তার চিত্রায়নটি ভ্রান্ত অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যার অধিকাংশই তার নিজেরই কল্পনা ও অনুমান বলে মনে হয়।

শুরুতেই, আমি মানবাধিকার, অহিংসা এবং সার্বিকভাবে মানবকল্যাণের প্রতি শ্রীমতি কুমারস্বামীর অঙ্গীকারের প্রশংসা করি। তিনি প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী রাজনীতিতে প্রচলিত অনেক মৌলিক মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড়ান এবং সেগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। জাতিসংঘের সার্বজনীন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত মানবাধিকারের নীতিসমূহকে স্বীকৃতি ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমি শ্রীমতি কুমারস্বামী কিংবা বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি না। মানবতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অগ্রাধিকার প্রদান বিশ্ব রাজনীতিতে বৃহত্তর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকবে। অহিংসার কদর ও সম্মান করতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। এই মহৎ আদর্শগুলো মানব মর্যাদা, সামাজিক উন্নয়ন ও সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। তার মতোই আমিও মানবতার প্রতি আশাবাদী, সৃজনশীলতায় বিস্মিত, যুগ যুগ ধরে মানবজাতির সাফল্যে শ্রদ্ধাবনত এবং জীবনের সুন্দর ও অসাধারণ বৈচিত্র্যে মুগ্ধ। তথাপি, মানবিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করে এমন আদর্শের উপস্থাপনা সত্ত্বেও, আমরা মানবজাতির সেই বিশাল অংশকে উপেক্ষা করতে পারি না বা তাদের থেকে পালাতে পারি না, যারা সামাজিক অবিচার ও নিপীড়নের নিষ্পেষণকারী ভারের নিচে বাস করে। নিপীড়নের কাঠামো বহুবিধ। মানুষ জাতিভেদ প্রথার দ্বারা নির্যাতিত হয়। নারীরা তাদের লিঙ্গের কারণে বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হন। ছোট জাতিগুলো বড় জাতিগুলোর দ্বারা নিষ্পেষিত হয়; জাতিগত পরিচয় গণহত্যার জন্য জনগোষ্ঠীকে বেছে বেছে হত্যা করে; ধর্মীয় ভিন্নতা, জাতিগত ভিন্নতা, গায়ের রঙের ভিন্নতা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও সংঘাতের জন্ম দেয়। আর এভাবেই চলতে থাকে অবিচারের নানা রূপের এক অন্তহীন মিছিল। বাস্তবতা হলো, নিপীড়িত মানবজাতি তাদের নানা পরীক্ষা, দুর্দশা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিদ্যমান। মানবজাতির এমন একটি অংশ রয়েছে যারা গণহত্যার সমতুল্য চরম দমনপীড়ন ও মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনের শিকার হয়। আর এই মানুষদের মধ্যে কয়েকজনের জন্য সংঘাত নিরসনের গ্রহণযোগ্য রীতিগুলো, অর্থাৎ সংলাপ, আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি, কোনো স্বস্তি এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং, নিপীড়ন চলতে থাকে, তা আরও দৃঢ়মূল হয় এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত সমাধানকে অগ্রাহ্য করে। এবং এই অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিতে, গণতান্ত্রিক ও অহিংস আন্দোলনের সকল পথ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর, নির্যাতিতরা আত্মরক্ষার বৈধ অধিকার প্রয়োগের চূড়ান্ত উপায় হিসেবে নিপীড়কের গণহত্যামূলক সহিংসতার মোকাবিলা সহিংস পথেই বেছে নেয়। এই যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, যখন অহিংস সংগ্রামের সমস্ত পন্থা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং নিপীড়ন এমন এক অসহনীয় মাত্রায় গভীর হয় যা কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলে দেয়, তখন নিপীড়িতের সহিংসতা নিপীড়কের সহিংসতা থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে, সমগ্র সম্প্রদায়ের জীবন রক্ষার জন্য নিপীড়িতদের সহিংসতাই আত্মরক্ষার বৈধ অস্ত্র হয়ে ওঠে। শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটে। দ্বীপের জনগণের কাছে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সময় ব্রিটিশরা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা রেখে গিয়েছিল তাতে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, শাসনের দায়িত্ব সেই রাজনীতিবিদদের উপরই বর্তেছিল যারা সরকার গঠন করেছিলেন। দ্বীপটির সেই অনন্য ঐতিহাসিক সময়ে যদি বহুসংস্কৃতিবাদ, বহুজাতিকতাবাদ, বহুত্ববাদ ইত্যাদির মতো ধারণাগুলো রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ রূপ হিসেবে প্রচলিত থাকত, তাহলে আজকের পরিস্থিতি কী হতো, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করার অবকাশ থেকে যায়। এটা কেবল অনুমান করা যায় যে আজকের এই মহাপ্রলয়কর ঘটনাগুলো কখনোই ঘটত না। দুর্ভাগ্যবশত, এর পরিবর্তে সিংহলি এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছিল। একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রের অধীনে গণতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী সমাজ গড়ার পরিবর্তে, সিংহলি রাজনৈতিক নেতারা জাতিগত ও ধর্মীয় উগ্রবাদ উস্কে দেওয়ার মতো নীচতার আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের কল্যাণের প্রতি দায়িত্ব ত্যাগ করে প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে রাষ্ট্র নির্লজ্জভাবে ও বেহায়াভাবে অগণতান্ত্রিক এবং অন্যায্য নীতি বাস্তবায়ন করে আসছে, যার ফলে উত্তর ও পূর্বে তার ঐতিহাসিক প্রতিবেশী তামিলদের সমজাতীয় অস্তিত্ব গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

গণহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম {.unnumbered}

তামিল জনগণের ওপর যে অবিচার করা হয়েছে, তার ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই নিপীড়ন অধিকাংশ বিশ্লেষকের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর ও গভীর। আমার মতে, তামিল জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিশ বছর বসবাস করার পর এবং তাদের ওপর নির্যাতনের গভীরতা প্রত্যক্ষ করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে, তামিল জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রাম এখন গণহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। আর এই দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তামিলরা তাদের অস্তিত্বের অধিকার রক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। অবশ্যই আমি অবগত আছি যে গণহত্যার অভিযোগটি গুরুতর; এটিকে মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং, এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তামিলদের বিরুদ্ধে সংঘটিত দমন-পীড়নের ধরণকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কি না এবং কোন যুক্তিতে শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এত বড় মাত্রার অভিযোগ আনা যেতে পারে। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে গণহত্যা শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করা এবং শ্রীলঙ্কার প্রেক্ষাপটে এই ঘটনার উদ্ভবকারী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

গণহত্যার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। গণহত্যার কোনো সুস্পষ্ট, সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা বা সাধারণ তত্ত্ব নেই। ১৯৯৫ সালের গণহত্যা কনভেনশনে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি, যা আন্তর্জাতিক আইনের একটি বাধ্যতামূলক বিধান হিসেবে বিবেচিত, তার পরিধির দিক থেকে সীমিত ও সংকীর্ণ। গণহত্যা বলতে ‘কোনো জাতীয়, নৃগোষ্ঠীগত, বর্ণগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত’ কাজকে বোঝায়। মানবজাতির কিছু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, গণহত্যাকে সাধারণত কোনো একটি জনগোষ্ঠীকে (একটি জাতি, বর্ণ বা নৃগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত) ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে নির্মূল করার একটি ইচ্ছাকৃত কাজ হিসেবে বোঝা হয়, যেমনটি জার্মান কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলোতে ইহুদিদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সেই ভিত্তিতে জাতিসংঘ সনদ মানুষের শারীরিক নির্মূলের দিকটির ওপর জোর দিয়ে গণহত্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। যদিও বর্ণবাদী সহিংসতা, সামরিক অভিযান এবং ‘গুম’ হওয়ার ফলে তামিলদের বিপুল প্রাণহানি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, আমরা মনে করি এই সংজ্ঞাটি গণহত্যার সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত রূপগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য অপর্যাপ্ত এবং অত্যন্ত সীমিত। এই ধরনের গণহত্যার লক্ষ্য হলো, একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক বা জাতীয় পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এটা সর্বজনবিদিত যে, গণহত্যা কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী কিছু আন্তর্জাতিক সরকার নিজেদের কর্মকাণ্ড ঢাকার জন্য সংজ্ঞার একটি বৃহত্তর কাঠামোর পক্ষে ছিল না। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ রাফায়েল লেমকিন, যিনি সর্বপ্রথম ‘গণহত্যা’ শব্দটি ব্যবহার করেন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘অধিকৃত ইউরোপে অক্ষশক্তির শাসন’-এ গণহত্যার একটি ব্যাপকতর সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে প্রদান করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, গণহত্যা বলতে কোনো জাতির তাৎক্ষণিক ধ্বংসকে বোঝায় না, যদি না তা কোনো জাতির সকল সদস্যকে নির্বিচারে হত্যা করার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বরং এর দ্বারা বোঝানো হয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য হলো জাতীয় গোষ্ঠীগুলোর জীবনযাত্রার অপরিহার্য ভিত্তি ধ্বংস করা এবং গোষ্ঠীগুলোকেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এই ধরনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো জাতীয় গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, ভাষা, জাতীয় অনুভূতি, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ঘটানো এবং সেই গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা এমনকি জীবনও ধ্বংস করে দেওয়া। গণহত্যা একটি সত্তা হিসেবে জাতীয় গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং এর সাথে জড়িত কর্মকাণ্ডগুলো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ে নয়, বরং জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে। 5

উপরোক্ত সংজ্ঞার বিভিন্ন দিকের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, সিংহলী রাষ্ট্র কর্তৃক তামিল জনগণের উপর পরিচালিত দমনপীড়ন গণহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। পঞ্চাশ বছর ধরে চলা এই গণহত্যামূলক নিপীড়নটি শ্রীলঙ্কার ধারাবাহিক সরকারগুলোর দ্বারা বাস্তবায়িত একটি পরিকল্পিত কৌশলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যার সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য হলো তামিল জাতির অপরিহার্য ভিত্তি—অর্থাৎ ভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে ধ্বংস করা। চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো তামিল জনগণের জাতীয় বা জাতিগত পরিচয় ধ্বংস করা।

গণহত্যা কর্মসূচি হলো অমানবিকতার চূড়ান্ত রূপ ও প্রকাশ। গণহত্যা তার চাপানো সন্ত্রাসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, মানব জীবনকে পদদলিত করে; এটি পারিবারিক সামাজিক বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে এবং বয়স ও লিঙ্গের প্রতিও অসম্মানজনক। নারীরাও এই লক্ষ্যবস্তু গোষ্ঠীর অংশ এবং এই ভয়াবহ অপরাধের শিকার হন। প্রকৃতপক্ষে, নারীদের প্রায়শই এমন মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, যাদের দ্বারা গণহত্যার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড চালানো যেতে পারে। জাতিগত দাঙ্গা বা সামরিক দখলদারিত্বের সময় নারীদের ওপর ব্যাপক ধর্ষণ একটি উদাহরণ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, নারী ধর্ষণকে তার সত্তার এক জঘন্য ও চরম লঙ্ঘন এবং তার বিরুদ্ধে সংঘটিত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন হিসেবে অনুভব করে। কিন্তু সমষ্টিগত পর্যায়ে, ধর্ষণের লক্ষ্য হলো সমাজের রীতিনীতি লঙ্ঘন করা এবং সেগুলোকে অপমান করা। নারীর উপর নির্যাতন একটি জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং তাদের জাতীয় অনুভূতি ও ভাবাবেগে গভীরভাবে আঘাত হানে। যদিও কোনো জাতির মানুষের অনুভূতিতে আঘাত হানার মাধ্যম হিসেবে নারীদের ব্যবহার করা হতে পারে, তবে এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো একটি জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা করা। এমন পরিস্থিতিতে, এবং শ্রীমতি কুমারস্বামী ও তাঁর চিন্তাধারার হতাশা সত্ত্বেও, নারীদের নিজেদের এবং নিজ জনগণের আত্মরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার অধিকার অস্বীকার করা মানে তাদেরকে গণ-আত্মহত্যা করতে বলা। সুতরাং, শ্রীমতি কুমারস্বামী যখন সশস্ত্র সংগ্রামে এলটিটিই-এর নারীদেরকে ‘সহিংসতার হোতা’ হিসেবে আখ্যা দেন, যারা ‘নারীত্বের মৃত্যুঘণ্টা বাজায়’, ‘নাগরিক সমাজের সামরিকীকরণে’ অবদানকারী এবং ‘মানবাধিকার’ লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখন তিনি যুক্তিটিকে ভুল দিকে চালিত করেন। সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণকে জাতীয় প্রতিরোধ অভিযানে তাঁদের অংশগ্রহণেরই একটি সম্প্রসারণ হিসেবে দেখতে হবে। নারীরা সকল অহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাই এটা স্পষ্ট যে, যখন সংগ্রামের ধরনে পরিবর্তন আসবে, তখন নারীর অংশগ্রহণও সেই নতুন ধারার একটি অংশ হবে। অহিংস সংগ্রাম যদি ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে নারীদের পক্ষে এমন একটি অর্থহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অযৌক্তিক হবে। এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো, এই ধরনের পদ্ধতি হিতে বিপরীত হতে পারে। শ্রীমতি কুমারস্বামী মূল বিষয়টি বুঝতে পারেননি। তামিল জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নই নারীদের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

শ্রীমতি কুমারস্বামীর প্রবন্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের কেন্দ্র করে একটি সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে বলে মনে হয়। তার প্রবন্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সামরিক ক্ষমতা দখলের একটি রূপ হিসেবে নারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার ধারণাটি তুলে ধরা হয়েছে। এটিকে একটি ইচ্ছাকৃত ও অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া, সংলাপ এবং সংঘাত নিরসনে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির পথকে প্রতিস্থাপন করা। শ্রীমতি কুমারস্বামী তামিল জনগণের মধ্যে নাগরিক সমাজের যে ‘সামরিকীকরণ’ লক্ষ্য করছেন, তা কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এটি তামিল সংগ্রামের বিবর্তনমূলক ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়কে চিহ্নিত করে, যেখানে তরুণ, বৃদ্ধ ও নারীসহ সাধারণ জনগণ, তামিল জনগণকে ধ্বংস করতে উদ্যত এক অনুভূতিহীন ও বধির রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে তাদের চূড়ান্ত রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর তুলে ধরে। গণহত্যার বাস্তব পরিস্থিতি এবং ধ্বংসকারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার তাগিদ থেকেই নারীসহ তামিল জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং, শ্রীমতি কুমারস্বামী কর্তৃক কল্পিত ‘সামরিকীকরণ’ নামক ঘটনাটি যুদ্ধের জন্য সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এলটিটিই-এর কোনো ইচ্ছাকৃত শোষণমূলক কৌশল নয়, বরং গৃহযুদ্ধের চরম পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত একটি ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা। প্রকৃতপক্ষে, আমি যুক্তি দেব যে সুশীল সমাজের ‘সামরিকীকরণ’ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে শ্রীমতি কুমারস্বামীর উদ্বেগটি রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী সিংহলি নারীদের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে ভালোভাবে প্রয়োগ করা উচিত। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রের দমনমূলক ব্যবস্থার অংশ হতে রাজি হচ্ছেন এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে একটি পুরুষ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছেন, যা সিংহলি জাতীয়তাবাদীদের হাতকে শক্তিশালী করছে এবং একটি নৃশংস যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে অবদান রাখছে। সিংহলি নারীবাদীরা তাদের বোনদের এটা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার অধিকার তাদের থাকলেও, তা করার কোনো প্রকৃত তাগিদ নেই। তাদের মতে, জাতিগত সংঘাতের একটি আমূল, ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে নিজেদের ‘নারীসুলভ’ গুণাবলীকে তুলে ধরাই জাতির জন্য সর্বোত্তম মঙ্গলজনক হবে। যেসব সিংহলী নারী নিজেদের জনগণ দ্বারা শাসিত একটি ‘গণতান্ত্রিক’ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বাস করেন, যেখানে তাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত একটি সংবিধান রয়েছে, এবং যেখানে তারা বৈষম্যের শিকার হন না, জাতিগত সহিংসতার সম্মুখীন হন না বা গণহত্যার হুমকির মুখে পড়েন না, তাদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হয় না।



নারী ও জাতীয় সংগ্রাম

জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা হিসেবে শ্রীমতি কুমারস্বামীর সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে জাতীয় সংঘাতের আধিক্যের বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগত সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে গণহত্যার সমতুল্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, যেমন কসোভো এবং পূর্ব তিমুরে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হস্তক্ষেপ করতে এবং বলপ্রয়োগ বা বরং সামরিক সহিংসতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভালোভাবেই অবগত যে, শ্রীলঙ্কার জাতিগত সংঘাত এশিয়ার সবচেয়ে সহিংস সংঘাত হিসেবে অব্যাহত রয়েছে এবং তামিল জাতি সিংহলি-বৌদ্ধ রাষ্ট্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। উত্তর-পূর্বের তামিলরা যে একটি জাতি এবং সেই কারণে তাদের সংগ্রাম যে একটি জাতীয় সংগ্রাম, তা একটি অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা। তামিল নারীরা, যাঁরা তামিল জাতির জনসংখ্যার অর্ধেক, এই জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে নারীরা তামিল মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং বেসামরিক গণবিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ নারীই তামিল জাতীয় সংগ্রামের মেরুদণ্ড। ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত ও পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সংগ্রাম লিঙ্গভেদকে অতিক্রম করে এবং জাতীয়তাবাদের চেতনা—কিংবা বলা যায় জাতীয় চেতনা—জনগণকে স্বাধীনতার এক অখণ্ড প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক সংহত ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে আবদ্ধ করে।

শ্রীমতি কুমারস্বামী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের নিন্দা করে যুক্তি দেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো তাদের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নারীদের ব্যবহার করে। তার মতে, জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। জাতীয়তাবাদের বিপরীতে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদ বা বরং নারী আন্দোলনের সর্বজনীনতাকে তুলে ধরেন, যা ‘বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে নারী সংহতির আন্তর্জাতিক আদর্শ, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে’ গৌরবান্বিত করে। শ্রীমতি কুমারস্বামী, যদিও তিনি ‘নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ দূত’, এমন এক ভিন্ন আদর্শিক জগতে বাস করেন যা সেই সংঘাতের কঠোর বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন, যে বাস্তবতায় তাঁর নিজ জনগণ গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, তামিল ইলমের নারীরা যখন সামরিক-অধিকৃত অঞ্চলে, মৃত্যু, সামরিক সহিংসতা এবং ধর্ষণের অবিরাম হুমকির মুখে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করতে বাধ্য হন, তখন কেউ যদি তাদের বৈশ্বিক সংহতি, আন্তঃসাংস্কৃতিক ঐক্য, মানবতাবাদ এবং অহিংসার মতো আন্তর্জাতিক আদর্শ সম্পর্কে উপদেশ দেয়, তবে তারা অত্যন্ত বিরক্ত হবেন এবং এর বিরোধিতা করবেন। জেনেভা ও নিউইয়র্কের অভিজাত মহল থেকে দর্শনচর্চা করা এবং সার্বজনীন মূল্যবোধের প্রচার করা সহজ। কিন্তু এই উপদেশবাণী সেই নারীদের কাছে কোনো অর্থ বহন করে না, যারা জীবনের প্রতিটি দিন আতঙ্কের মুখোমুখি হতে বাধ্য।

শ্রীমতি কুমারস্বামী যুক্তি দেন যে, যুদ্ধ বাহিনীতে নারীদের অন্তর্ভুক্তির ফলে ‘তামিল সমাজে নারীর প্রতীকী উপস্থাপনার’ ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। নিজের যুক্তির উৎস হিসেবে নৃবিজ্ঞানীদের উল্লেখ করে তিনি তামিল হিন্দু সমাজে ‘সুবিধাপ্রাপ্ত নারী’ হিসেবে ‘বহু সন্তান ও বস্তুগত সম্পদে সমৃদ্ধ শুভ্র বিবাহিতা নারী’-কে উপস্থাপন করেছেন। এই আদর্শ নারীকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করা হয় ‘দামি শাড়ি, ঝলমলে গয়না, রুপোর পায়ের আংটি এবং কপালে লাল পট্টি পরার’ মাধ্যমে। 6 অত্যন্ত বিত্তশালী, উচ্চবর্ণের হিন্দু বিবাহিতা নারীকে তাঁর জমকালো সাজসজ্জা ও বহু সন্তানসহ আদর্শ তামিল নারী হিসেবে চিত্রিত করার পর, শ্রীমতি কুমারস্বামী এলটিটিই নারীকে আদর্শ ঐতিহ্যবাহী তামিল নারীর বিপরীত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যুদ্ধকালীন পোশাকে ‘মেক-আপ, গয়না বা আড়ম্বরহীন’ এবং ছোট চুলের টাইগার নারীদের সমালোচনা করে, তিনি উভলিঙ্গত্বের ধারণাটি প্রবেশ করিয়ে নারী টাইগারদেরকে যেকোনো ঐতিহ্যবাহী তামিল নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যবর্জিত পুরুষালি হিসেবে উপস্থাপন করেন। এটি এলটিটিই নারীদের সম্পর্কে একটি চরম ভুল উপস্থাপন এবং অত্যন্ত সীমিত বোঝাপড়া, যা থেকে আমরা কেবল এটাই অনুমান করতে পারি যে, এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সংগ্রামে তাদের ভাবমূর্তি ও অংশগ্রহণকে ক্ষুণ্ণ করা। প্রথমত, শ্রীমতি কুমারস্বামীর উপলব্ধি করা উচিত যে এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধারা একটি পেশাদার মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন দলের যোদ্ধা, যে বাহিনী শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের সাথে নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত। ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে এলটিটিই-এর নারী কর্মীরা যুদ্ধের পরিস্থিতির সাথে নিজেদের সাজসজ্জা মানিয়ে নিতে বাধ্য হন। দামি শাড়ি, ঝলমলে গয়না আর খোলা চুলে ফুল পরে এলটিটিই-র নারী যোদ্ধাদের পরিখার যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কথা কল্পনা করাটা অযৌক্তিক। শ্রীমতি কুমারস্বামী অন্তত বইয়ে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে, বিভিন্ন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নারী যোদ্ধারাও ঠিক একইভাবে যুদ্ধকালীন পোশাক ও বুট পরেন এবং তাঁদের মুখে কোনো মেকআপ, গয়না বা লম্বা খোলা চুল থাকে না। তিনি কি সেই সমস্ত সাহসী তরুণীদের মধ্যে উভলিঙ্গতার বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পারেন, যারা যুদ্ধের বছরগুলিতে আড়ম্বর ত্যাগ করে নিজেদের জাতির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল? তাছাড়া, শ্রীমতি কুমারস্বামীর এই তত্ত্ব উপস্থাপন করা একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা যে এলটিটিই নারীদের জন্য উভলিঙ্গতাকে একটি আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে। টাইগাররা তথাকথিত ’সশস্ত্র কুমারীদের’ও মহিমান্বিত করে না, যে ধারণাটি শ্রীমতি কুমারস্বামী অধ্যাপক পিটার শাল্কের কাছ থেকে ধার করেছেন। তিনি বলেন, ‘তবে, এলটিটিই-এর এ ব্যাপারেও স্পষ্ট ধারণা আছে যে আদর্শ নারী কুমারীই থাকবে;’ যৌনতাকে একটি অশুভ ও দুর্বলকারী শক্তি হিসেবে দেখা হয়। এই অযৌক্তিক ধারণাটির উৎস অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এই ধারণাটি এলটিটিই নারীদের জীবন সম্পর্কে তার চরম অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করে। এলটিটিই নেতৃত্ব বহু বছর ধরে ক্যাডারদের মধ্যে প্রেম, বিয়ে এবং সন্তান ধারণকে সমর্থন করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, বছরের পর বছর ধরে আমরা প্রেমের বিয়ে হিসেবে অনেক বিয়েতে অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়াও, বিবাহিত দম্পতিদের সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য এলটিটিই-এর একটি বিবাহ পরামর্শ বোর্ড রয়েছে। বিবাহিত দম্পতিদের মাসিক আর্থিক ভরণপোষণ ও বাসস্থানের ব্যয় এলটিটিই-এর কোষাগার থেকে বহন করা হয়। পরবর্তীকালে, নারীত্ব, প্রেম ও যৌনতার নির্মূলকে উৎসাহিত করার জন্য এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে শ্রীমতি কুমারস্বামীর করা ভিত্তিহীন অভিযোগের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

নারীবাদী তাত্ত্বিকদের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে, শ্রীমতি কুমারস্বামী ‘কর্তৃত্ব, শ্রেণিবিন্যাস ও আগ্রাসন’-এর পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ‘নারীত্বের কিছু নির্দিষ্ট ইতিবাচক গুণাবলী অর্থাৎ লালনপালন, কোমলতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা’-র মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে এলটিটিই-র মতাদর্শ ইতিবাচক নারীসুলভ গুণাবলীর প্রসারের সুযোগ দেয় না। জীবন উদযাপনকে সার্বজনীন নারীবাদ-এর মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, তিনি এলটিটিই-কে মৃত্যুকে শাহাদাত হিসেবে উদযাপন করার জন্য অভিযুক্ত করেন। যদিও আমি নারীত্ব ও পুরুষত্বের সার্বজনীন ধারণা প্রণয়নের পেছনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সমর্থন করি না, তবুও আমি বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসারের লক্ষ্যে এই ধরনের মহৎ নীতিগুলোর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানকারী মানবতাবাদী নারীবাদীদের প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু শ্রীমতি কুমারস্বামীর এই যুক্তি দেওয়াটা হাস্যকর যে এলটিটিই, বিশেষ করে এলটিটিই নারীরা, সৃজনশীলতা, জীবনের পবিত্রতা এবং নারীত্বের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ইতিবাচক গুণাবলীতে বিশ্বাস করে না। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে তিনি তথ্যের পরিবর্তে অনুমানের ভিত্তিতে লেখেন। আমার মনে হয়, কলম্বোর অধিকাংশ লেখকের মতোই তারও এলটিটিই-এর নারীদের তামিল ভাষায় রচিত বিপুল রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক ও সাহিত্যকর্মের নাগাল নেই। শ্রীমতি কুমারস্বামীর অনুমানগুলো সম্পূর্ণরূপে ‘পুরুষালি’ পোশাকে নারী যোদ্ধাদের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তামিল নারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেন এবং নিহতদের বীর হিসেবে সম্মান জানানো হয়—এই সাধারণ ঘটনাটিই শ্রীমতি কুমারস্বামীর কল্পনাপ্রবণ মনে এলটিটিই নারীদের সম্পর্কে অজস্র নেতিবাচক ধারণার জন্ম দিয়েছে।

তার বেশ অগভীর ও সীমিত দৃষ্টিকোণে, এলটিটিই-এর সশস্ত্র সংগ্রামকে নিছক সহিংসতার একটি ঘটনায় পর্যবসিত করা হয়েছে এবং এই সংগ্রামে জড়িতদের ‘সহিংসতার হোতা’ ও জীবন বিনাশকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই স্থূল মূল্যায়নে তামিল প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্মদাতা বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। সংগ্রামের উদ্দেশ্যও তাই। আমি যদি বলি যে এলটিটিই-এর নারী ও পুরুষ উভয় কর্মীই তাদের জনগণকে গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লড়ছেন, তাহলে শ্রীমতি কুমারস্বামী আপত্তি করতে পারেন। অন্য কথায়, তারা জীবন রক্ষার জন্য লড়ছে, তামিল জাতির সমষ্টিগত জীবন রক্ষার জন্য। তামিল জনগণ সংগ্রামটিকে এভাবেই দেখে। তাদের কাছে বাঘেরা হলো তাদের রক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা যারা সম্প্রদায়ের জীবন বাঁচাতে ও রক্ষা করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এখানে আত্মত্যাগের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়—সমষ্টিগত জীবনের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত জীবনের বিসর্জন, যা এক পরম মানবতাবাদী আদর্শ। এই প্রেক্ষাপটেই শহীদদের সম্মান জানানো হয়। শ্রীমতি কুমারস্বামী যেমনটা অভিযোগ করেছেন, এটি মৃত্যুর উদযাপন নয়, বরং সমগ্র জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি জীবনের প্রতি প্রদত্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা।

আমি বেশ কয়েক বছর ধরে এলটিটিই নারীদের মাঝে বসবাস ও কাজ করেছি এবং তাদের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশীদার হয়েছি। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তাদের তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক মতাদর্শে ‘সশস্ত্র কুমারী’-র কোনো আদর্শ প্রতিচ্ছবি নেই। নারীর ইতিবাচক গুণাবলীরও কোনো বর্জন নেই। প্রত্যেক উর্দিধারী নারী যোদ্ধার বাহ্যিক রূপের আড়ালে রয়েছে এক কোমল, নম্র ও আবেগপ্রবণ তরুণী, যার মধ্যে নারীত্বের সকল গুণাবলী বিদ্যমান। তথাকথিত ‘সশস্ত্র কুমারী’দের মধ্যে কতজন যে প্রেমে পড়েছে, বিয়ে করেছে, সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং দাম্পত্য জীবন উপভোগ করছে, তার কোনো হিসাব নেই। আমি এলটিটিই-এর বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে লালন-পালনের ইতিবাচক গুণাবলী প্রচুর পরিমাণে দেখেছি। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে শ্রীমতি কুমারস্বামীর মতো একজন বিদগ্ধ মহিলা এলটিটিই-এর নারীদের ’সশস্ত্র কুমারী’, ‘সহিংসতার হোতা’ এবং আদর্শ ঐতিহ্যবাহী তামিল নারীর বিপরীত হিসেবে চিত্রিত করতে পারেন। তার ধারণাগুলোর কোনো সত্য ভিত্তি নেই।



7.1 নারীর ক্ষমতায়ন

শ্রীমতি কুমারস্বামী কর্তৃক উত্থাপিত আরেকটি বিষয় হলো, এলটিটিই-এর নারীরা ক্ষমতায়িত নাকি ‘ক্ষমতাহীন’, যেমনটা তিনি যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। তার মতে, এলটিটিই-এর নারীরা ‘ক্ষমতাহীন’, ‘অন্যের পরিকল্পনা ও নকশার চালিকাশক্তি’ এবং ‘অন্যের, অর্থাৎ পুরুষদের তৈরি নীতির বাস্তবায়নকারী’। এলটিটিই নারীদের সম্পর্কে এমন পুরোপুরি নেতিবাচক ধারণা প্রচার করা দুঃখজনক এবং বিভ্রান্তিকর। সর্বাগ্রে শ্রীমতি কুমারস্বামীকে অবশ্যই অবগত থাকতে হবে যে, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হলো নিপীড়নের কাঠামোগুলোকে চিহ্নিত করা। যেসব নারী এলটিটিই-তে যোগ দেন, তারা সিংহলি বর্ণবাদকে তাদের ওপর চাপানো নিপীড়নের মূল কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ধরনের নিপীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাই হলো ক্ষমতায়নের একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু শ্রীমতি কুমারস্বামী এলটিটিই নারীদের অপশক্তি হিসেবে চিত্রিত করার তাড়াহুড়োতে, সংগ্রামের এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতায়নের অভিজ্ঞতা হিসেবে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তদুপরি, তাদের ক্ষমতায়নের মাত্রা নিয়ে তার আক্রমণে তারা যে পরিস্থিতিতে কাজ করে, তার কোনো বিবেচনা করা হয়নি। এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি নেই। এলটিটিই-এর নারীরা তাদের প্রণীত ধারণাগুলোকে বাস্তবায়ন ও প্রকল্পগুলো প্রয়োগ করার জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সমর্থন বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আর্থিক সহায়তা নিয়ে কাজ করছে না। ক্রমাগত সামরিক আক্রমণ, বারবার স্থান পরিবর্তন এবং আর্থিক সংকট ও সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে এলটিটিই-এর নারীরা তাদের সামাজিক প্রকল্প ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংগ্রাম করে চলেছেন। সুতরাং, এলটিটিই-এর নারীদের বিষয়টি হাতে নেওয়ার, তাদের ক্ষমতায়নের মাত্রা খতিয়ে দেখার এবং শীর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে নারীদের অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের উদাহরণ হিসেবে সংগঠনটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করার পেছনে শ্রীমতি কুমারস্বামীর সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই হয়। এলটিটিই নারীদের সম্পর্কে তার অপ্রয়োজনীয়ভাবে অবমাননাকর ও নেতিবাচক ধারণাকে প্রমাণ করতে তিনি সংগঠনটির শীর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী স্তরে তাদের অনুপস্থিতিকে তুলে ধরেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী স্তরে থাকা নারীদের বিষয়ে তার অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার আগে, আমাদের উল্লেখ করতে হবে যে, সারা বিশ্বের সরকার ও সংস্থাগুলোতে—এমনকি তিনি নিজে যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেখানেও—শীর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী স্তরে নারীদের সংখ্যার ভারসাম্যহীনতা বিশ্বজুড়ে নারীবাদীদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, শ্রীমতি কুমারস্বামী নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ক্ষমতার শীর্ষ স্তরে নারীদের সংখ্যা সমাজে সাধারণ নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে আবশ্যিকভাবে প্রতিফলিত করে না। ১৯৯০ সালে জাফনায় ফিরে আসার পর থেকে আমি ঠিক নারীদের ক্ষমতায়নের এই উদ্বেগ নিয়েই ধারাবাহিকভাবে বলে ও লিখে আসছি। শ্রীমতি কুমারস্বামী, আমার পূর্ববর্তী লেখা এবং নারী যোদ্ধাদের সাহিত্য সম্পর্কে অপরিচিত থাকা সত্ত্বেও, এলটিটিই-এর নারীদের ভুলভাবে উপস্থাপন করার জন্য আমার ‘উইমেন ফাইটার্স অফ লিবারেশন টাইগার্স’ বইটি ব্যবহার করেছেন। যেহেতু আমার বইটিতে এলটিটিই-এর নারী সামরিক শাখার ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং শান্তি, অহিংসা, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, ‘নারীসুলভ নীতি’, পরিবেশগত সমস্যা, নারীর প্রজনন অধিকার, বিপ্লবোত্তর সমাজে নারী, নারী ও শ্রেণি, নারী ও জাতি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় নারীবাদী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তাই ব্যাপকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে আমি এই গুরুতর নারীবাদী বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত নই, অথবা এগুলো নিয়ে আমি চিন্তিত নই। এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে আমাকে সশস্ত্র সংগ্রাম ও সামরিকবাদের উস্কানিদাতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সত্যের বিকৃতি। এই বিষয়গুলোর অনেকগুলো সম্পর্কে আমি শুধু অবগতই নই, বরং যেমনটা আমি উল্লেখ করতে চাই, অতীতেও আমি বিভিন্ন সময়ে এগুলোর কয়েকটি নিয়ে লিখেছি এবং ধারাবাহিকভাবে কথা বলেছি। এলটিটিই নারীদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, আমি নারীমুক্তি বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে স্পষ্ট করতে চাই।

যে কারণগুলো এই লেখার মূল বিষয়ের বাইরে, সেগুলোর জন্য আমি আমার ‘উইমেন ফাইটার্স অফ লিবারেশন টাইগার্স’ বইটিতে প্রধান নারীবাদী বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করিনি। বইটি মূলত পরিস্থিতিগত ছিল। এই যুক্তি যে, তরুণীরা অতীতের বন্ধন ছিন্ন করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের যোগদান নারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল এবং তাদের অংশগ্রহণের ধরণ সমাজে নারী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল—নারীবাদীরা তা পছন্দ করুক বা না করুক, তামিল সামাজিক গঠনে এটি একটি বাস্তবতা ছিল। এবং যেমনটা আমি বইতে যুক্তি দিয়েছিলাম এবং আজও সেই অবস্থানে অটল আছি, নারী কর্মীরা নিজেরা কেবল তাদের নতুন আমূল পরিবর্তনের জন্য গর্বিতই ছিলেন না, বরং তারা এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় ভরপুর ছিলেন।

এটা সুবিদিত যে, তাত্ত্বিক প্রতিমানসমূহ নারীর অংশগ্রহণসহ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রগতিশীল পরিভাষায় আবৃত করেছে। আমি সেই তাত্ত্বিক অবস্থানগুলোর উপর ভিত্তি করে আমার মূল অবস্থানটি নির্ধারণ করেছিলাম। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী অবস্থান গ্রহণ করে আমি যুক্তি দিয়েছি যে, একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উদীয়মান জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে নিপীড়ন ও বৈষম্য দূরীকরণসহ সামাজিক রূপান্তরের একটি কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত থাকে। যৌক্তিকভাবে, এমন একটি আমূল কর্মসূচিতে নারীর নিপীড়নের বিভিন্ন স্তর মোকাবেলার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে, পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ সমাজকে গঠন ও প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং, সশস্ত্র সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ জাতীয় ও সামাজিক উভয় মুক্তির জন্যই। তাদের অংশগ্রহণই তাদের মুক্তির পথে একটি পদক্ষেপ, তাদের ক্ষমতায়নের পথে একটি পদক্ষেপ। যখন নারীরা নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে, তখন আমাদের মেনে নিতে হবে যে তারা মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে।

কিন্তু সময় এগিয়ে গেছে এবং আমরা এমন সব অপ্রত্যাশিত ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী হয়েছি যা বিশ্বব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। তত্ত্ব ও ধারণাগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ল; কিছুকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলোর নারীবাদী সমালোচনা, সেগুলোর রাজনৈতিক সমস্যা এবং জাতীয় মুক্তি-পরবর্তী সংগ্রামে নারীদের হতাশার প্রকাশ রাজনৈতিক ও নারীবাদী আলোচনায় উঠে আসতে শুরু করে। কিন্তু আমি কখনো এমন স্বপ্নালু রোমান্টিক ছিলাম না যে বিশ্বাস করে, চাকচিক্যময় রাজনৈতিক পুস্তিকায় কয়েকটি প্রগতিশীল বাক্য ও শব্দের উপস্থাপনাই যথেষ্ট হবে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী পুরুষদেরকে যুক্তিবাদী পথে আনতে বা প্রলুব্ধ করতে, যাতে তারা নারীদের কাছে নিজেদের ক্ষমতার অংশ ছেড়ে দিয়ে এবং জীবনধারা ও চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করে নিজেদের ভারমুক্ত করে। প্রায় বিশ বছর আগেও আমার অবস্থান এটাই ছিল এবং এমন কিছুই ঘটেনি যা আমাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করতে রাজি করাবে যে, নারীমুক্তি একটি দীর্ঘ ও চলমান প্রক্রিয়া। নারীরা যদি নিজেদের মুক্ত করতে এবং একটি উন্নততর বিশ্ব গড়তে প্রয়োজনীয় মাত্রার সামাজিক পরিবর্তন আনতে চায়, তবে এই প্রক্রিয়ার জন্য বহুবিধ বিষয়ে নিরন্তর সতর্কতা, মূল্যায়ন এবং পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন। এজন্য আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারীদের শুধু দেশপ্রেমই নয়, নারীবাদী চেতনারও প্রয়োজন। ১৯৮৩ সালে লেখা আমার ‘নারী ও বিপ্লব’ শীর্ষক দলিলে আমি যুক্তি দিয়েছিলাম, ‘জাতীয় বিজয় ও সামাজিক রূপান্তরের জন্য নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীবাদী চেতনা অপরিহার্য।’ জাতীয় সংগ্রাম চলাকালে নারীর নিপীড়নের ধরন ও কাঠামোসমূহ চিহ্নিত করা, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং তা লাঘব করার জন্য সংগ্রাম করাই জাতীয় বিজয়ের সংগ্রামকে গভীরতর ও শক্তিশালী করার এবং আমূল সামাজিক মুক্তি সাধনের ভিত্তি স্থাপন করে।

নারীদের মুক্তির ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী এমন একটি সংগ্রামের কাছাকাছি থেকে এবং ঘটনাপ্রবাহের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে আমি আমার বক্তৃতা ও প্রবন্ধে একাধিকবার এই অনুভূতিগুলো পুনর্ব্যক্ত করেছি। ১৯৯১ সালে আমি একটি সতর্কতামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যেখানে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম-পরবর্তী সময়ে নারীদের সমস্যাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এবং নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টিও স্পর্শ করা হয়েছে। ‘নারীবাদী দৃষ্টিকোণ’ শীর্ষক প্রবন্ধটি তামিল ভাষায় অনূদিত হয়ে নারী ফ্রন্ট পত্রিকা ‘সুথুনথিরা পারাবাইকাল’-এ ‘সমাজতন্ত্র ও নারীর নিপীড়ন’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবোত্তর সমাজে নারীর জটিল বিষয়াবলীর কোনো বিশদ অধ্যয়ন হওয়ার দাবি করে না, কিংবা এটি ‘নারীবাদী দৃষ্টিকোণ’ ধারণাটিরও কোনো কঠোর ব্যাখ্যা নয়। কিন্তু নারীরা যে দ্বন্দ্ব ও জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তামিল সংগ্রামে অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না ঘটে, সেই সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি:

নারীদের অবশ্যই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে হবে, যা নিশ্চিত করবে যে নারী-বিষয়কে দল বা সরকারের সামগ্রিক কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়, তারা নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, অর্থ ও সম্পদ বণ্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে। পুরুষ-কেন্দ্রিক ও পুরুষ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোর বেদিতে নারী-বিষয়কে বলি দেওয়া উচিত নয়। এর জন্য প্রয়োজন তৃণমূল নারী সংগঠনের শক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করা। এভাবেই আমরা দেখতে শুরু করতে পারি যে, সংগ্রামে নারীর উদ্দেশ্য পুরুষের সাথে সমতা, পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ ইত্যাদির ধারণার ঊর্ধ্বে, যেখানে পুরুষের জীবন, আচরণ, কার্যকলাপ, কর্তৃত্ব নারীদের পরিমাপের মাপকাঠি হয়ে ওঠে। নারীর উদ্দেশ্য পুরুষ-সংজ্ঞায়িত বিশ্বে সমতার ধারণার ঊর্ধ্বে। সংগ্রামে নারীর উদ্দেশ্য হলো নারীর মুক্তি, কিন্তু নারীর মুক্তির অর্থ হলো পুরুষদেরও তাদের জগৎ সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা ও উপলব্ধি থেকে মুক্তি দেওয়া। নারীর মুক্তি আরও আমূল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা বিশ্ব, সমাজ এবং তাতে নারীর স্থান সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। সমাজ ও তাতে নারীর স্থান সম্পর্কিত এই নতুন রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন। নারী ও সমাজের কল্যাণে বিশ্বকে দেখার নতুন উপায়কে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ বলা যেতে পারে“। 7

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি আন্তর্জাতিক নারীবাদীদের অনেক উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়। এই স্বীকৃতি রয়েছে যে, সশস্ত্র সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ তাদের ভবিষ্যৎ মুক্তির কোনো স্বয়ংক্রিয় নিশ্চয়তা নয়; নারীদের মুক্তি পেতে হলে সামাজিক ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসার মৌলিক মানসিকতার ওপর ধারাবাহিকভাবে ভিত্তি স্থাপন ও তাকে বিকশিত করতে হবে। পুরুষ-নির্ধারিত ও পুরুষ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশ্বকে মেনে নিলেও তা নারীর মুক্তির পথ দেখাবে না, কিংবা এর মাধ্যমে যে একটি উন্নততর বিশ্বও গড়ে উঠবে, এমনটাও নয়। পুরুষদের যে গভীর আত্মসমালোচনা ও রূপান্তরের প্রয়োজন রয়েছে, তাও স্বীকৃত। এছাড়াও, জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণসহ একটি তৃণমূল নারী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি এখন এলটিটিই-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করব। শ্রীমতি কুমারস্বামী তামিল সমাজে এলটিটিই নারীদের দ্বারা একটি আমূল প্রভাব চাইছেন। বাইরের পর্যবেক্ষকের কাছে এলটিটিই-এর নারী ক্ষমতায়নের অনেক দিকই বেশ নগণ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষমতায়ন পদ্ধতির অন্যতম বাস্তবসম্মত দিক হলো এই বিষয়টি স্বীকার ও মেনে নেওয়া যে, নারীমুক্তির পথে অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হলে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই বাস্তবতা হলো ঐতিহাসিক সামাজিক নিপীড়নের ফল এবং এটি নারীর সমগ্র সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক গঠন ও সম্ভাবনার ওপর গভীর ও বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। যেহেতু এলটিটিই নারীরা নিজেরাই সেই সামাজিক জগতের অংশ, তাই এলটিটিই নারীদেরকে তামিল নারীদের সমষ্টি থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভবত একটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে, আমি তো এ পর্যন্তও বলব যে, দুটির মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব। যদি কোনো পার্থক্য করতেই হয়, তবে তা কেবল কোনো সংগঠনের সদস্যপদ এবং তার নিয়মকানুন মেনে চলার ভিত্তিতেই করা হয়। কিন্তু আদতে এলটিটিই-এর নারীরা এই মাটিরই সন্তান এবং আন্দোলনে তাঁদের ক্ষমতায়নের যেকোনো মূল্যায়নের জন্য আমাদের এই মৌলিক সত্যটি মনে রাখতে হবে। তথাপি, শ্রীমতি কুমারস্বামী একটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি উপস্থাপন করেন যখন তিনি দাবি করেন যে এলটিটিই নারীরা ‘ক্ষমতাহীন’ এবং সংগঠনটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এলটিটিই নারীদের অনুপস্থিতি রয়েছে। সংগ্রামে অংশগ্রহণের দীর্ঘ ইতিহাস এলটিটিই-এর দুজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মীকে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিষদে স্থান করে দিয়েছে। এলটিটিই-এর সাধারণ নীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি, তারা সেই স্তরে নারীদের স্বার্থ তুলে ধরেন। তারা যে মতামতগুলো তুলে ধরেন, তা রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামোর শীর্ষ নারী নেত্রীদের সম্মিলিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ফল। প্রকৃতপক্ষে, এলটিটিই-এর সর্বস্তরে নারীরা উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন, যার ফলে এমন গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমাজে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, এলটিটিই-নিয়ন্ত্রিত এলাকার বিচার ব্যবস্থায় আমরা নারী বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দেখতে পাই। এই মহিলারা এমন চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেন যা মানুষের জীবন ও সামগ্রিকভাবে সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে। নারী আইনজীবীরা নারীদের পক্ষে জটিল মামলা পরিচালনা করেন। চিকিৎসা বিভাগে, একজন নারীই প্রথম ডাক্তার হিসেবে এলটিটিই-তে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সংগঠনটিতে শত শত পুরুষ ও মহিলা নার্সকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এলটিটিই-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নারীরা ব্যাপক দায়িত্ব পালন করেন। তারা তাদের নিজ নিজ বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো ও অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করেন। গণমাধ্যম ও তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীরা মতামত নির্মাতা। নারীদের একটি পুরো অংশ সম্মিলিতভাবে নিজেদের চলচ্চিত্র এবং সংবাদ অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও পরিচালনা করেন। একটি সংবাদপত্র নারী কর্মীদের দ্বারা রচিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত পুনর্বাসন সংস্থাটি সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য নারীদের নিয়োগ করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ এলটিটিই-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের প্রশাসনে পাওয়া যায়। নারীদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার এলাকা নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা তাদের অঞ্চলের জনগণকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী এবং পুরুষ ক্যাডারসহ এলটিটিই-এর সমস্ত প্রশাসনিক বিভাগ ও ক্যাডারতন্ত্র তাদের কমান্ডের অধীনে কাজ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত নারীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা অনিবার্যভাবে এলটিটিই-এর অভ্যন্তরে ও বাইরে সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁদেরকে ক্ষমতায়িত করবে। এছাড়াও, নারীদের নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কিত নারী বিভাগ বিষয়ে শ্রীমতি কুমারস্বামীর জ্ঞানের অভাব রয়েছে। হাজার হাজার মহিলা সহায়তা, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার জন্য এই কেন্দ্রে আসেন। তাঁরা অসংখ্য সামাজিক সমস্যা ও চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির জন্য সাহায্য চান এবং নারীদের এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নারী কর্মীরা নতুন নীতি প্রণয়ন করেন।

তাছাড়া, এই সময়ে এলটিটিই-এর ক্ষমতার আসনে নারীদের সংখ্যা হয়তো ঘরে বসে থাকা সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু এই পরিস্থিতির স্থায়িত্ব আছে বলে ধরে নেওয়ার মতো কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। মধ্যম স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদে নারীদের বিপুল সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং এটি আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে যে ভবিষ্যতে এই তরুণীদের অনেকেই শীর্ষ স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদে স্থানান্তরিত হবেন। অধিকন্তু, আমার মতে, তরুণী নারী কর্মীদের জন্য প্রদত্ত নতুন সুযোগের পরিসর ও পরিধি এবং তার ফলস্বরূপ তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার বৃদ্ধি, যা নারীদের আত্মনির্ভরশীলতাকে উৎসাহিত করে, আমাকে এই বিশ্বাস দেয় যে এলটিটিই-এর নারীরা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শুধু নারী কর্মীরাই ক্ষমতায়িত হচ্ছেন না, বরং তাঁরা সাধারণভাবে তামিল নারীদের ক্ষমতায়নেও অবদান রাখছেন। কর্মসংস্থান ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অন্যান্য নারীদের জন্য এমন সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হতে দিলে হয়তো কয়েক দশক ধরেও তাদের কাছে আসত না। এইভাবে, এলটিটিই-এর মহিলা কর্মীরা তামিল নারীদের ক্ষমতায়নের সম্ভাবনায় এক বিরাট অবদান রেখেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ তামিল ইলমের রাজনীতিকে ক্রমাগত গভীরতর করলেও, এলটিটিই-এর রাজনৈতিক সংগঠন পিএফএলটি এক মারাত্মক আঘাত পায় যখন এর নেতা ক্ষমতার জন্য এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক প্রচেষ্টায় জড়িয়ে পড়েন। জাফনায় পিএফএলটি-র রাজনীতিতে সংকট বিস্ফোরিত হলো।

পিএফএলটি এবং মাথায়া

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের এক গরমের দিনে রাত প্রায় দশটা বাজে, যখন এলটিটিই-এর উপপ্রধান জনাব মহেন্দ্ররাজা (মাথায়া) জাফনার কোক্কুভিলে আমাদের বাসভবনে প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা করেন যে তিনি আমাদের বাড়িতে আমরণ অনশন পালন করবেন ও সেই উদ্দেশ্যে একটি ঘর দাবি করেন।

মাথায়াকে উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। লুঙ্গি ও শার্ট পরে সাধারণ পোশাকে এবং কয়েকটি ব্যক্তিগত জিনিসপত্রসহ একটি ছোট ব্যাগ হাতে নিয়ে তিনি দাবি করেন যে, আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করার মুহূর্তেই তাঁর উপবাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার গম্ভীর চেহারার সশস্ত্র দেহরক্ষীরা আমাদের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল এবং তার ফোর-হুইল ড্রাইভ পাজেরো গাড়িটি গেটের কাছে পার্ক করা ছিল। এই আকস্মিক ঘটনায় হতবাক হয়ে বালা ও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কেন আমরণ অনশন করতে চায় এবং কী কারণে তার এই আন্দোলন শুরু করার জন্য আমাদের বাসভবনকে বেছে নিয়েছে।

মাথায়া ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁকে রাজনৈতিক দল (পিএফএলটি)-এর চেয়ারম্যান পদ এবং এলটিটিই-এর উপ-নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করার কারণে তিনি এলটিটিই নেতৃত্বের, বিশেষ করে মিঃ পিরাবাকরণের প্রতি হতাশ হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সিদ্ধান্তটি অন্যায্য ও অগ্রহণযোগ্য এবং তাই তিনি অনশনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে চান। উপবাসের স্থান হিসেবে তাঁর বাসস্থান বেছে নেওয়ার বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে এলটিটিই-এর সকল নেতা ও কমান্ডারদের পাশাপাশি স্থানীয় সাংবাদিকরাও যাতায়াত করেন, এবং তাই আমাদের বাড়িতে এই প্রতিবাদ করা হলে তা সমগ্র আন্দোলন ও জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে যাবে।

মাথায়ার পতনের কাহিনির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বালা ও আমি ভালোভাবেই অবগত ছিলাম। এর প্রধান কারণ ছিল দলের প্রতি তাঁর চরম অব্যবস্থাপনা এবং আন্দোলনের সমর্থন ভিত্তির ওপর তার প্রভাব। দলের নেতা এবং এলটিটিই-এর উপনেতা হিসেবে মাথায়া স্বৈরাচারী পন্থা অবলম্বন করেন এবং দলীয় সংবিধান লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক সংগঠনটির ক্ষমতার আসনে নিজের অনুচরদের নিয়োগ দেন। সংবিধানে গ্রাম থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত দলীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচনী ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছে। মাথায়ার এই পদক্ষেপ দলীয় অঙ্গসংস্থাগুলোর গণতান্ত্রিকীকরণের প্রকল্পকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে পিএফএলটি মাথায়ার প্রতি অনুগত কয়েকজন ব্যক্তির স্বার্থ প্রচারকারী একটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জনরোষ এতটাই ব্যাপক ছিল যে, তা এলটিটিই-কে দলীয় সংগঠন ভেঙে দিতে বাধ্য করেছিল, নতুবা আরও বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি ছিল। এর ফলে মাথায়া দলের নেতা এবং এলটিটিই-এর উপনেতা উভয় পদই হারান। যদিও এলটিটিই কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সাধারণ পরিষদ দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মাথায়া মনে করেছিলেন যে তাঁকে বহিষ্কার করার পদক্ষেপটি ছিল মিঃ পিরাবাকরণের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসামূলক কাজ এবং তিনি এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

সারারাত ধরে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে আমরা মাথায়াকে অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি তাঁর অনশন ত্যাগ করেন এবং এই ধরনের প্রতিবাদের পথ অবলম্বন না করে নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করেন। তার উপবাসের স্থান হিসেবে আমাদের বাসভবন বেছে নেওয়ায় আমরাও অখুশি হয়েছিলাম। আমাদের মতে, এর ফলে আমরা মাথায়ার চক্রান্তের সহযোগী হিসেবে জড়িয়ে পড়ব। অবশেষে মাথায়া নরম হলেন যখন আমরা যুক্তি দিলাম যে তার প্রতিবাদ করার অধিকার আছে, কিন্তু আমাদের বাসভবনে নয়। বালা যখন মিঃ পিরাবাকরণের কাছে তার প্রতিবাদপত্রটি হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন তিনি অনশন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এইভাবে, পরদিন সকালে নাটকের অবসান ঘটল এবং মাথায়া তার দেহরক্ষীদের সঙ্গে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তার মনে এই সন্তুষ্টি ছিল যে, এক রাত উপবাস পালনের মাধ্যমে সে বালাসিংহামদের কাছে তার প্রতিবাদ নথিভুক্ত করতে পেরেছে। পরে আমরা জানতে পারি, মাথায়ার পরকীয়ার ব্যাপারে এই ঘটনাটি ছিল হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

প্রায় এক মাস পরে, মিঃ পিরাবাকরণকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এলটিটিই-এর গোয়েন্দা শাখা মাথায়া ও তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে। এলটিটিই-এর ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের তত্ত্বাবধানে মানিপায়ে তার ক্যাম্পে চালানো এক ব্যাপক ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযানে মাথায়াকে তার বন্ধুদের সঙ্গে আটক করা হয়। ঘটনার এই আকস্মিক মোড়ে আমরা হতবাক ও বিস্মিত হয়েছিলাম। সেদিন আমাদের বাসভবনে আসা মিঃ পিরাবাকরণ আমাদের সংক্ষেপে ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা—র-এর—একটি চক্রান্তের কথা বলেছিলেন, যেখানে তাঁকে হত্যা করে এলটিটিই-এর নেতৃত্ব দখল করার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে মাথায়াকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, এই ষড়যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ব্যপ্তি উদঘাটনে আরও তদন্ত প্রয়োজন।

তদন্তটি সম্পন্ন হতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিল। মাথায়া, ষড়যন্ত্রে জড়িত তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা এবং তার সরাসরি অধীনে কর্মরত আরও বেশ কয়েকজন ক্যাডারকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হয়েছিল। অবশেষে ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ কাহিনীটি সামনে এল। সকল প্রধান অভিনেতার স্বীকারোক্তি টেপ-রেকর্ড এবং ভিডিও ধারণ করা হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রের পেছনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করার জন্য নেতৃত্ব এলটিটিই-এর সকল ক্যাডারের জন্য একাধিক বৈঠকেরও আয়োজন করেছিল। মাথায়া ছাড়াও ষড়যন্ত্রে জড়িত অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওই সভাগুলোতে প্রকাশ্যে নিজেদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল এক জটিল ও অদ্ভুত কাহিনী, যেখানে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা মাথায়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ষড়যন্ত্র সফল হলে ও এলটিটিই নেতৃত্বকে নির্মূল করা গেলে ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ তহবিল ও রাজনৈতিক সমর্থন দেওয়া হবে। মিঃ পিরাবাকরণের এক প্রাক্তন দেহরক্ষীকে তামিলনাড়ুর একটি ভারতীয় কারাগার থেকে গোপনে মুক্তি দিয়ে প্রধান ঘাতক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সফল জেল পালানোর এক চাঞ্চল্যকর গল্পকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে তাকে জাফনায় পাঠানো হয়েছিল। মাথায়ার পরিকল্পিত একটি বৃহত্তর চক্রান্তের অংশ হিসেবে পিরাবাকরণের শোবার ঘরে একটি টাইম বোমা স্থাপন করাই ছিল তার দায়িত্ব। এই যুবক জাফনায় পা রাখামাত্রই আবারও জনাব পিরাবাকরণের দেহরক্ষীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন। আশ্চর্যজনকভাবে, গ্রেফতার হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর জেল পালানোর অবিশ্বাস্য সব গল্প শুনিয়েছিলেন। তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাথায়াই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ছিল। ষড়যন্ত্রটি ছিল জনাব পিরাবাকরণ ও তাঁর অনুগত কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কমান্ডারকে গুপ্তহত্যা করে সংগঠনটির নেতৃত্ব দখল করা। ১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, নেতৃত্বকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মাথায়া ও তার কয়েকজন সহযোগীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

বর্তমানে অবিশ্বস্ত পিএফএলটি-র বিলুপ্তি এবং মাথায়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের পর, এলটিটিই-র রাজনৈতিক শাখা পুনর্গঠিত হয় এবং জাফনা উপদ্বীপের সামরিক কমান্ডার হিসেবে কর্মরত জনাব তামিল চেলভানকে এই শাখার প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।



যৌতুক বিতর্ক

জাফনার তামিলদের মধ্যে বিয়ের সময় নারীদের যৌতুক দেওয়া একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও অনমনীয় প্রথা। এই প্রথাটি জাফনা জনগোষ্ঠীর প্রথাগত সম্পত্তি আইন, থেসাওয়ালামাই আইনে লিপিবদ্ধ আছে। এই অসাধারণ ও আকর্ষণীয় সম্পত্তি আইনগুলোতে আমরা পিতৃতান্ত্রিক বিধানের পাশাপাশি মাতৃতান্ত্রিক বিধানও দেখতে পাই। মাতৃতান্ত্রিক সম্পত্তি ব্যবস্থার উৎপত্তির ইতিহাস তিনশ বছরেরও বেশি সময় ধরে লিপিবদ্ধ থেসাওয়ালামাই বিধিসমূহেরও পূর্ববর্তী। এই প্রথার উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে এমন যুক্তি দেওয়া হয় যে, জাফনার তামিলদের মধ্যে প্রচলিত যৌতুক প্রথাটির উৎস হলো দ্রাবিড় তামিলরা, যারা সম্ভবত দশ শতাব্দী আগে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত থেকে জাফনায় অভিবাসন করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা এই জনগোষ্ঠীকে মালাবার নামে ডাকত। এরা মূলত কেরালার দ্রাবিড় তামিল ছিল, যাদের ‘মারুমাক্কাল থায়াম’ নামক প্রথাগত আইনে মূর্ত একটি সম্পত্তি ব্যবস্থা ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকেরা আইন সংশোধন করলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীদের যৌতুক দেওয়ার প্রথার মূল সারমর্মে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এই প্রথাটির সমর্থক ও সমালোচক উভয়ই রয়েছে। তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘চিডেনাম’ নামে পরিচিত যৌতুকদাত্রী নারীরা আজও মানুষের জীবনে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, এটি নারীদের জীবনে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপরেই একজন নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং তার ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক জীবন নির্ধারিত হবে।

জাফনার তামিলদের এই প্রথাটি আমার নজরে আসে যখন আমরা লন্ডনে থাকতাম। আমাদের পরিচিত অধিকাংশ তামিল যুবকই কোনো না কোনোভাবে জাফনায় বসবাসকারী তাদের বোনদের জন্য যৌতুকের টাকা জোগাড় ও জমানোর প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে জড়িত ছিল। বোনদের জন্য মোটা অঙ্কের যৌতুক উপার্জনের উদ্দেশ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করার সময় তরুণ তামিল পুরুষদের মুখে এই প্রথার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অসম্মতি অনায়াসে ফুটে উঠত। কোনো না কোনো কারণে, লন্ডনে আমাদের বেশিরভাগ তামিল বন্ধুই এই প্রথাটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেন। যৌতুকের বাজারে তাদের বোনদের পণ্যে পরিণত করার এই প্রথার জন্য সকলেই অভিশাপ দিয়েছিল। তথাপি, যখন তাদের বিয়ের পালা এলো, তখন এই প্রথার প্রতি মনোভাবের এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করাটা ছিল বেশ অসাধারণ। খুব কম সংখ্যক যুবকই তাদেরকে দেওয়া যৌতুক প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং অনেকেই নিজেদের বিবাহের সময় সেই সম্পত্তি গ্রহণকে বৈধ করে নিয়েছিল। সত্তরের দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের শুরুতে, নারীদের আক্ষরিক অর্থেই স্বামী ‘কিনতে’ হবে—এই ধারণাটি আমার জ্বলন্ত নারীবাদী ভাবনার সঙ্গে খাপ খায়নি এবং আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে এই ধরনের একটি অবমাননাকর প্রথা তামিল নারীদের কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। কিন্তু, আমি পরে জানতে পারলাম যে, যৌতুক প্রথা আমার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি জটিল ছিল এবং এটিকে কোনো নারীর বিয়ের সময় বর ও তার পরিবারের হাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ও সম্পত্তি তুলে দেওয়ার সাধারণ প্রথায় নামিয়ে আনা যায় না।

তামিল সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার সম্পৃক্তি যত গভীর হতে লাগল, ততই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, যৌতুক প্রথাটি তাদের সমাজের বহু আর্থ-সামাজিক সমস্যার একটি মূল কারণ, যা নারীদের জীবন ও মর্যাদার ওপর সম্ভাব্য বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। ৭০-এর দশকের শেষের দিকে ও ৮০-র দশকের শুরুতে ভারতে আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া মিঃ পিরাবাকরণ এবং ক্যাডাররা এই প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে অনড় ছিলেন যে, এলটিটিই-র রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যৌতুক প্রথা বিলোপ একটি প্রধান প্রকল্প হিসেবে স্থান পাবে। তরুণী কর্মীরা এমন একটি অপমানজনক প্রথার শিকার হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এর বিলুপ্তির পক্ষে তীব্রভাবে যুক্তি দেন। এই যৌতুক-বিরোধী পরিবেশে নিমজ্জিত থাকায় আমি ধরে নিয়েছিলাম যে জাফনার তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথার বিরোধিতা থাকবে। কিন্তু, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, জাফনায় থাকতে গিয়ে আমি নারীদের যৌতুক দেওয়ার বিরুদ্ধে কোনো সম্মিলিত বিরোধিতা খুঁজে পাইনি। বরং আমি এই বিষয়ে নানা ধরনের মতামত পেয়েছি, যার মধ্যে অনেকগুলোই এই প্রথার সমর্থনে ছিল। এই প্রথার প্রতি সমর্থন আমাকে হতবাক করেছিল, বিশেষ করে যখন তা স্পষ্টভাষী তামিল নারীদের কাছ থেকে আসত। সম্পত্তির মালিক নারীদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ‘চিডেনাম’ (যৌতুক) নারীদের বংশগত সম্পত্তি এবং যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত করে নারীদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বিপজ্জনক হবে। অনেক অভিভাবক যুক্তি দিতেন যে, মেয়ের বিয়ের সময় পারিবারিক সম্পত্তি বা গয়না, জমি, টাকা কিংবা বাড়ি উপহার হিসেবে তাকে প্রদান করা তাদের অভিভাবকসুলভ অধিকার এবং কোনো আইনই তাদের সেই অধিকার ও ভালোবাসার প্রকাশ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। সমাজের এক বিশাল অংশ যুক্তি দেখিয়েছিল যে, যৌতুক ছাড়া তাদের মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে। কিছু মহিলা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ‘চিডেনাম’ তাদের বংশগত সম্পত্তি এবং সেই অধিকারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা অন্যায়। যাঁরা যৌতুক প্রথার বিরোধী ছিলেন, তাঁরা একটি অত্যন্ত জোরালো মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতে, এত গভীরভাবে প্রোথিত একটি প্রথা নির্মূল করতে শুধু একটি আইনই যথেষ্ট নয়। তাদের মতে, এই প্রথাটি নির্মূল করতে হলে জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। এই মতামতগুলো আমার দৃষ্টি এড়ায়নি এবং আমি বুঝতে পারলাম যে এই বিষয়টি তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মহা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১৯৯৩ সাল নাগাদ বর ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে যৌতুকের দাবি ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যা পরিবারগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং বহু নারীর জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। যৌতুক সমস্যাটি একটি উত্তপ্ত ও বিতর্কিত সামাজিক বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই প্রথার অন্যায্যতা অনেক নারীকে এলটিটিই-এর নারী কর্মীদের কাছে যৌতুক প্রথা বিলোপের জন্য তাদের ১৯৯২ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দাবি জানাতে বাধ্য করেছিল। এই দাবিটি জনাব পিরাবাকরণের কাছে জানানো হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে, সমাজের উপর এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি এবং বিষয়টিকে ঘিরে নানা যুক্তি ও ভাবাবেগের কথা বিবেচনা করে, বালা ও আমি সন্দিহান ছিলাম যে এই প্রথা বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা কোনো সমাধান হবে কি না। আমি বিশেষভাবে এই বিষয়ে আরও অনেক বেশি নির্ভুল তথ্য ও জ্ঞান পেতে চেয়েছিলাম। এলটিটিই যদি এমন গভীরভাবে প্রোথিত কোনো প্রথায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে চাইত, তবে তার সাফল্যের জন্য জনগণের সমর্থন অপরিহার্য ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করতাম। প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলোর পেছনে জনগণের সমর্থন না থাকলে, আমাদের মতে, ব্যবস্থায় ফাঁকফোকর খুঁজে পাওয়া যাবে কিংবা এই চর্চা গোপনে চলতে থাকবে এবং দাবি আকাশচুম্বী হয়ে উঠবে। পরবর্তীতে, আমরা জনমত গবেষণা এবং বিষয়টি নিয়ে জনবিতর্ক উন্মুক্ত করার ধারণাটি সামনে এনেছিলাম। এলটিটিই-এর নারী ও পুরুষ উভয় ক্যাডারদের গ্রামে এবং স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস ইত্যাদিতে মোতায়েন করা হয়েছিল, যাতে তারা জনগণের যত বেশি সম্ভব অংশের সঙ্গে বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। এইভাবে, এলটিটিই-এর নারী ও পুরুষ কর্মীরা এই প্রথার বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা আরও জোরালো করতে পারত এবং একই সাথে জনগণের উদ্বেগ শুনতে ও সমস্যার সমাধানের বিষয়ে তাদের মতামত জানতে পারত। এরই মধ্যে, বালা একটি ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখে স্থানীয় সংবাদপত্রে বিতর্কটি উস্কে দেন এবং জনমতের একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। নিবন্ধটি নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই প্রথাটি নিয়ে জনবিতর্ক ও আলোচনা উস্কে দেওয়ার আগ্রহে তিনি অন্য একটি ছদ্মনামে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আরেকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু গণমাধ্যমের বিতর্কটি চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ায় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এই প্রথার সামাজিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আরও সঠিক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং উত্তর প্রদেশে গবেষণার জন্য নারী কর্মীদের পাঠানো হয়েছিল। এই তথ্যগুলো সংকলন করা হয়ে গেলে, এরপর সমাধানগুলো বের করা যেতে পারে। এরপর যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে এবং তা বিধিবদ্ধ হওয়ার আগে বিতর্ক ও সংশোধনের জন্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

এরই মধ্যে, আমি জাফনা সমাজে ‘চিডেনাম’-এর মূল ও কার্যপ্রণালী আবিষ্কার এবং স্পষ্ট করার জন্য এই প্রথাটি নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল জাফনার সেইসব পণ্ডিতদের লেখা, দুষ্প্রাপ্য ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থ এবং আইনের বই হাতে পাওয়ার, যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং বহু আইনি মামলার নথিভুক্তিকরণ করেছিলেন। আমি প্রতিদিন জাফনা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরোনো সংবাদপত্র ও সমাজতাত্ত্বিক পত্রিকা ঘেঁটে এই বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ খুঁজতাম। কিন্তু যখন আমার গবেষণা আমাকে তামিল সমাজে ‘চিডেনহাম’ প্রথার আইনকানুন ও ইতিহাসের দিকে নিয়ে গেল, আমি বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি উদ্বিগ্নও হয়ে পড়লাম। একটি প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সম্পত্তি ব্যবস্থার আবিষ্কার আমাকে মুগ্ধ করেছিল, যা নারীদেরকে সম্পত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অধিকার প্রদান করেছিল। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, যদি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়, তবে তার লক্ষ্য হওয়া উচিত নারীদের সম্পত্তির অধিকারকে শক্তিশালী করা, অনিচ্ছাকৃতভাবে তা ক্ষুণ্ণ করা নয়। যুগ যুগ ধরে অন্যান্য সমাজে নারীরা সম্পত্তির অধিকার অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে এসেছে, তাই তামিল সম্প্রদায়ের পক্ষে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করা চরম বোকামি হতো। যৌতুক সমস্যার সমাধানের আইনি পন্থা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমনই যে, প্রচলিত আইনগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা প্রয়োজন এবং বিদ্যমান বিধিগুলো পর্যালোচনা করে ও সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমেই আইনে যেকোনো পরিবর্তন আনা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক শাসকেরা সম্পত্তি আইন কতটা পরিবর্তন করেছিলেন এবং সেই পরিবর্তনগুলো নারী ও সমাজের জন্য কতটা উপকারী ছিল, তা আবিষ্কার করার জন্য গভীর গবেষণার প্রয়োজন ছিল। অধিকন্তু, এই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, যেমন— প্রচলিত বিবাহ প্রথা আমাকে এই মতের দিকে ঝুঁকে পড়তে পরিচালিত করেছিল যে, যৌতুক প্রথা তার আধুনিক রূপে নারী নিপীড়নের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার চেয়ে বরং সামাজিক নিপীড়নেরই একটি পরিচায়ক। আর তাই, ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত আমার ‘আনব্রোকেন চেইনস’ নামক বইটিতে আমি আমার মতামত তুলে ধরেছি। বইটির প্রথম অংশে থেসাওয়ালামাই সংহিতায় বর্ণিত জাফনা তামিলদের প্রথাগত আইনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো সেই সম্পত্তি আইন এবং সম্পত্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা, যার উপর ভিত্তি করে নারীদের যৌতুক প্রথা প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অংশে সমসাময়িক যৌতুক প্রথার রীতিনীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কীভাবে এই প্রথাটি তামিল নারীদের সামাজিক অস্তিত্বের ওপর নির্ধারক প্রভাব ফেলে। অনুশীলনের বিচ্যুতিতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অবদান অন্বেষণ করা হয়েছে। জাতিভেদ প্রথা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকার জন্য সম্বন্ধ করে বিবাহ প্রথা সমালোচনার মুখে পড়ে। নারীর জীবন নির্ধারণে সাংস্কৃতিক প্রভাবের অনমনীয় চরিত্রটি বহু পেশাজীবী নারীর ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে, যাঁরা শিক্ষা, চাকরি ও মর্যাদা নির্বিশেষে সামাজিক ঐতিহ্য এবং যৌতুক প্রথার আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আমি গার্হস্থ্য শ্রমের বিষয়টি এবং যৌতুক প্রথার সঙ্গে এর সম্পর্ক পর্যালোচনা করি। উপসংহারে নারীদের জীবনে নির্ভরশীলতার প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি তামিল ভাষায় অনূদিত হয়ে ‘ভেল্লিচুম’ সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি লেখার উদ্দেশ্য ছিল জাফনা সংস্কৃতিতে ‘চিডেনাম’ ধারণাটি স্পষ্ট করা। আমার বই যদি সেই প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে থাকে, তবে সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

অবশেষে, জনাব পিরাবাকরণের নির্দেশে, এলটিটিই-এর আইনপ্রণেতারা (বিচার বিভাগ) যৌতুক প্রথা সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করেন, যেখানে নারীদের সম্পত্তির অধিকার সমুন্নত রাখা হয় এবং বরের আত্মীয়দের নগদ অর্থ প্রদানের প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। নতুন আইনটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সেই প্রাচীন বিধিটির বিলোপ, যা স্বামীকে তার স্ত্রীর সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ দিত।



নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে গবেষণা

১৯৯০ সালে আইপিকেএফ জাফনা থেকে সরে যাওয়ার সময় অভূতপূর্ব সামাজিক সমস্যার এক উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন, সম্পত্তি ধ্বংস, মানুষের জীবনে যুদ্ধের বিপর্যয় এবং বিদেশী সেনাবাহিনীর দখলদারিত্ব—এই সবকিছু মিলে জাফনার জনগণের মধ্যে এক জটিল সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আচরণের যে অবক্ষয় ঘটেছিল, তা জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ এবং দুঃখজনক ধারণা ছিল। এলটিটিই-কে জনগণের জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সামাজিক নৈরাজ্য প্রতিরোধের মতো বিশাল দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। উপদ্বীপ জুড়ে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার এলটিটিই কার্যালয়গুলো অসংখ্য সামাজিক ও ফৌজদারি অপরাধ সংক্রান্ত জনসাধারণের নানা ধরনের অভিযোগে প্লাবিত হয়েছিল। তাই, জনগণ এলটিটিই-এর কাছে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতির ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে, যা জাফনা সমাজের একটি স্বতন্ত্র ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটের মধ্যেই কিছু দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক সমস্যার জন্য প্রগতিশীল কৌশল প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। আমার মতে, সুনির্দিষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে নীতি ও সমাধান প্রণয়ন করা যেতে পারে।

বিশেষ করে নারীরা অভূতপূর্ব সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন এবং বাহ্যিক রূপের পেছনের বাস্তবতা উদ্ঘাটন করতে ও ভবিষ্যতের জন্য একটি দূরদর্শী কর্মসূচী প্রণয়ন করতে নির্দিষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে গবেষণা করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সমাজের অনগ্রসর ও দরিদ্র শ্রেণীর নারীরা অবৈধভাবে মদ বিক্রির অপরাধে বারবার জড়িত ছিলেন। এই মহিলাদের গ্রেপ্তার করা এবং মোটা অঙ্কের জরিমানা আরোপ করা সত্ত্বেও এই প্রথা বন্ধে কোনো প্রভাব পড়েনি। আমার মতে, নারীদেরকে আটক রাখা বা জরিমানা করার মাধ্যমে শাস্তি দিলে তা আরও বেশি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারত। গ্রেফতারকৃত নারীদের শুধু অপরাধী হিসেবেই গণ্য করা হতো না, বরং সন্তানদেরও মায়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হতো। আমার মতে, এই উভয় বিষয়ই বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আমি সমস্যাটিকে ভিন্নভাবে দেখার এবং নতুন সমাধান প্রণয়নের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলাম। অনেক ক্ষেত্রে বিধবা বা পরিত্যক্তা নারী কিংবা প্রতিবন্ধী স্বামীর নারীরাই পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং জাফনার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে চোরাচালানই ছিল তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। কিন্তু এই সামাজিক সমস্যাটি ছিল একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে, কীভাবে কোনো বিষয়ের গতিপ্রকৃতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা নতুন সমাধানের পথ দেখাতে পারে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, সমাজের উপর যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হলেও, তা ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের এক অনন্য সুযোগও সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে, যুদ্ধজনিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সমাজের অনেক ইতিবাচক দিক ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা রেখেছিল। যা কিছু ধ্বংস করা হচ্ছিল, তার বেশিরভাগই আর কখনো তার আসল রূপে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। এই জটিল ও গুরুতর প্রেক্ষাপটে, আমার মতে, তামিল সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাস চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার আগে তার যতটা সম্ভব ধারণ ও লিপিবদ্ধ করার জন্য সামাজিক গবেষণার ব্যাপক সুযোগ ও তাগিদ ছিল। সামাজিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রচুর সুযোগ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আমি এটা দেখে অবাক হয়েছিলাম যে, একই বাড়িতে বা একই প্রাঙ্গণে তিন-চার প্রজন্মের মহিলারা বসবাস করছেন। এর অর্থ হলো, পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক মহিলাটি একশ বছরেরও বেশি সময়ের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন, যদি তিনি তাঁর নিজের মায়ের জীবন স্মরণ করতে পারতেন। বিভিন্ন বর্ণের নারীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস, গ্রামের ইতিহাস, পরিবর্তনশীল সামাজিক রীতিনীতি, গ্রাম্য ধাত্রীদের ভূমিকা, গহনা ও পোশাকের ইতিহাস ইত্যাদি সামাজিক ইতিহাসের এই জীবন্ত বিশ্বকোষগুলো থেকে সরাসরি লিপিবদ্ধ করা যেত।

জাফনায় ফিরে আসার পর থেকে তামিল নারীদের নানা সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার প্রতি আমার চিন্তাভাবনা ও আগ্রহের প্রেক্ষাপটে, আমি যৌতুক সমস্যা অনুসন্ধানের পর ১৯৯৪-৯৫ সালে গার্হস্থ্য সহিংসতা নিয়ে গবেষণা শুরু করি। এই সময়ে নারীদের মুখোমুখি হওয়া আপাতদৃষ্টিতে দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক সমস্যাগুলোর মাঝেও, নারীদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘটনা মাঝে মাঝে কথাবার্তায় উঠে আসত। যখন গার্হস্থ্য সহিংসতা নিয়ে গবেষণা করার আমার প্রস্তাবের জবাবে একজন নারী কর্মী বললেন, ‘নারীরা পুরুষদের মারধর করলে কী হবে?’, আমি বুঝেছিলাম যে বিষয়টি বেশ জটিল এবং সাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ের। যদিও আমার গবেষণার সময় আমি জানতে পেরেছিলাম যে এক বা দুজন নারী তাদের স্বামীদের সাথে সরাসরি মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নারী গার্হস্থ্য সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার মতো সময় বা সুযোগ আমার কখনোই ছিল না এবং এর পরিবর্তে আমি নারীদের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতার পর্যায়েই থেকে গিয়েছিলাম।

তামিল ইলম পুলিশ বাহিনী নারীদের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং থানায় নারীদের করা যেকোনো অভিযোগ সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হতো ও তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হতো। ফলে, কোনো ধরনের কাউন্সেলিং পরিষেবা, বৈবাহিক পরামর্শ, নির্যাতিত নারীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, সমাজসেবা ইত্যাদির অভাবে নারীরা তাদের স্বামীদের দ্বারা সংঘটিত গার্হস্থ্য সহিংসতার অভিযোগ দায়ের করতে এগিয়ে আসেন। এটি পুলিশ বাহিনীতে নারীদের আস্থারই একটি ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু স্বামীদের বিরুদ্ধে নারীদের করা বেশিরভাগ অভিযোগই ছিল সহিংসতা বন্ধ করতে এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্যের আকুতি। প্রকৃতপক্ষে খুব কম সংখ্যক মহিলাই তাদের স্বামীদের থেকে আলাদা হতে চাইছিলেন অথবা তাদের বিচার দেখতে চেয়েছিলেন। যেহেতু আমি পারিবারিক সহিংসতার বিষয়টিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এমন কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে দেখতাম না যেখানে কারো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, বরং এটিকে আরও গুরুতর বলে মনে করতাম, তাই আমি এই ক্ষেত্রটিকে উন্মুক্ত করার এবং নারীদের প্রতি এই অবিচারকে অন্তত কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

পুলিশ বাহিনীর প্রধান জনাব নেদাসান আমার গবেষণা পরিকল্পনায় সহযোগিতা করেছেন এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার অভিযোগকারী নারীদের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর আমাকে তাঁর কিছু নথিপত্র দেখার সুযোগ দিয়েছেন। সম্ভাব্য সাক্ষাৎকারগ্রহীতা কী মাত্রার সহিংসতার শিকার হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে আমি অভিযোগের নথিগুলো খতিয়ে দেখলাম এবং এই নারীদের মধ্যে যত বেশি সম্ভবের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। সমাজে এই বিষয়টিকে ঘিরে যে গোপনীয়তা ও লজ্জাবোধ রয়েছে, তা সত্ত্বেও আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য মহিলাদের সাইকেলে করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা এবং আমার সাথে তাঁদের অন্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবনের গল্প ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তুতি দেখে আমি আনন্দিতভাবে অবাক হয়েছিলাম। যে কয়েকজন তরুণী তাদের বিবাহিত জীবনে সহিংসতার প্রভাব পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি এবং যারা আত্মপক্ষ সমর্থন ও আত্মপক্ষ সমর্থন উভয়ই করছিলেন, তাদের বাদ দিলে বাকি মহিলারা নিজেদের গল্প বলতে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পুরো বিবাহিত জীবনটাই ছিল প্রতিদিনের মারধর। এই মহিলাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আমার সাফল্যের পেছনে দুটি কারণ রয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রথমত, আমি একজন বিবাহিত মহিলা ছিলাম। আমার সন্দেহ হয় যে খুব অন্তরঙ্গ কোনো বিষয় কোনো অবিবাহিত তামিল সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে, বা বলা যায়, কোনো অবিবাহিত মহিলাকেই বলা হতো। মনে করা হয় যে অবিবাহিত মহিলারা ‘বিবাহিত জীবনের রহস্য’ জানেন না এবং তাই তারা বিবাহিত মানুষদের অন্তরঙ্গ জীবনের গভীরতা ও জটিলতা বুঝতে অক্ষম। দ্বিতীয়ত, আমি মহিলাদের সহযোগিতাকে এই সমস্যার বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে কোনো ব্যক্তির সাথে গোপনীয়ভাবে ও খোলামেলাভাবে কথা বলার আকাঙ্ক্ষার একটি ইঙ্গিত হিসেবে দেখেছি। এই নারীদের ওপর যে ধরনের ও মাত্রার সহিংসতা চালানো হয়েছিল, তা ছাড়াও যে বিষয়টি আমাকে সত্যিই বিস্মিত করেছিল তা হলো, বিবাহিত জীবনের বেশিরভাগ সময় ধরে যে পুরুষরা তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল, বিশেষ করে বয়স্ক নারীদের মধ্যে, তাদের প্রতি সহানুভূতির গভীরতা। তাদের সহিংস স্বামীদের প্রতি সহানুভূতি বজায় রাখাটা নিজেই একটি বিষয়, কিন্তু এটি তাদের বিবাহিত সঙ্গীর প্রতি সহনশীলতা ও ভালোবাসার মনোভাবকেও প্রতিফলিত করে, যার শিকড় তামিল সমাজের সাংস্কৃতিক রীতিনীতিতে প্রোথিত। এই সাক্ষাৎকারগুলোর বিষয়বস্তু থেকে বহু সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো তামিল নারীদের জীবনে বৈবাহিক ধর্ষণের বাস্তবতা।

আমি গার্হস্থ্য সহিংসতা নিয়ে আমার গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু নারীদের নমুনাটি সীমিত পরিসরের ছিল। গবেষণাটিকে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য, আমার এমন নারীদের সাথে কথা বলা অপরিহার্য ছিল, যারা তাদের ঘটনার কথা জানাননি, বরং সহিংসতা চেপে রেখে বাড়িতে নীরবে কষ্ট সহ্য করেছেন। আর এই পর্যায়ে এসেই আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে নারীদের সেই প্রত্যাশিত অনীহার সম্মুখীন হলাম। যদিও বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার কথা জেনেছিলাম, তবুও নীরবতার দেয়াল ভেঙে তাদের ঘরের চার দেয়ালের আড়াল থেকে এই সামাজিক সমস্যাটিকে সামনে নিয়ে আসা আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। পারিবারিক সহিংসতায় জাতি ও শ্রেণিগত বিষয়টি সামনে আসে। যেসব নারী পারিবারিক সহিংসতার কথা জানানোর এবং তা প্রকাশ্যে আনার সাহস দেখিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই ছিলেন সমাজের নিপীড়িত অংশের নারী। সাধারণত, স্বামীর মদ্যপানের কারণে পারিবারিক সহিংসতা ঘটে থাকে। মধ্য ও উচ্চ বর্ণের নারীদের মধ্যে আরও জটিল সমস্যাগুলো তাদের বাড়ির চার দেয়ালের আড়ালেই সীমাবদ্ধ থাকত।

কিন্তু সমাজ গবেষণা আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয় হলেও, সার্বিক সংগ্রামের জন্য ভাষ্যের আরও কিছু দিকের প্রয়োজন ছিল। প্রবাসী তামিল সম্প্রদায়ের একাংশ প্রায়শই জাফনায় অবস্থিত এলটিটিই-এর আন্তর্জাতিক শাখার কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরে অভিযোগ করত যে, বিশ্ব মঞ্চে তাদের মতামত তুলে ধরার জন্য ইংরেজিতে এলটিটিই-এর কোনো প্রামাণ্য প্রকাশনা নেই। সমালোচনার সত্যতা স্বীকার করে এবং তার জবাবে বালা ও আমি ‘ইনসাইড রিপোর্ট’ নামে একটি ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করি, যা এলটিটিই-এর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল। এতে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক প্রবন্ধ, সামরিক পরিস্থিতি ইত্যাদি থাকতো। এই মাসিক প্রকাশনাটি আমাদের অনেকটা সময় কেড়ে নিত, কারণ সেই সময়ে জাফনায় কোনো দক্ষ ইংরেজি সাংবাদিক না থাকায়, বালা ও আমি এবং জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া দু-একটি প্রবন্ধ নিয়ে আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির বিষয়বস্তু লিখতাম। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, যেখানে সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ সীমিত, সেখানে একটি গবেষণাপত্র তৈরি করা এক বিশাল কঠিন কাজ। আমরা শুধু সংবাদপত্রটি লেখা, টাইপ করা, সম্পাদনা, প্রুফরিডিং এবং বিন্যাসই করতাম না, বরং মুদ্রণ প্রক্রিয়ার সময় হাতে তৈরি টাইপসেট প্লেট থেকে যাতে কোনো অক্ষর ঝরে না পড়ে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসে সময় কাটানোও প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সংবাদপত্রটির কাজও, আমার সমাজ গবেষণার মতোই, থেমে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জীবনযাপন সম্পর্কে আমরা অবশেষে একটি বিষয় শিখেছিলাম, আর তা হলো কোনো বড় প্রকল্প হাতে নেওয়ার নিষ্ফলতা। যুদ্ধ এবং স্থানচ্যুতি অনিবার্যভাবে যেকোনো নতুন প্রকল্প ও উদ্যোগকে থামিয়ে দিয়েছে বা ধ্বংস করে দিয়েছে।

জাফনায় যুদ্ধের সূত্রপাত

চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার সরকার এবং লিবারেশন টাইগার্সের মধ্যে ১৯৯৪/৯৫ সালে শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ার পর তামিল জাতিকে যে উচ্ছ্বাস গ্রাস করেছিল, শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর ১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল পুনরায় সংঘাত শুরু হলে তা ম্লান হয়ে যায়। বালার সাম্প্রতিক কাজ, দ্বৈততার রাজনীতি 8 আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পেছনের অন্তর্নিহিত কারণগুলির একটি বিশদ সমালোচনামূলক পরীক্ষা প্রদান করে।

শ্রীলঙ্কার সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং কুমারাতুঙ্গার সরকারের মেরুদণ্ড গঠনকারী সিংহলী বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো শান্তির এবং এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানের বিরোধী ছিল, যা তামিল জনগণকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসনের সুযোগ দিতে পারত। এর পরিবর্তে তারা সামরিক সমাধান বেছে নিল। যদিও চন্দ্রিকা শান্তির ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ‘শান্তির জন্য যুদ্ধ’ কৌশলের আড়ালে কট্টরপন্থী সামরিকবাদীদের পক্ষে ঝুঁকে পড়েন। যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী লক্ষ্মণ কাদিরগামার স্থায়ী শান্তির জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বের সরকারগুলোকে বোঝালেন এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য বিপুল আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করলেন, ঠিক তখনই শ্রীলঙ্কা সরকার একটি ব্যাপক অস্ত্র সংগ্রহ কর্মসূচি চালু করে। সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে খরচ নির্বিশেষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বালা ও আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম। যদিও আমাদের কিছু সামরিক কর্মকর্তা আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো রক্ষায় এলটিটিই-এর সামরিক শক্তি নিয়ে অতি-আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিল, আমাদের অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল যে, সরকার জাফনা উপদ্বীপে একটি বড় ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং এলটিটিই-এর যুদ্ধ ইউনিটগুলোর পক্ষে তা প্রতিহত করা কঠিন হতে পারে। পালালি সামরিক কমপ্লেক্সে সরকারি সৈন্যদের অভূতপূর্ব ও ব্যাপক সমাবেশের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের এই অনুমানটি করা হয়েছিল। আমরা আরও জানতে পারলাম যে, সরকার নতুন যুদ্ধবিমান, ট্যাংক, কামান এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করেছিল, যেগুলো দক্ষিণ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালালি ঘাঁটিতে পাঠানো হচ্ছিল।

জাফনা উপদ্বীপে এলটিটিই-শাসিত একটি কার্যত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রের জন্য একটি অপমান ও চ্যালেঞ্জ ছিল, যে রাষ্ট্রটি সমগ্র দ্বীপ এবং এর জনগণের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করত। যদিও এলটিটিই রাষ্ট্র কাঠামোর কিছু অংশের কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিয়েছিল, তারা জনকল্যাণের লক্ষ্যে অদক্ষতা ও দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখত এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান করত। এলটিটিই-এর শাসনকে স্বৈরাচারী ও অবৈধ বলে সরকারের নিন্দা সত্ত্বেও তামিল জনগণের টাইগারদের প্রতি ব্যাপক সমর্থন কলম্বোকে ক্ষুব্ধ করেছিল। সিংহলি নেতৃত্বের উদ্বেগের সাথে যুক্ত হয়েছিল এলটিটিই-এর আত্মনিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র গঠনের ঘোষিত নীতি। সিংহলিরা আশঙ্কা করেছিল যে, এলটিটিই-এর সামরিক সম্প্রসারণ, তামিল মাতৃভূমির ওপর তাদের ভূখণ্ডগত বিজয় এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা শেষ পর্যন্ত একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রের জন্য তামিলদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং জাফনার সামরিক বিজয় কুমারাতুঙ্গা সরকারের একটি প্রধান প্রকল্পে পরিণত হয়েছিল। সরকারের দৃষ্টিতে, এটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে উত্তরে তামিল শক্তির অবসান ঘটবে এবং এলটিটিই-এর সামরিক আধিপত্যের পতন হবে। জাফনা দখলের ফলে তামিল রাজ্যের বিজেতা এবং সিংহলী-বৌদ্ধ আধিপত্যের রক্ষক হিসেবে চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হতো। শান্তির দূত হিসেবে ভান করা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি কুমারাতুঙ্গা সামরিকবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন এই প্রত্যাশায় যে, যুদ্ধ এবং তামিল মাতৃভূমি বিজয়ের মাধ্যমে তামিল স্বাধীনতা আন্দোলনের চিরতরে অবসান ঘটবে এবং একই সাথে তা তাকে জাতীয়তাবাদী ও সিংহলী-বৌদ্ধ কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দেবে। তাই, তিনি জাফনা সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য তাঁর চাচা জেনারেল এ. রতওয়াট্টেকে নিযুক্ত করেন। কট্টরপন্থী ও নির্মম জেনারেল জনক পেরেরা, যিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে তাঁর কমান্ডের সময় তামিলদের এবং ৮০-র দশকে জেভিপি অভ্যুত্থানের সময় সিংহলিদের গণহত্যার জন্য কুখ্যাত ছিলেন, তাঁকে জাফনা উপদ্বীপ আক্রমণের জন্য ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

যদিও আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর জাফনার জনগণ উপদ্বীপে সামরিক অভিযানের আশঙ্কা করেছিল, শ্রীলঙ্কা সরকার যে ধরনের সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তার মাত্রা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আকাশ ও সমুদ্রপথে হাজার হাজার যুদ্ধ সৈন্য এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র পাল্লালি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করানো হচ্ছিল। আমরা পরে জানতে পারলাম যে, এই নির্ণায়ক যুদ্ধের জন্য দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্য জড়ো করা হয়েছিল। কিন্তু বিমান ও কামানের গোলাবর্ষণ ছাড়া জাফনায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। ব্যাপক সামরিক সমাবেশ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকায় জাফনার জনগণ এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করত যে, সিংহলী সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে এলটিটিই যোদ্ধারা সফলভাবে জাফনাকে রক্ষা করবে। সত্যি বলতে, বালা আর আমি আসন্ন আক্রমণটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে উপদ্বীপে আক্রমণ হলে জাফনায় ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংস হবে। কিন্তু আরও উদ্বেগের বিষয় ছিল, এই ধরনের আক্রমণের ফলে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মানুষ হতাহত হবে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাটিতে একটি সর্বাত্মক প্রচলিত যুদ্ধের সম্ভাবনা ভীতিকর ছিল। তামিল জনগণের সাংস্কৃতিক পুঁজি পুনরায় সিংহলি দখল ও আধিপত্যের অধীনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে আমি গভীরভাবে ব্যথিত হলাম।

১৯৯৫ সালের ৯ই জুলাই, জাফনা আক্রমণের প্রথম পর্যায় হিসেবে, শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী ‘অপারেশন লিপ ফরোয়ার্ড’ নামক একটি ব্যাপক সামরিক হামলা শুরু করে। কামান ও বিমান হামলার সমর্থনে হাজার হাজার সুসজ্জিত যোদ্ধা জাফনা শহরের দিকে দ্বিমুখী আক্রমণ চালায়। সৈন্যদের একটি দল পাল্লালি ও তেলিপাল্লাই থেকে আলাভেড্ডি ও সন্দিলিপায়ের দিকে অগ্রসর হয়, অপরদিকে অন্য দলটি মাথাগাল থেকে পোন্নালয়ের উপকূলীয় অঞ্চল ধরে ভাদুকোদ্দাইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। এলটিটিই-এর সীমিত প্রতিরোধের মুখে শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা চার দিনের মধ্যে ভাদুকোদ্দাই ও সান্দিলিপায়ের উপকণ্ঠে পৌঁছেছিল। কলম্বোর গণমাধ্যম উল্লাসে ফেটে পড়েছিল এবং সিংহলি সেনাবাহিনীর নাটকীয় সামরিক বিজয়ের খবরগুলো তুলে ধরছিল। কিন্তু জাফনা অভিযানের প্রথম পর্বের সামরিক সাফল্য জাফনার বেসামরিক জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই আমি স্বস্তি পেলাম যখন বালা আমাকে বলল যে মিঃ পিরাবাকরণ আক্রমণটি প্রতিহত করার জন্য একটি বড় ধরনের পাল্টা অভিযানের পরিকল্পনা করছেন। ‘অপারেশন টাইগার লিপ’ সাংকেতিক নামের এলটিটিই-এর পাল্টা আক্রমণটি ১৯৯৫ সালের ১৪ই জুলাই শুরু হয়েছিল। এলটিটিই কমান্ডো ইউনিটগুলো আলাভেড্ডি ও সান্ডিলিপায়ের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটায়। দুই দিন ধরে তীব্র লড়াই চলেছিল। লড়াই চলাকালে এলটিটিই-এর ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে একটি পাকারা যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয় এবং কাঙ্কেসানথুরাই বন্দরের কাছে একটি ব্ল্যাক সি টাইগার বিমানের হামলায় নৌবাহিনীর কমান্ড জাহাজ ‘এডিথেরা’ ডুবে যায়। এলটিটিই-এর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে সরকারি সৈন্যরা তাদের আক্রমণ পরিত্যাগ করে ব্যারাকে পিছু হটে গেল।

‘টাইগার লিপ’ অভিযানের সাফল্য এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর ওপর সংঘটিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি জাফনার জনগণের মধ্যে স্বস্তির অনুভূতি জাগিয়েছিল। কিন্তু তারা জানত না যে সেনাবাহিনীর ‘লিপ ফরোয়ার্ড’ অভিযানটি ছিল এলটিটিই-এর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা যাচাই করার জন্য একটি বিভ্রান্তিমূলক হামলা। প্রকৃত আক্রমণ শুরু হলে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী জাফনা শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে সম্ভাব্য পথটি নিতে পারে, সে বিষয়ে এলটিটিই-কে বিভ্রান্ত করার জন্যও এই অভিযানটি চালানো হয়েছিল।

‘টাইগার লিপ’ অভিযানের সামরিক বিজয়ের পর জাফনায় যে স্বস্তি ও স্বাভাবিকতা বিরাজ করছিল, তা স্বল্পস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসের শেষ নাগাদ শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী বিমান ও কামান হামলা জোরদার করতে শুরু করে। গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ জাফনা শহর ও তার উপকণ্ঠকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিল। হামলাগুলো ছিল নির্বিচার এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটানো এবং বেসামরিক জনগণকে আতঙ্কিত ও মনোবলহীন করা। দিন দিন কামানের গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা বাড়তে থাকল এবং অবশেষে তা রাত পর্যন্ত গড়াল। বেশ কয়েকবার কাছে আসা বোমারু বিমানের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত এবং আমরা অন্ধকারে দৌড়ে বাঙ্কারে যেতাম। রাতের বোমাবর্ষণের তীব্রতায় জাফনা শহর কেঁপে উঠল। যারা বাঙ্কারে আশ্রয় নিত কিংবা ঘুম থেকে জেগে উঠে নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন এলাকায় পালিয়ে যেত, তাদের জন্য প্রতিটি রাতই ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। কাছাকাছি কামানের গোলার বিস্ফোরণের কম্পনে আমাদের বাড়িটা খেঁকিয়ে কেঁপে উঠল। আমার এখনও মনে আছে সেই বিনিদ্র রাতগুলো আর কানে তালা লাগানো কোলাহল, যখন আমাদের এলাকার ওপর গোলার বুস্টারগুলো জ্বলে উঠত। অবশেষে রাতের গোলাবর্ষণ এতটাই ঘন ঘন হতে লাগল যে আমরা আশ্রয় নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং আমাদের বাড়ির ওপর গোলা পড়বে কি না, তা ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দিলাম। বিমান হামলাটিও নির্বিচার ছিল। যদিও শ্রীলঙ্কা বিমান বাহিনী এলটিটিই-র সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানোর দাবি করেছিল, বোমাগুলো সবসময় বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতেই পড়ত। সবচেয়ে কুখ্যাত ঘটনাটি ছিল জাফনা শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে নাভালিতে অবস্থিত সেন্ট পল গির্জার ওপর বিমান হামলা। ক্যাথলিক তীর্থস্থানে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে বোমা বিস্ফোরিত হয়। গত ৯ই জুলাইয়ের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শিশু ও বৃদ্ধসহ ১২০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। শ্রীলঙ্কা একটি এলটিটিই সামরিক ঘাঁটিতে সফলভাবে হামলা চালানোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। গণহত্যার পর শ্রীলঙ্কার অস্বীকৃতি আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে এবং দুর্দশাগ্রস্ত জাফনার জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির (আইসিআরসি) প্রতিনিধিদল যদি বেসামরিক হতাহতের ঘটনা নিশ্চিত করে এবং এই নির্বিচার বিমান হামলার জন্য সরাসরি শ্রীলঙ্কা বিমান বাহিনীকে দায়ী করে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি না করত, তাহলে এই ভয়াবহ ঘটনাটি সংবাদপত্রের সেন্সরশিপের আড়ালে চাপা পড়ে যেত। আইসিআরসি-র বিবৃতিতে নৃশংস যুদ্ধটির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই ঘটনায় চরমভাবে বিব্রত হয়ে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কাদিরগামার আইসিআরসি প্রতিনিধিকে তাঁর দপ্তরে তলব করেন এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য সতর্ক করে দেন। জাফনার জনগণকে আতঙ্কিত করা আরেকটি জঘন্য ঘটনা ছিল ২২শে সেপ্টেম্বর নগর কোভিল মহা বিদ্যাকলায়ম (উচ্চ বিদ্যালয়)-এর উপর বিমান হামলা, যাতে চব্বিশ জন ছাত্র নিহত এবং পঁয়ত্রিশ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল।



জাফনা আক্রমণ এবং প্রস্থান

যে সামরিক আক্রমণের আমরা গভীর আশঙ্কার সাথে আশঙ্কা করেছিলাম, তা ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর ‘অপারেশন থান্ডার’ নামক একটি আক্রমণ শুরুর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। যথার্থভাবেই নামকরণ করা এই অভিযানটি শুরু হয়েছিল ভালিগামামের ওপর, বিশেষ করে বাসাভিলান, পাথামেনি, আচুভেলি এবং পুত্তুর এলাকায় ব্যাপক কামান ও বিমান হামলার মাধ্যমে। ভারী কামানের গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলার মাধ্যমে এলটিটিই-এর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোকে দুর্বল করার পর, হাজার হাজার শ্রীলঙ্কান সৈন্য ভাসাভিলান ও পাথামেনি-তে এলটিটিই-এর অবস্থানগুলোতে আক্রমণ চালায়, যার ফলে ভয়াবহ লড়াই শুরু হয়। এই লড়াই কয়েকদিন ধরে চলে এবং এতে উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটে। পাল্লালি ঘাঁটিতে মোতায়েন করা ভারী কামান থেকে সমগ্র ভালিগামাম জুড়ে—বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে—দিনরাত অবিরাম গোলাবর্ষণ চলতে থাকে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ তাদের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। ‘অপারেশন থান্ডার’ প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলেছিল। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি উপেক্ষা করে এলটিটিই-এর বেশ কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে নেয় এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর আচুভেলি, আভারাঙ্কাল ও পুত্তুর অধিকার করে নেয়। এই শহরগুলো দখলের পর আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী জাফনা শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ হিসেবে ভালিগামামের পূর্ব দিকটি বেছে নিয়েছে। সেই অনুযায়ী, টাইগার যুদ্ধ ইউনিটগুলো নীরভেলি ও কোপায়ে জাফনা-পয়েন্ট পেড্রো প্রধান সড়কটি অবরুদ্ধ করে বিশাল প্রতিরক্ষা প্রতিবন্ধক তৈরি করে। আমরা এও জানতাম যে, যদি নীরভেলি ও কোপাইয়ের পতন ঘটে, তবে সিংহলি সৈন্যরা দ্রুত চেম্মানি বিস্তীর্ণ অঞ্চল পেরিয়ে ভালিগামাম ও থেনমারাচ্চি অঞ্চলকে সংযোগকারী নাভাতকুলি সেতুটি দখল করে নেবে। সেই পরিস্থিতিতে, জাফনা শহরের অধিবাসীসহ ভালিগামামের আনুমানিক পাঁচ লক্ষ মানুষ সেনাবাহিনীর হাতে আটকা পড়বে। প্রকৃতপক্ষে, কুমারাতুঙ্গা সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ঠিক এটাই ছিল। ‘অপারেশন থান্ডার’ প্রশমিত হতে থাকলে এবং সরকারি বাহিনী এলটিটিই-র কাছ থেকে দখল করা অঞ্চলগুলো সুসংহত করতে থাকলে, আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম ও দেখছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম, যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়টি চূড়ান্ত হবে। আমাদের ক্যাডারদের মনোবল ছিল তুঙ্গে এবং জাফনাকে রক্ষা করার ছিল তাদের অদম্য সংকল্প। কিন্তু আমরা এ বিষয়েও গভীরভাবে অবগত ছিলাম যে, সরকারি বাহিনীর পর্যাপ্ত জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং ব্যাপক হতাহতের ঘটনা সত্ত্বেও তারা তাদের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করেছিল।

১৯৯৫ সালের ১৭ই অক্টোবর সেই নির্ণায়ক দিনটি আসে, যেদিন ‘অপারেশন রিভিরেসা’ (সূর্যরশ্মি) শুরু হয়। এর কৌশলগত লক্ষ্য ছিল জাফনা শহর। নীরভেলি সেক্টরে তীব্র লড়াই শুরু হয়, যেখানে এলটিটিই যোদ্ধারা ঘাঁটি গেড়েছিল এবং ব্যাপকভাবে জড়ো হয়েছিল। টাইগাররা তাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুললেও, শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী জাফনা শহর ও তার উপশহরের বেসামরিক বসতিগুলোর ওপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ শুরু করে। পাইলটদের খেয়ালখুশিমতো সুপারসনিক ও পাকারা যুদ্ধবিমান বেসামরিক এলাকাগুলোতে আঘাত হানতে থাকে। কোক্কুভিলে আমাদের এলাকার চারপাশে তীব্র বিমান তৎপরতা এবং কামানের গোলা বিস্ফোরিত হওয়ার কারণে বালা ও আমি আমাদের বেশিরভাগ সময় বাড়ির সামনের দরজা থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে থাকা বাঙ্কার এবং বাড়ির মধ্যে ছোটাছুটি করে কাটাতাম। আমাদের বাড়িটি বিমান হামলার সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এই আশঙ্কায় আমাদের দেহরক্ষীরা বোমারু বিমানগুলোর গতিপথের ওপর নজর রাখত এবং যখনই কোনো বোমারু বিমান আমাদের বাড়ির কাছাকাছি নামতে শুরু করত, তখনই আমাদের সতর্ক করে দিত। বেশ কয়েকবার বিস্ফোরিত গোলার অভিঘাত তরঙ্গ এবং বোমাগুলো আমাদের বাঙ্কারের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে আমাদের চুল ও পোশাক ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণে পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল, ধুলো উড়ল, আলগা পর্দা ছিঁড়ে পড়ল এবং জানালাগুলো খড়খড় করে উঠল। আমি ছিটকে আমার ঘরের দেয়ালে গিয়ে পড়লাম। আঘাতের পুরো ধাক্কাটা আমার মাথায় লাগল এবং আমার মনে হচ্ছিল যেন মাথাটা শরীর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। কামানের গোলার বর্ষণের আশঙ্কায় আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম এবং বালা-কে নিচু হয়ে থাকতে চিৎকার করে বললাম। আমাদের দেহরক্ষীরা টর্চ হাতে দৌড়ে এসে অন্ধকারে আমাদেরকে বাঙ্কারের দিকে পথ দেখিয়ে দিল, যেখানে আমরা সবাই গোলাবর্ষণ শেষ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে অপেক্ষা করছিলাম। পরে আমরা জানতে পারলাম, বিস্ফোরণটি আমাদের এলাকাতেই হয়েছিল এবং এতে দশজনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল।

জাফনার সমগ্র জনগণ ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করত। ভ্যালিগামাম এক হত্যাক্ষেত্রে পরিণত হলো। ‘শান্তির জন্য যুদ্ধ’-এর আড়ালে শত শত মানুষকে হত্যা করা হচ্ছিল এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা হচ্ছিল। বিশ্বের গণমাধ্যম কিংবা আন্তর্জাতিক সরকারগুলো কেউই এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় নিয়ে কোনো গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেনি।

সেই বিপদসংকুল সময়ে, সেনাবাহিনী জাফনা শহরে পৌঁছানোর জন্য সম্ভাব্য কোন পথগুলো দিয়ে অগ্রসর হতে পারে, তা খুঁজে বের করতে বালা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মানচিত্র অধ্যয়ন করতেন। বিষয়টি তাকে খুব উদ্বিগ্ন করেছিল এবং সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো অনুধাবন করতে তিনি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন যে, শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা জনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং রাস্তাঘাট ও অলিগলিতে প্রবেশ করতে পারবে না, যেখানে এলটিটিই যোদ্ধারা শক্তভাবে ঘাঁটি গেড়েছিল। তার হিসাব সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল যে, শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা জাফনা-পয়েন্ট পেড্রো সড়ক এবং পুত্তুর থেকে চেম্মানি পর্যন্ত বিস্তৃত লবণাক্ত উপহ্রদের মধ্যবর্তী মাঠ ও জলাভূমির মধ্য দিয়ে উপ্পু আরু উপহ্রদের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এলটিটিই কমান্ডাররা জানতেন যে সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত এই পথটিই বেছে নিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এই ভূখণ্ডে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ ট্যাংকের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে এলটিটিই-এর প্রতিরক্ষা দুর্গগুলো দুর্বল ছিল।

২৯শে অক্টোবর ‘অপারেশন রিভিরেসা’-র অন্যতম রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী নীরভেলিতে এলটিটিই-র প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে এবং সাঁজোয়া যানবহরগুলো উপহ্রদের উপকূলীয় অঞ্চল ধরে কোপাই নর্থের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এলটিটিই কোপায়ের দিকে সৈন্যদের অগ্রযাত্রা রুখতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ ইউনিট মোতায়েন করেছিল এবং এলাকাটিতে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতিটা খুব বিপজ্জনক ছিল। যদি শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা কোপাই নর্থে এলটিটিই-র প্রতিরক্ষা চৌকিগুলো দখল করে নেয়, তবে তারা দ্রুত চেম্মানির দিকে অগ্রসর হয়ে নাভাতকুলি সেতুটি দখল করে ভালিগামামের জনগণকে আটকে ফেলতে পারবে। ভয় আর উত্তেজনায় বাতাস ভারী হয়ে ছিল। জনাব তামিল চেলভান আমাদের বাসভবনে এসে বালা এবং আমাকে—আমাদের দেহরক্ষীদের সহ—কোক্কুভিলের বাড়ি খালি করে চাভাকাচেরিতে চলে যেতে বললেন, যেখানে তিনি আমাদের সাময়িকভাবে থাকার জন্য একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, পরদিন সকালে জাফনার জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হবে এবং শত্রুবাহিনীর হাতে নাভাতকুলি সেতুর পতন হওয়ার আগেই তাদের ভালিগামাম ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হবে। আমরা যখন চাভাকাচ্চেরির গ্রাম মাদ্দুভিলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই আমাদের বাড়ির আশেপাশে অবিরাম গোলাবর্ষণ হতে লাগল, যা ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে সৈন্যরা জাফনা শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। চাভাকাচ্চেরি যাওয়ার পথে, শ্রীলঙ্কার অগ্রসরমান সেনাদলের হাত থেকে বাঁচতে কোপাই-কাইথাডি সড়ক ধরে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর ভিড়কে হেঁটে যেতে দেখে আমাদের মনটা ভেঙে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে – ৩০শে অক্টোবর – এলটিটিই-র রাজনৈতিক কর্মীরা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে জাফনা এবং ভালিগামামের অন্যান্য এলাকার জনগণকে জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়ে জানায় যে শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা শহরটির দিকে এগিয়ে আসছে। শ্রীলঙ্কার সৈন্যদের প্রতিরোধ করতে এবং জাফনাকে রক্ষা করতে এলটিটিই বাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এই ঘোষণা দিয়ে তারা শত্রুর নির্মম গোলাবর্ষণের বিপদ এড়াতে জনগণকে থেনমারাচ্চির নিরাপদ এলাকায় সরে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। এই সতর্কবার্তাটি উত্তেজিত ও আতঙ্কিত জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং জাফনা থেকে এক তড়িঘড়ি ও বিভ্রান্তিকর গণ-পলায়নের সূত্রপাত ঘটায়।

এই দেশত্যাগ ছিল এক অভূতপূর্ব ও বিরাট মানবিক বিপর্যয়। এলটিটিই ক্যাডারদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং আক্রমণকারী শত্রু বাহিনীর কাছ থেকে নিজেদের জীবনের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করে, ভালিগামামের সমগ্র জনগোষ্ঠী—পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ—তাদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাতে নিয়ে এবং নিজেদের শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় নেমে আসে। সকলেই জানত যে, নাভাতকুলি সেতু পার হয়ে কাইথাড্ডি, থেনমারাচ্চিতে যেতে পারলেই তারা নিরাপদ থাকবে। এই উপলব্ধির ফলেই শত্রুরা জাফনার জনগণকে সরিয়ে নেওয়ার পথ আটকে দেওয়ার আগেই সেতুটি পার হওয়ার জন্য এক বেপরোয়া দৌড় শুরু হয়। চাবাকাচ্চেরি অভিমুখী রাস্তাগুলো মরিয়া ও ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের ভিড়ে ঠাসা ছিল। মানুষের গাদাগাদি ও ভিড়ে জনস্রোতের চলাচল স্থবির হয়ে পড়ায়, একমাত্র পরিবহন মাধ্যম সাইকেলগুলো এক বোঝায় পরিণত হয়েছিল। জনাকীর্ণ মিছিলগুলো মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ছিল এবং কয়েকশ গজ এগোতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যেত। দুঃখের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। ক্রন্দনরত আকাশের অশ্রুবিন্দু অসংখ্য তৃষ্ণার্ত, পানিশূন্য মুখগুলোকে সামান্যই স্বস্তি দিয়েছিল। অনাহারের যন্ত্রণায় শিশুরা কাঁদছিল, আর তাদের বাবা-মা অসহায়ভাবে তা দেখছিল। বৃদ্ধরা রাস্তা ধরে টলতে টলতে এগোচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে দম নেওয়ার জন্য থামছিলেন। খাদ্য ও জল থেকে বঞ্চিত হয়ে এবং আবহাওয়ার সংস্পর্শে থাকায় অসুস্থ ব্যক্তিটি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। ঘটনাটির মানসিক ও শারীরিক তোলপাড়ের কারণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত এক গর্ভবতী নারী খোলা আকাশের নিচে, একাই রাস্তার পাশে শুয়ে পড়েন তাঁর সন্তান প্রসব করার জন্য। শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও, জনগণের মধ্যে এক দৃঢ় সংকল্প ও তাগিদ ছিল জাফনার দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে আসা এক অপ্রত্যাশিত ও বিপজ্জনক শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার।

শ্রীলঙ্কা সরকার ও তার সশস্ত্র বাহিনী ভালিগামাম থেকে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের স্থানান্তরের বিষয়টি কখনো কল্পনাও করেনি। যখন তারা এই গণপ্রস্থানের ব্যাপকতা ও বিশালতা এবং গমনকারী জনতার গতিপথ বুঝতে পারল, তখন তারা চরম হতাশা ও বিরক্তি নিয়ে উপলব্ধি করল যে, তারা একটি ভূতুড়ে শহর জয় করতে চলেছে। অগ্রসরমান সৈন্যরা এই অপসারণ ঠেকাতে কিছুই করতে পারল না। এক পর্যায়ে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলো মরিয়া হয়ে চেম্মানিতে পলায়নরত জনগণের ওপর হামলা চালায়, এতে দুইজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হন। এই কাপুরুষোচিত কাজটি সেতু পেরিয়ে পালিয়ে যাওয়া জনগণকে আটকাতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিন-চার দিনের মধ্যেই প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ ভালিগামাম ছেড়ে এলটিটিই-নিয়ন্ত্রিত থেনমারাচ্চিতে চলে যায়।

খোলা বাজার ও সুস্বাদু ফলের জন্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর চাভাকাচেরিকে এক বিশাল বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী গ্রাস করে ফেলে। শহরের প্রতিটি বাড়ি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অপরিচিতদের আশ্রয় ও নিরাপদ স্থান দিত। আমি এমন একটি বাড়ির কথা জানি যেখানে ষাট জন লোক থাকতো, এবং তারা জলের উৎস ও শৌচাগারের সুবিধাকে কোনোমতে ব্যবহার করত। চাভাকাচ্চেরি জুড়ে—স্কুল, কলেজ, মন্দির, গির্জা, নারকেল বাগান এবং আমবাগানে—মানুষজন নিজেদের ও পরিবারের থাকার জন্য একটু জায়গার খোঁজে হুড়োহুড়ি করছিল। সাইকেলে চড়ে স্থানীয় সবজি বাজারের দিকে যাওয়ার পথে বাতাসে ছেয়ে থাকা এক ধরনের তাগিদ আমাকে অভিভূত করে ফেলল। শহরটি মানুষ ও তাদের জিনিসপত্রে ঠাসা ছিল। কিছু লোক নিজেদের জিনিসপত্রে ঘেরা অবস্থায় শুধু দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। অন্যরা নিজেদের ঘর বলে দাবি করা গাছগুলোর নিচে নিস্তেজভাবে বসেছিল। ছোট ছোট আগুন জ্বলছিল এবং বাতাসে এক ভুতুড়ে ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছিল, যখন নারীরা তাদের ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের জন্য রান্না করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে চোখ কচলাতে লাগল এবং হতাশভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। বয়স্ক ও অসুস্থরা ঠান্ডা মাটিতে মাদুরের উপর শুয়ে অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আর পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁদের দেখভাল করছিলেন। এই ঐতিহাসিক মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এক গভীর শোক আমাকে গ্রাস করল। এই মানুষদের অধিকাংশই তাদের ফুলে-ফলে ভরা বাগান ও ফলগাছসহ সুন্দর বাড়িগুলো পরিত্যাগ করেছিল। প্রজন্মের পর প্রজন্মের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা সম্পত্তি পরিত্যাগ করে, তারা এখন রাতারাতি চরম দুর্দশা ও হতাশার সম্মুখীন হলো। জাফনার গর্বিত ও সম্ভ্রান্ত মানুষদেরকে দরিদ্র ও গৃহহীন অবস্থায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখাটা ছিল এক দুঃখজনক ও মর্মান্তিক দৃশ্য। একটি গোটা জনগোষ্ঠীকে তাদের পবিত্র শহর, ইলাম তামিলদের সাংস্কৃতিক রাজধানী, যা তারা অগণিত শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছিল, তা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

চাভাকাচেরি ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে জাফনা থেকে বাস্তুচ্যুত জনগণের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট এবং উপযুক্ত বাসস্থান, স্যানিটারি সুবিধা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে বাস্তুচ্যুতরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন। তাদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল আতঙ্ক সৃষ্টি ও হতাহতের ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের ওপর এলোমেলোভাবে চালানো কামানের গোলাবর্ষণ। এই গোলাবর্ষণ তামিল জনগণকে থেনমারাচ্চির আসন্ন আক্রমণের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। কুমারাতুঙ্গা সরকার বা আন্তর্জাতিক সরকার কেউই বাস্তুচ্যুতদের করুণ দুর্দশার প্রতি কোনো উদ্বেগ দেখায়নি। কলম্বোর গণমাধ্যম পরিকল্পিত নীরবতা পালন করছিল, যেন জাফনার জনগণের সাথে কিছুই ঘটেনি। গণমাধ্যম কেবল সেই ‘সাহসী সৈন্যদের’ ‘দর্শনীয়’ সামরিক অগ্রগতির গল্পগুলোই তুলে ধরেছিল, যাদের উদ্দেশ্য ছিল ‘সন্ত্রাসী’ এলটিটিই-এর হাত থেকে জাফনার জনগণকে ‘মুক্ত’ করা। জাফনাবাসীদের এই গণপ্রস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এমন একজনই ছিলেন। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বুত্রোস বুত্রোস ঘালি জাফনার বাস্তুচ্যুত জনগণকে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। যুদ্ধজনিত এই অমানবিক ট্র্যাজেডি আন্তর্জাতিক রূপ নেওয়ার আশঙ্কায় শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কাদিরগামার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং যেকোনো মানবিক বিপর্যয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। সিংহলী রাষ্ট্রের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঢাকার প্রয়াসে, ‘তামিল’ মন্ত্রী জাতিসংঘের মহাসচিবকে সতর্ক করে বলেছেন, তিনি যেন ‘অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত’ মানুষের ‘তুচ্ছ সমস্যাকে’ অতিরঞ্জিত না করেন, যা একটি ‘সার্বভৌম রাষ্ট্রের’ ‘অভ্যন্তরীণ বিষয়’। এর মাধ্যমে জনাব কাদিরগামার জাফনার বাস্তুচ্যুত তামিলদের দুর্দশার প্রতি প্রকৃত উদ্বেগ প্রকাশকারী একমাত্র কণ্ঠস্বরটিকে দমন করেন।

ভ্যানিতে প্রত্যাহার {.unnumbered}

উপদ্বীপটি দখল করতে উদ্যত একটি শক্তিশালী প্রচলিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালানোর পাশাপাশি থেনমারাচ্চিতে পাঁচ লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজটি এলটিটিই-এর সামর্থ্যের অনেক বাইরে ছিল। যদিও কয়েকটি কমান্ডো ইউনিট ভালিগামামে প্রবেশ করে দখলদার সেনাবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, এলটিটিই নেতৃত্ব তাদের বাহিনীর মূল অংশকে ভান্নিতে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। টাইগাররা জানত যে, সিংহলি সেনাবাহিনী শীঘ্রই সমগ্র উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিতে থেনমারাচ্চি ও ভাদামারাচ্চিতে প্রবেশ করবে এবং চাভাকাচ্চেরি থেকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করাটা এলটিটিই যোদ্ধা ও জনাকীর্ণ বেসামরিক জনগণ উভয়ের জন্যই আত্মঘাতী হবে। এই উপলব্ধি থেকে এলটিটিই পর্যায়ক্রমে তাদের যুদ্ধ ইউনিটগুলোকে ভান্নিতে সরিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছিল। থেনমারাচ্চিতে যুদ্ধ তীব্র হওয়ার আশঙ্কায় বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যার একটি অংশ ইতিমধ্যেই ভান্নিতে চলে এসেছিল। যদিও এলটিটিই বাস্তুচ্যুত মানুষদের ভান্নিতে স্থানান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত, কিন্তু বিশাল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের বাস্তব অসুবিধাগুলো উপলব্ধি করে তারা এই ধরনের প্রকল্পের পক্ষে সমর্থন বা উৎসাহ দেয়নি। উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে ভয়াবহ দুর্ভোগের শিকার হয়ে জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দ্বিধায় ছিল যে তারা ভান্নিতে এক অনিশ্চিত জীবন বেছে নেবে, নাকি দখলদার সেনাবাহিনীর অধীনে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবে। তারা যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু জাফনার জনসংখ্যার এক বিশাল অংশের জন্য, যারা প্রকাশ্যে এলটিটিই-কে সমর্থন ও সহানুভূতি জানাত, সামরিক নিপীড়ন এড়াতে সংগঠনটিকে অনুসরণ করে ভান্নিতে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বালা ও আমি এই শ্রেণীতে ছিলাম। ভান্নিতে চলে যাওয়া অথবা মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। আমরা জনাব পিরাবাকরণের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং সেগুলো এলো। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা উপকূলের দিকে রওনা হলাম। আমাদের নির্ভরযোগ্য বন্ধু সুসাই ওয়াকি-টকি ব্যবহার করে সি টাইগার দলের মহিলা কর্মীদের নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যারা আমাদের ভান্নিতে নিয়ে যাওয়ার নৌকাটি চালাবে। এটি দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে কিলালি লেগুনের অগভীর জলে প্রায় একশ গজ দূরে নোঙর করল। আমরা হাঁটু-সমান জলে হেঁটে বেরিয়ে এসে গাদাগাদি করে নৌকায় উঠলাম। কয়েক মিনিট পরেই আমরা জাফনাকে পেছনে ফেলে ভান্নিতে এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে লেগুনটি পার হয়ে রওনা দিলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল কিলিনোচ্চি শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিশ্বমাদু গ্রাম। কী হতে চলেছে, তা আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না, কিন্তু ভান্নিতে নামার এক ঘণ্টা পর সুসাই যখন আমাদের খানাখন্দে ভরা কাঁচা রাস্তা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাতের অন্ধকারেও এলাকাটির অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিশ্বমাদু যাওয়ার পথটির মাঝে মাঝে ছিল ছোট ছোট গ্রাম, বিস্তীর্ণ খোলা ধানক্ষেত এবং রাস্তার দুপাশে ছিল ঘন জঙ্গল।

বিশ্বমাদুতে আমাদের থাকাটা ছিল অস্থায়ী; ভান্নিতে আমাদের বাস্তুচ্যুত জীবনের সময় আমরা যে একাধিক বাসস্থানে থেকেছিলাম, এটি ছিল তার মধ্যে প্রথম। বিশ্বমাদু হলো জাফনার পরিশ্রমী কৃষকদের একটি কৃষিপ্রধান গ্রাম। এই লোকেরা একটি সরকারি উপনিবেশায়ন প্রকল্পের অধীনে জমিটি লাভ করেছিলেন এবং ঘন জঙ্গল এলাকাকে উর্বর ধানক্ষেত ও নারকেল বাগানে রূপান্তরিত করেছিলেন। বেশ কয়েকটি কৃষক পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল এবং বিশ্বমাদুতে আমাদের জীবন যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত ও স্বস্তিদায়ক ছিল। কিলিনোচ্চি বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যায় পরিপূর্ণ কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক শহরে পরিণত হয়েছিল। এলটিটিই কিলিনোচ্চিতে তাদের রাজনৈতিক সদর দপ্তর স্থাপন করেছিল এবং আমরা নিয়মিত শহরটিতে যেতাম। ১৯৯৬ সালের ১৮ই এপ্রিল, আমরা যখন বিশ্বমাদুতে থাকতাম, তখন ‘অপারেশন রিভেরেসা ২’-এর কথা শুনি, যে সময়ে শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা হঠাৎ করে থেনমারাচ্চিতে প্রবেশ করে এবং এলটিটিই-এর কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই এলাকাটি দখল করে নেয়। এই আকস্মিক সামরিক আক্রমণ থেনমারাচ্চির বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। হাজার হাজার আতঙ্কিত মানুষ লেগুন পার হয়ে ভান্নিতে যাওয়ার জন্য কিলালিতে পালিয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কিত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পরিবহনের জন্য খুব কম নৌকা উপলব্ধ ছিল। ভান্নিতে লোকজনের স্থানান্তর ঠেকানোর চেষ্টায় কিলালিতে পলায়নরত জনগোষ্ঠীর ওপর বিমান হামলা চালানোয় এই মর্মান্তিক পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। শ্রীলঙ্কার বোমারু বিমান ও হেলিকপ্টার গানশিপ বেসামরিক নাগরিকবাহী নৌকাগুলোতে হামলা চালিয়ে মৃত্যু ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আক্রমণকারী সৈন্যদের হাতে আটকা পড়ে এবং উপহ্রদের ওপারে ভান্নি নদীতে পালাতে বাধা পাওয়ায়, বাস্তুচ্যুত জনগণের জাফনায় তাদের পরিত্যক্ত বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সরকার-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম জাফনায় বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তনকে কুমারাতুঙ্গা সরকারের এক বিরাট বিজয় হিসেবে চিত্রিত করেছিল, যাদের সৈন্যরা জাফনার জনগণকে ‘সন্ত্রাসীদের’ কবল থেকে ‘মুক্ত’ করেছিল।

আমার মতে, ভালিগামামে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যাবর্তনকে কোনো পশ্চাদপসরণ হিসেবে নয়, বরং জনগণ ও সংগ্রামের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা উচিত ছিল। প্রথমত, জাফনায় বেশিরভাগ মানুষেরই নিজস্ব বাড়ি এবং পরিচিত সামাজিক পরিমণ্ডল ছিল, যা থেনমারাচ্চির খোলা আকাশের নিচে দুর্বিষহ জীবনের চেয়ে যে কারো বিচারেই শ্রেয় ছিল। আমার মতে, বাস্তুচ্যুত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষ হিসেবে চরম ও হতাশাজনক দুর্দশার সম্মুখীন হওয়ার পর, তাদের নিজ বাড়িতে ফেরাটা তাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের সুযোগ করে দেবে। আমার মতে, সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে জাফনার জনগণ তাদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করবে, যা এই সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য ছিল। এইভাবে উপদ্বীপে তামিল জনগণের বসবাস তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমির উপর দাবি বজায় রেখেছিল এবং দ্বিতীয়ত, এটি ত্রিনকোমালি জেলায় যেমনটি ঘটেছে, তেমনভাবে সিংহলি বসতি কর্তৃক তামিলদের খালি বাড়িঘর দখল এবং ভূমি জবরদখল প্রতিরোধ করেছিল। আর তৃতীয়ত, আমি অনুভব করেছিলাম যে এই সংগ্রামের জন্য জনগণের তাদের ঐতিহাসিক জন্মভূমির প্রতি আবেগিক অনুরাগ বজায় রাখা প্রয়োজন। ভূমিটি তাদের এবং সিংহলিরা অনুপ্রবেশকারী ও বিদেশী দখলদার—এই অনুভূতিটি লালন করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি কাউকে জাফনা ছাড়তেই হয়, তবে তা সিংহলী সেনাবাহিনীরই করা উচিত, জাফনার জনগণের নয়।

দুঃখজনকভাবে, অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত মানুষ ভালিগামামে তাদের পরিত্যক্ত বাড়ি ও গ্রামে ফিরে আসার পর, জেনারেল জনক পেরেরার নেতৃত্বে সিংহলী দখলদার সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে জাফনা উপদ্বীপকে একটি খোলা কারাগারে পরিণত করে। তথাকথিত ‘মুক্তিদাতারা’ শীঘ্রই নিপীড়ক হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করল। বেসামরিক নাগরিকদের গণহারে গ্রেপ্তার, আটক, নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলো প্রামাণ্য দলিল। এক হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন এবং জাফনার চেম্মানির মতো জায়গায় গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। সিংহলী সামরিক বাহিনীর দখলে থাকা জাফনার জনগণের ওপর নিপীড়নের ঘটনা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে নিয়মিত খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়।







কানাপাথিপিল্লাই পুপাথি, যিনি তামিল জনগণের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সাথে ‘পুপাথি আম্মা’ নামে পরিচিত, তিনি তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নারী। পুপতি আম্মা ১৯৩২ সালের ৩রা নভেম্বর বাট্টিকালোয়া জেলার কিরণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৯শে মার্চ, ছাপ্পান্ন বছর বয়সী দিদিমা পুপতি আম্মা এলটিটিই এবং আইপিকেএফ-এর মধ্যে অবিলম্বে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি এবং এলটিটিই ও ভারত সরকারের মধ্যে নিঃশর্ত আলোচনার দাবিতে মহামঙ্গম পিল্লাইয়ার মন্দিরে আমরণ অনশন শুরু করেন। পূপতি আম্মার জীবন ছিল ব্যক্তিগত দুঃখ ও সাহসিকতায় পূর্ণ। শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক অভিযান ও গ্রাম ধরপাকড়ের সময় তার দুই ছেলে নিহত হয় এবং আরেকজনকে আটক করে নির্যাতন করা হয়। তিনি শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের একজন সোচ্চার সমালোচক হয়ে ওঠেন এবং একজন রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজকর্মী ছিলেন। ভারত-এলটিটিই যুদ্ধের সময় আইপিকেএফ কর্তৃক সংঘটিত মৃত্যু ও তাণ্ডবে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেছিল, তখন পূপতি আম্মা সেই আদেশ অমান্য করে আইপিকেএফ-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন। যখন আইপিকেএফ অনশনরত নারী বিক্ষোভকারীদের হয়রানি করেছিল, তখন পূপতি আম্মা তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ত্রিশ দিন ধরে পুপতি আম্মা খাবার ও তরল গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করার পর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আমরণ অনশন ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে থিলেপানের সংগ্রামের সময়কালকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যে সংগ্রামের বিষয়ে আমি চতুর্থ অধ্যায়ে লিখেছি।



অ্যাডেল অ্যান। ‘লিবারেশন টাইগার্সের নারী যোদ্ধারা’ ১৯৯৩। থাসন প্রেস ১৯৯৩। প্রথম অধ্যায়: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠা ১।



ঐ একই। পৃষ্ঠা ৪।



কুমারস্বামী, রাধিকা। এলটিটিই নারী: এটাই কি মুক্তি? দ্য সানডে টাইমস, ৫ই জানুয়ারি ১৯৯৭।



লেমকিন, রাফায়েল। ‘Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation’ গ্রন্থের নবম অধ্যায় ‘গণহত্যা’। ওয়াশিংটন, ডি.সি. কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস, ১৯৪৪। পৃষ্ঠা ৭৯।



কুমারস্বামী, রাধিকা। ‘এলটিটিই নারী: এটাই মুক্তি’, দ্য সানডে টাইমস, ৫ই জানুয়ারি ১৯৯৭।



‘সুথুনথিরা পারভাইকাল’ মে-জুন 1991।



বালাসিংহাম, অ্যান্টন। দ্বৈততার রাজনীতি। জাফনা আলোচনা পুনঃপর্যালোচনা, প্রথম সংস্করণ ২০০০, ফেয়ারম্যাক্স পাবলিশিং লিমিটেড।





8 ভান্নিতে দুর্দশা

সামরিক পরিভাষায়, এলটিটিই-এর ভান্নিতে কৌশলগত পশ্চাদপসরণ ছিল জনাব পিরাবাকরণের একটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ। উত্তর শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রস্থলে ঘন, দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরা একটি বিশাল ঘাঁটি এলাকা সুরক্ষিত ও সুসংহত করার পর, জনাব পিরাবাকরণ এলটিটিই-এর সামরিক যন্ত্রকে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করার একটি ব্যাপক কর্মসূচি শুরু করেন। একজন বিচক্ষণ রণকৌশলী হিসেবে তিনি জানতেন যে, তাঁকে তাঁর জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা রক্ষা করতে হবে এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলো ভান্নি অঞ্চলেই লড়তে হবে। তিনি কলম্বো নেতৃত্বের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। সিংহলী সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য সামরিক আক্রমণের আশঙ্কা করে তিনি প্রচলিত ও জঙ্গলের গেরিলা উভয় প্রকার যুদ্ধ করতে সক্ষম একটি শক্তিশালী মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি এলটিটিই বাহিনীর জনশক্তি ও যুদ্ধ সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি বিশাল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু করেন। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে, তিনি ভান্নিতে অবস্থিত শ্রীলঙ্কার একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণাত্মক অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

আমরা জানতাম যে একটি আক্রমণাত্মক হামলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। আমরা এও জানতাম যে, জনাব পিরাবাকরণ তাঁর ঊর্ধ্বতন সামরিক কমান্ডারদের সঙ্গে অভিযানটির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে আমরা জানতে পারলাম সেটা কোন সামরিক ঘাঁটি ছিল। শ্রীলঙ্কার সামরিক অবস্থানগুলো পর্যবেক্ষণ করে বালা সঠিকভাবে অনুমান করেছিলেন যে, আক্রমণটি মুলাইতিভু ঘাঁটির বিরুদ্ধে হতে পারে। যদিও বালা মিঃ পিরাবাকরণের ঘনিষ্ঠ ছিল, সে সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া সবসময় এড়িয়ে চলত। একবার অভিযান শুরু হলে বা কোনো সামরিক ঘটনা বা আক্রমণ সংঘটিত হলে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের জন্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি তৈরির উদ্দেশ্যে অভিযানের বিস্তারিত তথ্য জানাতে জনাব পিরাবাকরণই সর্বপ্রথম তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে বালা যেতেন।

১৯৯৬ সালের ১৮ই জুলাই, এলটিটিই মুলাইতিভু সামরিক ঘাঁটির উপর ‘অবিরাম তরঙ্গ’ সাংকেতিক নামের একটি ব্যাপক সামরিক হামলা চালায়। এটি ছিল একটি বিশাল সামরিক কমপ্লেক্স, যা পুরনো মুলাইতিভু শহরকে অন্তর্ভুক্ত করে ২৯০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫০০ মিটার প্রশস্ত একটি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত এই ঘাঁটি চত্বরটি মুলাইতিভু জেলার কমান্ড কাঠামো এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। এলটিটিই-এর সুপ্রশিক্ষিত ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ইউনিটগুলো স্থল ও সমুদ্রপথে ঘাঁটি চত্বরে হামলা চালায় এবং কয়েক ঘণ্টার তীব্র লড়াইয়ের পর প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ভেদ করে। এরপরে, এলটিটিই যোদ্ধারা বেশ কয়েকটি ছোট ছোট শিবির, কামান ও মর্টার ঘাঁটি দখল করে নেয় এবং অবশেষে কেন্দ্রীয় কমান্ড ভবনগুলো দখল করে নেয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুরো ঘাঁটি চত্বরটি এলটিটিই-র দখলে চলে যায়। তড়িঘড়ি করে পাঠানো শ্রীলঙ্কার অতিরিক্ত সৈন্যদল মুলাইতিভুর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি সৈকত ঘাঁটি স্থাপন করলেও অবশেষে এলটিটিই যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং ব্যাপক হতাহতের শিকার হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। টাইগাররা মুলাইতিভু সৈকত বরাবর অতিরিক্ত সৈন্য অবতরণের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়েছে। ২৬শে জুলাই পর্যন্ত লড়াই চলেছিল, যেদিন শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী অবশেষে তাদের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া শেষ সাহায্যকারী বাহিনীকেও প্রত্যাহার করে নেয়। সিংহলী সেনাবাহিনীর অন্যতম ভয়াবহ সামরিক বিপর্যয়ে এক হাজার তিনশ শ্রীলঙ্কান সৈন্য নিহত হন। এলটিটিই লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছে, যার মধ্যে ১২২-মিমি কামান এবং হাজার হাজার শেলসহ ১২০-মিমি ভারী মর্টার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি এলটিটিই-এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সামরিক বিজয় ছিল। তিনশ বত্রিশ জন এলটিটিই যোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন।

যুদ্ধের শেষ দিনে (২৬শে জুলাই) যখন এলটিটিই যোদ্ধারা ঘাঁটি চত্বর পরিষ্কার করা এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরানোর কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা তাদের এলিফ্যান্ট পাস ঘাঁটি থেকে ‘সাথ জেয়া’ সাংকেতিক নামের একটি বিদ্যুৎগতি আক্রমণ চালিয়ে পারান্থান দখল করে নেয়। মুলাইতিভুতে অভূতপূর্ব হতাহতের ঘটনায় অপমানজনক সামরিক বিপর্যয়ে হতবাক ও বিধ্বস্ত সিংহলি জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এটি ছিল সেনাবাহিনীর একটি কৌশল। পরান্থান শহর দখল করার পর, শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা কিলিনোচ্চি শহর দখলের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ৪ঠা আগস্ট ‘অপারেশন সাথ জেয়া’-এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করে। এলটিটিই যোদ্ধাদের তীব্র প্রতিরোধ সিংহলি সৈন্যদের কৌশলগত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। শহরের কেবল একটি অংশই সেনাবাহিনীর দখলে এসেছিল। দিনের পর দিন লড়াই চলতে থাকল। মুলাইতিভুতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রতিশোধস্বরূপ শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী ভারী কামান ও বিমান হামলা চালিয়ে কিলিনোচ্চি শহর এবং এর আশপাশের এলাকা ধ্বংস করে দেয়।

কিলিনোচ্চি সেক্টরে এই ভয়াবহ সংঘর্ষের সময় আমরা কিলিনোচ্চি শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে রামানাথপুরম নামে একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী গ্রামে থাকছিলাম। আমাদের বাসস্থান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তরে, জঙ্গলের একটি অংশে, এলটিটিই-এর একটি প্রশিক্ষণ শিবির ছিল, যেটি নিয়মিত কামান ও বিমান হামলার শিকার হতো। এখন আমরা আবার একটি সংঘাতপূর্ণ এলাকার বিপদসংকুল অঞ্চলে ফিরে এসেছিলাম এবং আবারও যুদ্ধের কান ফাটানো শব্দ শুনতে পেলাম।

এমন অনেক রাত ছিল যখন কামানের গোলার আঘাতে আমাদের বাড়ি কেঁপে উঠত এবং আমরা বাঙ্কারে আশ্রয় না নিয়ে বোকামি করেছিলাম। কিন্তু বাঙ্কারে বসবাসকারী অসংখ্য বিষধর সাপ বা বিচ্ছুর কোনোটির কামড় খাওয়ার সম্ভাবনাটা, কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার মতোই বাস্তব ছিল। আমাদের দেহরক্ষীরা তালগাছের গুঁড়ি ও বালির বস্তা দিয়ে ঢাকা আমাদের গভীর, বালুকাময় বাঙ্কারটি নিয়মিত পরীক্ষা করত। একদিন, আমাদের হতাশ করে দিয়ে, তারা বাঙ্কারের ছাদের ভেতর থেকে একটি বড় গোখরা সাপের চামড়া ঝুলতে দেখল। তারা নিশ্চিত ছিল যে ছাদের ভেতরে গাছের গুঁড়িগুলোর মাঝের অন্ধকার ফাঁকে কোথাও একটি গোখরা সাপ বাসা বেঁধেছে এবং সম্ভবত বংশবিস্তারও করেছে। আমাদের কাছে, এক ক্রুদ্ধ গোখরা সাপের কামড়ে ধীর মৃত্যুর চিন্তার চেয়ে শান্ত ঘুমের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়াটা বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। আমরা পরের বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলাম এবং বাকিটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম।

আমাদের বাড়ির আশেপাশে গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ বাদ দিলে, রামানাথাপুরামে কাটানো সময়টাই ছিল ভান্নিতে আমাদের সবচেয়ে আনন্দময় সময়গুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশাল মারগোসা গাছ আর নারকেল বাগান আমাদের মনোরম বাড়িটিকে ঘিরে রেখেছিল। আমাদের আসার পর সামনের উঠোনের সব জাতের আম গাছেই প্রচুর ফলন হয়েছে। ভান্নির গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়ায় গাছগুলো ঘরটিকে শীতল ও বসবাসের জন্য আরামদায়ক করে রেখেছিল। আমাদের অল্প কয়েকজন প্রতিবেশী ছিলেন বিভিন্ন জাতের ঐতিহ্যবাহী ভান্নি মানুষ, যাঁরা কোনো না কোনোভাবে এই সংগ্রামকে সমর্থন করতেন। কিন্তু রামানাথপুরমে থাকার কিছু সুবিধা থাকলেও, একটি বড় অসুবিধাও ছিল। ভান্নি জঙ্গলের আগের শেষ গ্রাম হওয়ায় আমরা জনবহুল এলাকা এবং এলটিটিই-এর প্রধান কার্যালয় ও শিবিরগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। জ্বালানির ঘাটতি এবং আমাদের এখানে আসার দীর্ঘ পথের কারণে দর্শনার্থীর আনাগোনা ছিল খুবই কম। সুতরাং, যখন কিলিনোচ্চি দখলের আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠল, তখন আমাদেরকে অন্যান্য ক্যাডারদের কাছাকাছি একটি ভিন্ন এলাকায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। আমরা রামানাথপুরম থেকে মুলাইটিভুর ওড্ডুসুদান থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক শহর কাচ্চিলাইমাডুতে থাকতে চলে এসেছি, যেখানে শেষ তামিল রাজা পান্ডারা ভান্নিয়ানের স্মৃতিসৌধটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশরা তাকে ফাঁসি দিয়েছিল।


ভ্যানিতে বসবাস

উত্তর শ্রীলঙ্কার ভান্নি অঞ্চল একটি শুষ্ক এলাকা যেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। ভান্নি রাজ্যের প্রাচীন তামিল রাজারা এই অঞ্চলে শত শত সেচ জলাধার নির্মাণ করে একটি উন্নত জলভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ভান্নির কৃষকেরা আমাকে বলেছিলেন, সেই প্রাচীনকালে খাদ্য উৎপাদন প্রচুর হতো এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য জাফনা ও সিংহলি অধ্যুষিত দক্ষিণে পাঠানো হতো। বিদেশী ঔপনিবেশিকতা জলভিত্তিক কৃষি পদ্ধতির অবসান ঘটিয়েছিল, যা উৎপাদন ও বণ্টনের একটি গোষ্ঠীগত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করত। দ্বীপটির স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় আসা সিংহলী রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে ভান্নি অঞ্চলকে যেকোনো অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বিচ্ছিন্ন ও একঘরে করে রেখেছে। এর ফলস্বরূপ, ভান্নি ক্রমশ অনুন্নত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজাদের দ্বারা নির্মিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা জলাধার ও খালের নেটওয়ার্কটি ব্যবহারের অভাবে ভেঙে পড়ে ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে বন্যার পানিতে বাঁধ ভেসে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি পুকুর বিলীন হয়ে গেছে। সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ভান্নির কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা মধ্যম স্তরের ভূমি মালিকদের জন্য ভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

ভান্নির অনেক কৃষক পারিবারিক অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যেই জীবনযাপন করেন। তাদের নারকেল গাছ, কলা গাছ, মুরগি, ছাগল, গরু, আম গাছ, নিজেদের ধান চাষ থেকে পাওয়া চাল এবং বাগান থেকে পাওয়া শাকসবজি আছে। এই পারিবারিক সুবিধাগুলো তাদের বেঁচে থাকার আরও ভালো সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ট্রাক্টর ও জল পাম্পের জ্বালানির অভাব এবং সারের উপর নিষেধাজ্ঞা শুধু তাদের অস্তিত্বকেই নয়, ভান্নির অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ফেলেছিল। ধান রোপণের প্রস্তুতি হিসেবে, জমি চাষের জন্য ট্রাক্টরের জ্বালানির ওপর নিষেধাজ্ঞা কাটাতে অনেক কৃষক আবার বলদ দিয়ে জমি চাষ করার পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরে গেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, ট্রাক্টরের অভাবে যেমন কৃষকদের শ্রমের বোঝা বাড়ছিল, তেমনি সারের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে ফসলের ফলনও কম হতো। তাছাড়া, জাফনা বা কলম্বো কোথাওই ধান বিক্রি করা যেত না এবং প্রায়শই গুদামে নষ্ট হয়ে যেত। সংরক্ষণ সমস্যা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয় এবং দুর্বল বাজার পরিস্থিতি কৃষকদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ফসল উৎপাদনে নিরুৎসাহিত করেছে, যা খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে তুলতে এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক কৃষকই, উদাহরণস্বরূপ, তামাক উৎপাদনে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দ্বীপের দক্ষিণে তামাক ফসল রপ্তানি করা সম্ভব না হওয়ায় তা গুদামেই পচে যাচ্ছিল, যার ফলে কৃষকরা তাদের খরচ তুলতে পারছিলেন না এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও ঋণ পরিশোধের জন্য নগদ অর্থের সংকট তৈরি হয়েছিল। তাদের কঠিন অর্থনৈতিক অস্তিত্বের পাশাপাশি, ভান্নিতে রূপ নেওয়া যুদ্ধটি অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির মতো আগে কখনও অজানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কিলিনোচ্চি আক্রমণের পর ভান্নির কেন্দ্রস্থল দিয়ে যাওয়া এ৯ মহাসড়কটি দখল করার জন্য সিংহলী সেনাবাহিনীর দীর্ঘ ‘অপারেশন জয়াসুকুরু’ আরও হাজার হাজার মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত করে। কৃষকদের নিজেদের ঘরবাড়ি, জমি, গবাদি পশু ও কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করে বিদ্যালয়, মন্দির ও শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে যখন আমরা ভান্নিতে বাস করতাম, তখন আমরা তিন ধরনের জনগোষ্ঠীর সম্মুখীন হয়েছিলাম: স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী, জাফনা থেকে বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ভান্নি জনগোষ্ঠী। (আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম যে, ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে ‘অবিরাম তরঙ্গ ৩’-এর সময় এলটিটিই কর্তৃক ভান্নির এলাকাগুলো মুক্ত হওয়ার পর ভান্নির প্রায় সমস্ত অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ তাদের জমিতে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন পুনরায় শুরু করেছিল)। জাফনার বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। মাত্র কয়েক ব্যাগ জামাকাপড় নিয়ে ভান্নিতে এসে তাদের থাকার কোনো জায়গা বা কাজ কিছুই ছিল না। আবাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গুরুতর সমস্যা ছিল। অন্য কথায়, তারা আবার একেবারে শূন্য থেকে জীবন শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল। এলটিটিই-এর বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ভূখণ্ড চিহ্নিত ও পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং ভান্নি জুড়ে উপনিবেশ স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল। অনেকে নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করে ও ব্যক্তিগত গর্ব থেকে নিজেদের পথ খুঁজে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছিল, ছোট ছোট কুঁড়েঘর বানিয়েছিল এবং পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আয়ের উৎস হতে পারে এমন কাজের সন্ধানে সংগ্রাম করেছিল। দরিদ্র এবং যাদের বিদেশে এমন কোনো আত্মীয় ছিল না যাদের কাছ থেকে তারা আর্থিক সাহায্য চাইতে পারত, তাদের বেঁচে থাকার জন্য এনজিও এবং এলটিটিই-এর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে শরণার্থী শিবিরের অসন্তোষজনক ও বঞ্চিত পরিবেশে থেকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এই নিঃস্ব, গৃহহীন ও হতাশায় নিমজ্জিত মানুষদের অনেকেই, আইসিআরসি-র দেওয়া একটি মোটা প্লাস্টিকের চাদর গাছের নিচে টাঙিয়ে নিয়েছিল। বহুবার এমন হয়েছে যে আমরা এই মানুষগুলোকে তাদের তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি; মুষলধারে বৃষ্টিতে চারপাশ ঘন কাদায় ভরে যাওয়ায় তারা ঠাণ্ডায় কাঁপছিল এবং ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালের ম্যালেরিয়া মহামারীর সময় ভান্নি জুড়ে একই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে আশ্রয়হীন ও ঔষধবিহীন অসুস্থ মানুষেরা প্রতিটি অলিগলিতে এবং রাস্তায় ম্যালেরিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে কাঁপছিল। আমরা যেদিকেই ফিরছিলাম, শীর্ণকায়, অপুষ্টিতে ভোগা মানুষগুলো রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। জ্বরের তীব্রতা বাড়ার আগের শীত থেকে উষ্ণতা পেতে তারা নিজেদের শরীরে একটি তোয়ালে বা পাতলা চাদর জড়িয়ে রেখেছিল। অসুস্থ সন্তানদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য মায়েরা বৃষ্টিতে বা প্রখর রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস স্টপে অপেক্ষা করতেন। বাসের জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে হাঁটা দ্রুততর হওয়ায়, বিভিন্ন গন্তব্যের দিকে মানুষের সারি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যাচ্ছিল।

যদিও অনেকে নিজ উদ্যোগে কাজের সন্ধান করেছিলেন, বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ সৃষ্ট আর্থিক দুর্দশা জাফনার জনগণকে চরম দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করে তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে বহু পরিবারকে খাদ্য বাবদ অর্থ ব্যয়ে সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে হয়েছিল। কিছু পরিবারে অনাহারের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলটিটিই-এর পুনর্বাসন সংস্থাগুলো এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ত্রাণ দিতে এগিয়ে আসে। ভান্নি জুড়ে বহু শিশুর ভুঁড়ি, শীর্ণ পা, বিবর্ণ কালো চুল এবং দুর্বল শারীরিক বৃদ্ধি দেখে অপুষ্টি স্পষ্ট ছিল। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড জ্বরের মতো সাধারণ রোগের চিকিৎসার ওষুধের এবং ভাইরাসজনিত জ্বরের জন্য প্যারাসিটামলের ঘাটতি জনগণের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে প্রাণঘাতী অসুস্থতার ঝুঁকিতে ফেলেছিল।

বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন সংগ্রাম হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবনকে চরম দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই জনগোষ্ঠীর একাংশ নতুন জীবনের সন্ধানে ভাউনিয়ায় যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এই লোকজনের বেশিরভাগকেই শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ও পুলিশ আটক করে ভাভুনিয়ার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ফেলে দিয়েছিল। চলাচলের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে এই তামিল শরণার্থীরা খোলা কারাগারে বসবাস করে চলেছেন। যাঁরা জাফনা বা দক্ষিণ ভারতে সেই বিপদসংকুল যাত্রা করার সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত সেখানকার শরণার্থী শিবিরেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এলটিটিই সমর্থিত স্থানীয় পুনর্বাসন সংস্থাগুলো সীমিত তহবিল ও সম্পদ নিয়ে বাস্তুচ্যুতদের চাহিদা মেটাতে সচেষ্ট ছিল। কুমারাতুঙ্গা সরকার নির্মম ছিল। খাদ্য ও ওষুধের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি সরকার ত্রাণ সহায়তাও কমিয়ে দেয়, ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে নামতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। সরকারি বিধিনিষেধের কারণে ভান্নিতে কর্মরত আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে পারেনি। যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছিল এবং জনগণ অভিযোগ করেছিল যে, এই মানবিক বিপর্যয়কে বিশ্বের নজরে আনার ক্ষেত্রে এনজিওগুলো তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সরকার বাস্তুচ্যুত মানুষদের এলটিটিই-এর সমর্থক ও সহানুভূতিশীল হিসেবে গণ্য করে তাদের ওপর পরিকল্পিত গণ-শাস্তি আরোপ করেছিল। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর চরম দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০০ সালের শুরুতে শুরু হওয়া নরওয়েজীয় শান্তি উদ্যোগ চলাকালে এলটিটিই আলোচনার একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বেসামরিক নাগরিকদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য, ঔষধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে। কুমারাতুঙ্গা সরকার ভান্নিতে স্বাভাবিক নাগরিক জীবন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামান্যই উদ্বেগ দেখিয়েছে।

আদিবাসী কৃষক ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী ছাড়াও মুলাইতিভু ও মান্নার উপকূলীয় অঞ্চলে একটি বৃহৎ মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বসবাস করে। এই জেলেদের একটি অংশ মূলত ত্রিনকোমালি থেকে আসা উদ্বাস্তু ছিলেন, যারা ভান্নির উপকূলীয় গ্রামগুলিতে স্থানীয়দের সাথে বসতি স্থাপন করেছিলেন। জ্বালানির উপর নিষেধাজ্ঞা ভান্নির মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে এবং তাদের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। গভীর সমুদ্রে ট্রলার মাছ ধরার জন্য জ্বালানি সরবরাহ না থাকায় এই শিল্পটি কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বেকার এবং বাজারে বিক্রি করার মতো কোনো ফসল না থাকায় জেলেদের আয়ের কোনো উৎস ছিল না এবং তারা উপকূলীয় জলে মাছ ধরে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করত। সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী শত শত তামিল জেলেকে হত্যা করেছে। উপকূলীয় এলাকাগুলোতে নিয়মিত বিমান হামলায় তাদের কুঁড়েঘর ও নৌকাগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাদের দুর্দশা ও কষ্ট আরও বেড়ে গিয়েছিল।



‘অপারেশন জয়সুকুরু’

১৯৯৭ সালের ১৩ই মে, শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর কুখ্যাত ‘অপারেশন জয়াসুকুরু’ (বিজয় নিশ্চিত) ভান্নিতে শুরু হয়েছিল। এটি ছিল শ্রীলঙ্কার সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত এযাবৎকালের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী সামরিক অভিযানগুলোর মধ্যে অন্যতম। চার মাসের জন্য পরিকল্পিত হলেও প্রায় দুই বছর ধরে চলা এই যুদ্ধটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দীর্ঘতম যুদ্ধ হিসেবেও পরিগণিত হয়েছিল। অবশেষে এটি শ্রীলঙ্কার সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর ও অপমানজনক সামরিক বিপর্যয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। ‘অপারেশন জয়সুকিরু’ ভান্নির কেন্দ্রস্থলে দুটি ফ্রন্ট খুলেছিল। একটি এ৯ ক্যান্ডি-জাফনা মহাসড়ক বরাবর নোচিমোদ্দাই-ওমানথাই এলাকায় এবং অন্যটি নেডুনকার্নি বরাবর কেন্ট-ডলার খামার এলাকায়। এই অভিযানের কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল ভান্নির কেন্দ্রস্থল দিয়ে ভাভুনিয়া থেকে কিলিনোচ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত আশি কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কটি দখল করা। পরিকল্পনাটি ছিল ভান্নিকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করা এবং শ্রীলঙ্কার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার মতে, ভান্নির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত এলটিটিই-এর সমস্ত প্রধান সামরিক ঘাঁটি, যার মধ্যে মিঃ পিরাবাকরণের ঘাঁটিও ছিল, সেগুলোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা। অভিযান এগিয়ে চলার সাথে সাথে, কামান, ট্যাঙ্ক এবং বিমান সহায়তায় হাজার হাজার শ্রীলঙ্কান সৈন্য দুটি কৌশলগত স্থানে বড় ধরনের আক্রমণ চালায়। এলটিটিই বাহিনী, যারা তখন একটি প্রচলিত সামরিক বাহিনীর রূপ ধারণ করেছিল, আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং তীব্র লড়াই শুরু হয়ে যায়। সেনাবাহিনী নেদুনকের্নির দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় কাচিলাইমাদুর আশেপাশে কামানের গোলা পড়তে থাকায় আমরা মুলাইতিভুর পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে আমাদের বাড়ি থেকে গোলাগুলির সময় ভারী গোলাবর্ষণের শব্দ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; ঠিক যেমন ছিল বিমানবাহিনীর বিমান হামলা, যা নির্বিচারে শরণার্থী শিবির ও বেসামরিক এলাকায় আঘাত হেনে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটাত। গোলাবর্ষণের শব্দের সাথে আমরা এতটাই পরিচিত ছিলাম যে, দূর থেকে হওয়া কোলাহলের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন ধরনের ভারী কামান, নানা আকারের মর্টার ও ট্যাংকের গোলাবর্ষণ এবং লড়াইয়ের স্থান আলাদা করে চিনতে পারতাম।

আমরা জানতাম যে ‘অপারেশন জয়াসুকুরু’ একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হতে চলেছে, কারণ জনাব পিরাবাকরণ তাঁর সংগৃহীত সমস্ত সামরিক শক্তি দিয়ে আক্রমণকারী সিংহলী সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কর্নেল করুণার নেতৃত্বে বাত্তিকালোয়া থেকে হাজার হাজার যুদ্ধ-অভিজ্ঞ যোদ্ধাকেও ভান্নির সংঘর্ষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দিন ও মাস ধরে চলা সেই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা, পুথুকুদ্দিরুপ্পুর মানুষের মতোই, যথাসম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলাম। বিমান হামলার সময় আমাদের বাড়িতে আসা অতিথিরা প্রায়ই আমাদের সাথে বাঙ্কারে আশ্রয় নিতেন। হামলার পর আমরা আবার ভেসে উঠলাম এবং নিজেদের আলাপচারিতা চালিয়ে গেলাম, আর বোমা হামলাটি কোথায় হয়েছিল ও এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেই খবরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পুথুকুদ্দিরুপ্পু একটি ছোট শহর হলেও মুলাইতিভুতে এর জনসংখ্যা সর্বাধিক। এর নামের আক্ষরিক অর্থ হলো ‘নতুন বসতি’। আর আমাদের সহ অনেকের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এমনই ছিল। বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম দ্বারা পরিবেষ্টিত এই শহরটিতে কৃষক, জেলে ও তাদের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতর জাতিগোষ্ঠী, ক্যাথলিক ও হিন্দু, স্থানীয় বাসিন্দা এবং বাস্তুচ্যুত মানুষসহ নানা ধরনের মানুষের মিশ্রণ রয়েছে। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর সামরিক অভিযানের সময়, জাতিগত দাঙ্গার ফলে অথবা জোরপূর্বক সিংহলি উপনিবেশায়নের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাত্তিকালোয়া, ত্রিনকোমালি, কোকিলাই এবং কোক্কুথোদুভাইয়ের মানুষ পূর্ব উপকূল ধরে উত্তরে চলে এসে পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে আশ্রয় নিয়েছিল। যখন আমরা এই গ্রামে বসতি স্থাপন করতে গেলাম, তখন সেখানে জাফনা থেকে বাস্তুচ্যুত তামিলদেরও একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দেখতে পেলাম। অসংখ্য নারকেল বাগানের মাঝে আমাদের একপাশের প্রতিবেশী ছিল নায়ারুর কাছের কোকিলাই থেকে আসা এক অত্যন্ত দরিদ্র বাস্তুচ্যুত যৌথ পরিবার। শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর অভিযান ও নৃশংসতা এই পরিবারটিকে নিরাপত্তার সন্ধানে নিজেদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য করেছিল এবং তারা পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে বসবাসের জন্য এক টুকরো জমি খুঁজে পায়। ছোটখাটো কাজ করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবারের পুরুষেরা তাদের নিঃস্ব পরিবারের জন্য নিজেদের ও সন্তানদের তিনটি ছোট খড়ের কুঁড়েঘর বানানোর মতো যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করত এবং সেখানেই তারা দিনযাপন করত। সেই মিষ্টি, রোগা ছোট ছোট বাচ্চারা প্রায়ই আমার জীবনে আনন্দ নিয়ে আসত, যখন বেড়ার ওপার থেকে তাদের হাসিখুশি গলায় ডাকত “মাসি, মাসি”। “কী হয়েছে,” আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করতাম। “আমরা কি আপনার মুরগিগুলো থেকে কিছু ডিম পেতে পারি? আমাদের একটি তা দেওয়া মুরগি আছে এবং আমরা ডিমগুলো ওর জন্য ফোটাতে চাই,” তারা এমন আকুলতার সাথে জিজ্ঞাসা করল যেন আমার ডিমগুলো পাওয়ার উপরই তাদের পুরো জীবনটা নির্ভর করছে। আমার বিভিন্ন জাতের মুরগিগুলো তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল এবং মুগ্ধ হয়ে নিজেরাও কিছু খেতে চেয়েছিল। আমি যখন তাদেরকে সব তাজা ডিমগুলো দিলাম, তারা খুব খুশি হয়েছিল। এক মাস পর তারা গর্বের সাথে জানালো কতগুলো মুরগির ছানা সফলভাবে ফুটেছে এবং আরও ডিম চাইলো। মুরগি পালন পরিবারের আয় বাড়াতো এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসেরও উন্নতি ঘটাতো।

আমাদের বাড়ির পেছনে এক অনুর্বর জমিতে জাফনা থেকে বাস্তুচ্যুত আরও একটি পরিবার বাস করত। এই লোকেরা একটি ছোট কুঁড়েঘর বানানোর জন্য তাদের পারিবারিক গয়না ও জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিল। বাবা-মা ও তাদের কিশোর বয়সী সন্তানরা নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে এবং একটি সুন্দর জীবন যাপন করতে সংগ্রাম করতেন। জাফনার এক সাধারণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মতোই তারা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেন এবং কেবল কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেই নিজেদের চরম দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করতেন। মা ও মেয়ে নীরবে রান্নার জন্য কাঠ জোগাড় করছিলেন এবং নিজেদের স্বল্প বাজেটে সাধারণ খাবার তৈরি করছিলেন। তামিলদের স্বভাবসুলভ উদারতায় এই মহিলা ও তাঁর মেয়ে আমাকে নিয়মিত মিষ্টি ভাত আর কলা বা ‘উপহার’ পাঠাতেন। পরিবারটি এলটিটিই-এর কট্টর সমর্থক ছিল। এক ছেলে ও এক মেয়ে এলটিটিই-তে যোগ দিয়েছিল এবং বিশের কোঠার গোড়ার দিকের আরেক মেয়ে ব্ল্যাক টাইগার ইউনিটের সদস্য হয়েছিল। মায়ের অনুনয়ে ছেলের সংকল্প গলে গেল এবং সে সংগঠন ছেড়ে পরিবারের কাছে ফিরে এল, কিন্তু দুই মেয়ে এলটিটিই-এর সদস্যই থেকে গেল। অবশেষে দারিদ্র্য এই পরিবারটিকে বিদেশে উন্নত জীবনের সন্ধানে যেতে বাধ্য করে এবং তারা তাদের আদরের সাদা পোমেরানিয়ান কুকুরটিকে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে ভারতে নতুন জীবন শুরু করতে চলে যায়।

আমাদের অন্য প্রতিবেশীরা পুথুকুদ্দিরুপ্পু পরিবারের অন্যতম প্রাচীন ও আদি সদস্যদের একজন ছিলেন। যদিও জনগোষ্ঠী বৈচিত্র্যময় ছিল, পুথুকুদ্দিরুপ্পু সামাজিক কাঠামোতে দুই বা তিনটি পরিবারেরই প্রাধান্য ছিল। ভেল্লালা বর্ণের এই বর্ধিত পরিবারগুলো মূলত ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। ধর্মপ্রাণ হিন্দু হওয়ায় তারা তামিলদের অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহের নিয়ম অনুসারে আন্তঃবিবাহ করত। প্রাচীন তামিলদের রীতিনীতি ও বিশ্বাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এই জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন মন্দির ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও, মানুষগুলো আমাকে তাদের জীবনে প্রবেশ করতে দিত এবং প্রায়শই তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলত। গৃহকর্ত্রী কাছের মন্দিরের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের জন্য নিয়মিতভাবে রান্না করতেন। প্রায়শই তার দশ বছর বয়সী ছেলেটি তার মায়ের পাঠানো এক বাটি খাবার নিয়ে আমার রান্নাঘরের দরজায় হাজির হতো। তার স্বামী বালা-কে বস্তাভর্তি চিনাবাদাম দিয়েছিলেন, যাতে সে তার অফিসের চারপাশে আনন্দে খেলা করা কয়েক ডজন কাঠবিড়ালি এবং আমাদের দুটি ময়ূর, শিবা ও সাথী-কে খাওয়াতে পারে। এই পরিবারটি এলটিটিই-র বিচার বিভাগের প্রধান এবং আমাদের এক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু, শ্রী পারারাজাসিংহামের (আমরা যাঁকে পারা বলে ডাকি) নিকটবর্তী আত্মীয় ছিলেন।

চার একরের একটি নারকেল ও কাজু বাগানের মাঝখানে অবস্থিত পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে আমাদের বাড়িটির একটি বিশেষ পরিবেশ ছিল। এটি ছিল অসংখ্য পোষা প্রাণী, পাখি এবং সরীসৃপদেরও এক অভয়ারণ্য। সম্ভবত কোনো পথভ্রষ্ট গোখরা সাপ ছাড়া আমাদের বাড়ির সীমানার মধ্যে আর কোনো কিছুর ক্ষতি বা হত্যা হতে দেওয়া হতো না এবং অবশেষে বেশিরভাগ প্রাণীই যেন সে বিষয়টি জেনে গিয়েছিল। কাঠবিড়ালির আনাগোনা ছিল প্রচুর, ময়ূররা অলসভাবে ঘুরে বেড়াত, পথকুকুরেরা প্রায়ই খাবারের আশায় আসত এবং বিড়ালেরা আসা-যাওয়া করত। পাখিরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় তাদের বাসা তৈরি করত এবং ছানা ফোটাত। কুয়োতে ​​স্নান ও কাপড় ধোয়ার সময় বয়ে আসা জলেই আমাদের লাগানো কলাগাছগুলো বেড়ে উঠেছিল। একটি বিশাল আমগাছের নিচে এবং নারকেল গাছে ঘেরা একটি গোলাকার খড়ের চালের কুটির বালার কার্যালয় হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল এবং এই বন্ধুত্বপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের অধিকাংশ দর্শনার্থীকে আপ্যায়ন করতাম। আমাদের বাড়িটি ছিল বহুবিধ সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল। যেহেতু আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ততটা কঠোর ছিল না, তাই এলটিটিই-এর বিভিন্ন অংশের ক্যাডার এবং সাধারণ মানুষ নানা কারণে ও নানা সমস্যা নিয়ে সেখানে আসত। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ ক্যাডার ও জনসাধারণ জানত যে, বালা তাদের এবং জনাব পিরাবাকরণের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতেন। বালা ধৈর্য সহকারে বিশেষ অনুরোধ, উদ্বেগ এবং নানা সমস্যা শুনলেন। যদি সমস্যাটির সমাধান করা তার ক্ষমতার বাইরে থাকত, তবে বিষয়টি জনাব পিরাবাকরণের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপন করা হতো এবং সমাধান খুঁজে বের করা হতো। গোপনীয়তা ও ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যেত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও হতাশা প্রায়শই প্রকাশ পেত এবং পরামর্শের জন্য ব্যাপক চাহিদা থাকত; আমাদের বাড়িতে প্রচুর হাসি-ঠাট্টা হতো, কান্নাকাটি হতো খুব কম।



আমার দৃষ্টিতে পিরাবকরণ

জনাব পিরাবাকরণ আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন; দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই। তিনি কখনো দেহরক্ষীদের সঙ্গে একা আসতেন, আবার কখনো পরিবারের সঙ্গে। ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি নাগাদ আমরা তামিল মুক্তি সংগ্রামের কিংবদন্তী নেতা ভেল্লুপিল্লাই পিরাবাকরণের সাথে বিশ বছর ধরে পরিচিত ছিলাম এবং বসবাস করছিলাম। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সেই বছরগুলোতে আমরা তাঁর সাথে এমন সব অভিজ্ঞতার গভীরে জড়িয়ে পড়েছিলাম, যা শ্রীলঙ্কার রাজনীতি নির্ধারণকারী অন্যতম জটিল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে বোঝার ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের সুযোগ করে দিয়েছিল। সম্পর্কের সেই বিশ বছর সংগ্রামের এক যুগকে ধারণ করেছিল, যে সময়ে আমরা একসাথে অনেক সুখের সময় কাটিয়েছি এবং তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিকূলতার সময়গুলো অতিক্রম করে বিজয়ী হয়েছি। এই সময়কালে আমরা একজন তরুণ সংগ্রামীকে স্বাধীনতার আদর্শে ক্রমান্বয়ে এক মূর্ত বাস্তবতায় রূপান্তরিত হতে দেখেছিলাম। নিজ জনগণের মুক্তির যাত্রার সমান্তরালে, জনাব পিরাবাকরণ জাতীয় স্বাধীনতার এক জীবন্ত প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর নিপীড়িত জনগণের মাঝে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছেন।

নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ জনাব পিরাবাকরণকে এমন এক জীবনধারা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছে, যাকে অনেকে ভুলবশত ‘একাকী’ জীবনধারা বলে আখ্যা দিয়েছেন। অবিরাম যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তাঁর নিভৃত জীবনযাপন এবং গণমাধ্যমের নাগালের বাইরে থাকা তাঁকে আমাদের সময়ের সবচেয়ে ভুল বোঝা ও ভীতিকর গেরিলা নেতায় পরিণত করেছে। তিনি অবশ্যই তার চমকপ্রদ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সবচেয়ে সফল ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তার সামরিক দক্ষতা প্রায়শই বিশ্বের বহু পেশাদার সামরিক ব্যক্তিত্বকে হতবাক করেছে। তাহলে কী এমন ব্যাপার যা এই বেঁটে, মোটাসোটা, পরিপাটি মানুষটিকে একদিকে তাঁর আপনজনদের কাছ থেকে এত ভালোবাসা এনে দিয়েছে, আর অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে কুখ্যাতি এনে দিয়েছে? তাঁর সম্পর্কে তাঁর জনগণের ধারণার বৈপরীত্য এবং বিশ্বজুড়ে তাঁর নিন্দার বিষয়টি আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব?

জনাব পিরাবাকরণ, ১৯৫৪ সালের ২৬শে নভেম্বর উপকূলীয় গ্রাম ভালভেত্তিতুরাইতে জন্মগ্রহণ করেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি অস্ত্র হাতে তুলে নেন এবং তাঁর জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। অন্য কথায়, আজকের ভাষায় বলতে গেলে, সে ছিল একজন ‘শিশু সৈনিক’। সেই শুরুর দিনগুলো থেকে সে কখনো ‘স্বাভাবিক’ জীবন যাপন করেনি। তার অঙ্গীকার গভীর হওয়ার সাথে সাথে, তিনি তার মতাদর্শের অনুসারী একদল উগ্রপন্থী যুবককে সংগঠিত করে একটি গোপন গেরিলা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযান শুরু করেন। তার দুঃসাহসিক গেরিলা হামলাগুলো তাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসে এবং তিনি একজন ‘পলাতক’ আসামিতে পরিণত হন, যিনি জাফনায় আত্মগোপন করে জীবনযাপন করতে থাকেন। সিংহলী রাষ্ট্রের পরাক্রমের বিরুদ্ধে তাঁর দুঃসাহসিক সশস্ত্র চ্যালেঞ্জের জন্য জনাব পিরাবাকরণ মহৎ খ্যাতি অর্জন করেন এবং তিনি তাঁর জনগণের মাঝে এক বীরের মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হন। রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে তিনি যে বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, জনগণ তাকে তাদের বিজয় এবং তাদের গর্ব ও পরিচয়ের প্রকাশ হিসেবে দেখেছিল। ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনাব পিরাবাকরণের ধারাবাহিক ও সফল সশস্ত্র প্রতিরোধ তাঁকে তামিল জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের জাতীয় নেতার মর্যাদা এনে দিয়েছে। এই মহৎ উদ্দেশ্যই তার আবেগের উৎস এবং তার আত্মাকে চালিত করে। সংগ্রামই তার জীবন হয়ে উঠেছে এবং সে-ই সংগ্রাম হয়ে উঠেছে।

যদিও জনাব পিরাবাকরণ নিজেকে কখনো তাত্ত্বিক বা ভাবাদর্শী বলে দাবি করবেন না, তাঁর রাজনীতি তাঁকে স্পষ্টভাবে একজন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর শিবিরে স্থাপন করে। জনাব পিরাবাকরণের জাতীয়তাবাদ তামিল উগ্র জাতীয়তাবাদ বা বর্ণবাদের বহিঃপ্রকাশ নয়, যেমনটা অনেক সিংহলি সমালোচক যুক্তি দেখাতে চান। তার জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে পরিচালিত সিংহলি বর্ণবাদী নিপীড়নকে প্রতিহত করার সংকল্প থেকেই তার জাতীয়তাবাদী অনুভূতির জন্ম হয়েছিল। অন্য কথায়, সিংহলি রাষ্ট্রের বর্ণবাদই তাকে একজন কট্টর দেশপ্রেমিক, তার নিপীড়িত জাতির একনিষ্ঠ প্রেমিক করে তুলেছিল। নিজ জনগণ, তাদের সংস্কৃতি এবং বিশেষত তাদের ভাষার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসাই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর নিষ্ঠা ও সংকল্পের চালিকাশক্তি। বিমূর্ত ধারণা ও তত্ত্বের জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে তামিল জনগণের সমস্যাটি সুস্পষ্ট ও সরল এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম ন্যায়সঙ্গত। তাঁর মনন তাঁর মাতৃভূমি উত্তর-পূর্বের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত, যেটিকে তিনি সর্বদা তামিল ইলম বলে উল্লেখ করেন। তাঁর এই অটল বিশ্বাস রয়েছে যে, তাঁর জনগণের নিজ ঐতিহাসিক মাতৃভূমিতে শান্তি, মর্যাদা ও সম্প্রীতিতে বসবাস করার অধিকার আছে। তামিল ইলম সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সম্প্রসারণবাদী কোনোটিই নয়। তার মতে, তামিল ইলম তামিলদের এবং তাদের ভূখণ্ডের ওপর তাদের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ঐতিহ্যবাহী সিংহলি ভূখণ্ড দখল করার কোনো আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন বা প্রকাশ করেননি, এবং কিছু ভারতীয় সমালোচকের দ্বারা প্রচারিত সম্প্রসারণবাদী বৃহত্তর ইলমের স্বপ্নও দেখেন না।

জনাব পিরাবাকরণ তামিল জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের রূপরেখা তৈরিতে সর্বদা স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা বজায় রেখেছেন। যদিও তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তবুও তিনি মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রতিষ্ঠিত মডেল বা তত্ত্বকে গ্রহণ করেননি বা তার কাছে আত্মসমর্পণও করেননি। তাঁর মতে, প্রতিটি সংগ্রামের স্বতন্ত্র বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি থেকেই সংগ্রামের পদ্ধতির উদ্ভব হওয়া উচিত। তিনি তাঁর জনগণের সংগ্রামের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির উপযোগী করে নিজস্ব এক যুদ্ধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। তার যুদ্ধের কিছু পদ্ধতি ও রণকৌশল তাকে তীব্র নিন্দার পাত্র করেছে, বিশেষ করে সিংহলি রাজনৈতিক ও সামরিক বিশ্লেষকদের মধ্যে। তবুও তিনি তার দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতিকে এক শক্তিশালী, ক্ষমতাধর ও নির্মম শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য তার ‘নিষ্ঠুর’ কৌশলকে একটি প্রয়োজনীয় উপায় হিসেবে সমর্থন করেছেন।

মিঃ পিরাবকরণ একজন কর্মী। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের কর্মকাণ্ডই ইতিহাসের চালিকাশক্তি। সমস্যার বিমূর্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে কর্মের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মূলধারার তামিল রাজনীতিবিদদের অন্তঃসারশূন্য কথায় হতাশ হয়ে অনেক তরুণ মিঃ পিরাবাকরণকে শ্রদ্ধা করতেন, কারণ তিনি তাদের রাজনীতির কপটতার প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করতেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সক্রিয় রাজনৈতিক-সামরিক অভিযান চালাতেন। এবং অনেকাংশে ও আরও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, জনাব পিরাবাকরণ সিংহলী রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন প্রতিরোধে সক্ষম একটি তামিল জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনে সফল হয়েছেন। এবং যদিও সংগ্রামের এই পর্যায়ে তিনি তাঁর চূড়ান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু জনাব পিরাবাকরণের পরিচালিত সশস্ত্র অভিযানের অসাধারণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন না থাকলে, গত পঁচিশ বছরে তাঁর গড়ে তোলা সংগঠন এলটিটিই এবং তামিল জনগণ একটি স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা হিসেবে বহু বছর আগেই এই দ্বীপ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সংগ্রামের সাথে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, এবং তামিল জনগণের মধ্যেও এটিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত মত। কিন্তু যেখানে জনাব পিরাবাকরণ রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, সেখানে বালার হস্তক্ষেপ সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই দুই একনিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কটি ছিল অনন্য। এটি সেই ধরনের সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে দুটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণে একত্রিত হয়ে ইতিহাসের গতিপথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বালা এলটিটিই এবং সংগ্রামে তার ভূমিকাকে সর্বদাই জনাব পিরাবাকরণ ও সংগঠনটির উপদেষ্টা এবং তাত্ত্বিক হিসেবে দেখে এসেছেন। ক্ষমতার প্রতি বালার উদাসীনতা, লেখালেখি, শিক্ষাদান ও পরামর্শদানের মধ্যে নিজের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তুতি এবং সংগ্রামের প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার—এই সবকিছুই অবশেষে তাঁকে জনাব পিরাবাকরণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত উপদেষ্টায় পরিণত করেছিল। জনাব পিরাবাকরণ এত বছর ধরে বালার যে একটি গুণের প্রশংসা ও কদর করে এসেছেন, তা হলো সত্যের প্রতি তার নিষ্ঠা। বালা সর্বদা এই নীতিতে কাজ করেছেন যে, জনাব পিরাবাকরণ এবং সংগ্রাম উভয়ের সর্বোত্তম স্বার্থে তিনি সঠিক ও সত্য পরামর্শ দেবেন। মিঃ পিরাবাকরণ সর্বদা সেই পরামর্শ মেনে চলেছেন, নাকি তাঁর অকপট বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তা বালার বিবেচ্য বিষয় ছিল না। জনাব পিরাবাকরণের উপদেষ্টা হিসেবে বালা আমাকে বহুবার বলেছেন যে, সত্য যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন, তা বলাই তাঁর কর্তব্য।

আর ব্যক্তিগত পর্যায়েই শ্রী পিরাবাকরণ সম্পর্কে আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ধারণার বিপরীতে, জনাব পিরাবাকরণ একজন অমায়িক ও মিশুক ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটে জনাব পিরাবাকরণকে যদি একটি শব্দে বর্ণনা করতে হয়, তবে তা হবে ‘মিলনসার’। মিঃ পিরাবকরণ কথা বলতে ভালোবাসেন। তিনি অনেক বিষয়ে আগ্রহী এবং দৃঢ় মতামত পোষণ করেন। কিছু কিছু মতামতের ক্ষেত্রে আমি ভিন্নমত পোষণ করি। বিজ্ঞান তার অন্যতম প্রিয় বিষয় এবং তিনি কর্মীদের নতুন প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেন। মিঃ পিরাবাকরণের আরেকটি আগ্রহের বিষয় হলো তামিল সংস্কৃতি। তিনি প্রতিষ্ঠান ও সমাজে নানা রূপে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে উৎসাহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণ শিবিরের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং অধিকাংশ ক্যাডারের কাছ থেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে এতে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার প্রত্যাশা করা হয়। তামিল মুক্তি সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সর্বদা শ্রী পিরাবাকরণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে। তবে সর্বোপরি, জনাব পিরাবাকরণ ভালো খাবারের একজন সমঝদার। তিনি নিজে বরাবরই বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্না করার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং বছরের পর বছর ধরে তাঁর একটি সূক্ষ্ম রুচিবোধ গড়ে উঠেছে। তিনি রান্নাকে একটি শিল্প এবং খাওয়াকে জীবনের একটি মৌলিক আনন্দ হিসেবে দেখেন। খাবারের প্রতি আমার আগ্রহ কীভাবে শুধু তাজা শাকসবজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, তা তিনি প্রায়শই বুঝতে পারেন না। তা সত্ত্বেও, আমি যখনই তার পরিবারে খেতে গিয়েছি, তিনি যথেষ্ট বিবেচকের মতো আমার রুচি অনুযায়ী খাবার তৈরি করেছেন। আমাদের বাড়ি থেকে যাওয়ার আগে তিনি অবশ্যই আমাদের খাদ্যাভ্যাসের খোঁজ নিতেন। তিনি তাঁর রান্নাঘর থেকে বালাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে এবং তাঁর কর্মীদের অনুষ্ঠানের জন্য রান্না করে আমাকে রান্নার বোঝা থেকে নিয়মিত মুক্তি দিতেন। আমি নিরামিষাশী হওয়ায়, আমার জন্য একটি সুস্বাদু খাবার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। প্রায়শই তিনি তাঁর রাঁধুনিদের দিয়ে একটি বিশেষ নিরামিষ পদ তৈরি করিয়ে বালার খাবারের সাথে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।

স্পষ্টতই জনাব পিরাবাকরণের সামরিক বিষয়ে অসাধারণ আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু উর্দি, অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ প্রযুক্তির মতো সাধারণ বিষয়গুলোই এই লোকটিকে সামরিক জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট করে না। আমার উপলব্ধি অনুযায়ী, জনাব পিরাবাকরণ কিছু নির্দিষ্ট সামরিক নীতিকেই শোভন জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করেন। এই নীতিগুলো তাঁর বৃহত্তর সামাজিক দর্শনের অংশ। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শৃঙ্খলা। জনাব পিরাবাকরণের দৃষ্টিতে, শৃঙ্খলা জীবনের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। এটি একটি রাজনৈতিক-সামরিক কাঠামোর নেতা হিসেবে তার ভূমিকা, তার ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব পিরাবাকরণ সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাঁর সংগ্রামের শুরু থেকেই তাঁকে ঘিরে কোনো অনাচার বা কেলেঙ্কারির গুঞ্জন কখনো ওঠেনি। তিনি কখনো ধূমপান বা মদ্যপান করেননি এবং অন্যরাও তা না করলে তিনি খুশি হন। সংগঠনে একমাত্র বালার ধূমপানই তিনি সহ্য করতেন, এবং সেটাও ছিল তার বয়সের প্রতি সম্মান ও তার প্রতি থাকা ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কারণে। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে তিনি প্রায়ই বালাকে তার অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস নিয়ে ঠাট্টা করতেন। তিনি সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধেও তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতেন এবং বালা তাঁর সামনে ধূমপান করা এড়িয়ে চলত।

পিরাবাকরণের মতে, মানুষের সাহস একটি প্রশংসনীয় গুণ। তিনি শুধু তাঁর নিজের দলের সদস্যদের মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও সাহসিকতার প্রকাশকে প্রশংসা ও সম্মান করেন। সাহস তার চরিত্রের একটি ইতিবাচক এবং নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক বৈশিষ্ট্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর তা হলো জীবনের কোনো কিছুর দ্বারাই দমে না যাওয়া বা নিরুৎসাহিত না হওয়া, তা যতই ভয়ংকর ও শক্তিশালী হোক না কেন। তার এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং এই আত্মবিশ্বাস আছে যে, কোনো প্রকল্পে মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা দিলে যেকোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব। এটা কোনো তুচ্ছ বিষয় নয় যে তাঁর প্রিয় উক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো ‘সাহসীরাই জয়ী হয়’। আমি বালার কাছে জানতে চাইলাম, মিঃ পিরাবাকরণের কোন গুণটি তার কাছে সবচেয়ে প্রশংসনীয় বলে মনে হয়। পীরবাকরণের ব্যক্তিত্বের যে অনন্য বৈশিষ্ট্যটি বালা প্রশংসা করেছিলেন, তা হলো প্রতিকূলতার সময়ে তাঁর অদম্য আত্মবিশ্বাস। বালা লক্ষ্য করেছেন, পিরাবাকরণ তাঁর জনগণের স্বার্থ সাধনায় সর্বদা এক দৃঢ়, সংকল্পবদ্ধ ও অবিচল আস্থা প্রদর্শন করেছেন। পীরবকরণ ‘ধর্ম’ ধার্মিকতার আইনে বিশ্বাস করেন। বালা ব্যাখ্যা করলেন, তাঁর ভেতরের সংকল্প ও আত্মবিশ্বাস এই বিশ্বাস থেকে আসে যে, তাঁর জনগণের উদ্দেশ্য সঠিক, ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত এবং তাই শেষ পর্যন্ত তা সফল হবে।

কিন্তু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অনেকের বন্ধু হওয়ার পাশাপাশি, জনাব পিরাবাকরণ একজন পারিবারিক মানুষও। জীবনের প্রতিটি দিন, দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি কর্তব্যরত থেকেছেন এবং স্বামী ও পিতা হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছে। বলা যেতে পারে, তার স্ত্রী ম্যাথিই সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং তিনি যেমনটা চেয়েছিলেন, সেভাবে স্বামীর সঙ্গ উপভোগ করতে পারেননি। বাচ্চাদের প্রতি ম্যাথির নিরন্তর যত্ন স্পষ্টতই তাকে তাদের উপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তারের অবস্থানে রাখে। কিন্তু পিরাবাকরণ পরিবারকে কখনোই ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেত না। জনাব পিরাবাকরণের স্ত্রী ও সন্তান হওয়ায় তারা একটি অনন্য সামাজিক অবস্থানে রয়েছেন এবং এটি তাদের জীবনধারা ও সম্পর্ক নির্ধারণ করে। মিঃ পিরাবাকরণ এবং ম্যাথি উভয়ের মনেই সর্বাগ্রে রয়েছে তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ। তাই, জাফনার অভিভাবকদের চিন্তাভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাথি এবং মিঃ পিরাবাকরণ উভয়েই সন্তানদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করেন। বিশেষ করে ম্যাথি বাড়িতে তাঁর সন্তানদের ব্যক্তিগতভাবে পড়াতে বহু সময় ব্যয় করেছেন এবং তিনি তাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি একটি সুস্থ অনুরাগ জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু জনাব পিরাবাকরণের কাছে তাঁর পরিবারই প্রাণের মতো। অনেক সময় যখন তিনি ডিউটিতে থাকেন না, তখন ম্যাথি এবং তাদের তিন সন্তানকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন। সন্তানগুলো হলো—১৯৮৫ সালে জন্ম নেওয়া চার্লস, তার চেয়ে এক বছরের ছোট তোয়ারাহা এবং ১৯৯৬ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবারে আসা বালাচন্দ্রন। ম্যাথিকে তার প্রথম ছেলের জন্ম দিতে সাহায্য করার সময় আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে, সে শুধু চেহারায় নয়, চরিত্রেও মিস্টার পিরাবাকরণের মতো হয়ে উঠবে। একমাত্র মেয়ে তোয়ারাহা বেশি গম্ভীর এবং পড়াশোনায় ভালো। শেষ শিশুটির চেহারায় মিস্টার পিরাবাকরণের ছাপ থাকলেও এবং সে যে পরিবারের সবার প্রিয় ছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেলেও, আমি যখন ভান্নি ছেড়ে আসি, তখন সে এতটাই বড় হয়নি যে তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারি।



এলটিটিই-এর বিবাহসমূহ

সংগঠনের বিভিন্ন শাখার আয়োজিত নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং বিয়েতে আমাদের প্রায়ই শ্রী পিরাবাকরণ ও ম্যাথির সাথে দেখা হতো। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের সবচেয়ে আনন্দের কিছু দিন এই অনুষ্ঠানগুলোতেই কেটেছে, কারণ এগুলো আমাদের এমন সব ক্যাডার ও কমান্ডারদের সাথে পুনর্মিলনের সুযোগ করে দিত, যাদের সাথে হয়তো বহু মাস দেখা হতো না। বিয়েগুলো বিশেষভাবে ঘন ঘন হতো, কারণ ঊর্ধ্বতন ক্যাডাররা—পুরুষ ও মহিলা উভয়ই—প্রেমে পড়তেন এবং বিয়ে করতে চাইতেন। এলটিটিই-এর বিবাহ অনুষ্ঠানগুলো প্রগতিশীল ভাবধারার, যেখানে তামিল সংস্কৃতির ইতিবাচক উপাদানগুলোকে সমন্বয় করা হয় এবং এর অধিক প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলোকে বর্জন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এলটিটিই-এর বিবাহ অনুষ্ঠানগুলো খুবই সাদামাটা, যেখানে কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াই কেবল বিবাহের শপথ গ্রহণ এবং একটি রেজিস্টারে স্বাক্ষর করা হয়। তা সত্ত্বেও, কনে ঐতিহ্যবাহী ‘কূরাই’ বা লাল বিয়ের শাড়ি এবং বর সাদা ভার্টি ও শার্ট পরে। তামিল সংস্কৃতিতে নারীদের বিবাহের প্রতীক ‘থালি’ বর কনের গলায় পরিয়ে দেয়, কিন্তু এতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী সোনার চেন, যা থেকে সাধারণত ‘থালি’ ঝোলানো হয়, তার পরিবর্তে একটি সাধারণ হলুদ সুতো ব্যবহার করা হয়েছে এবং আসল ‘থালি’ হলো একটি বর্গাকার সোনার টুকরো, যাতে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতীকচিহ্নের পরিবর্তে তামিল সংস্কৃতির চিহ্ন খোদাই করা আছে। ঐতিহ্যবাহী জাঁকজমকপূর্ণ ও ব্যয়বহুল বিয়ের রীতি থেকে এই বিচ্যুতিকে এক নতুন হাওয়ার ছোঁয়া হিসেবে দেখা হয়েছিল।

কনেকে সাহায্য ও সমর্থন করতে উপস্থিত নারী সেনাদলের নেতৃত্ব সাধারণত এসব অনুষ্ঠানে দিতেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার নারী সামরিক কমান্ডার বিদুষা। রণক্ষেত্রের তুলনায় সামাজিক জীবনে কম দৃঢ়চেতা হলেও, বিদুসার প্রশস্ত হাসি সবসময়ই তার অধীনস্থ তরুণী যোদ্ধাদের বিয়ে হতে দেখে তার আনন্দ প্রকাশ করত। এইসব অনুষ্ঠানে বিদুসা প্রায়শই তার ঊর্ধ্বতন সহকর্মীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন থানিকাই চেলভি, যিনি শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর দখলের পর জাফনায় নারী শাখার সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। থানিকাই চেলভি একজন ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী ছিলেন, যিনি জাফনা ও ভান্নির রাজনৈতিক বিভাগে কাজ করার সময় তামিল নারীদের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আইপিকেএফ কর্তৃক জাফনা দখলের সময় আমার আত্মগোপনের অভিজ্ঞতার কারণে, অধিকৃত জাফনায় থানিকাই চেলভির আত্মগোপনের জীবন নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করতাম, তখন আমাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার মতো অনেক কিছুই ছিল। ক্ষীণদেহী, হাসিখুশি ও নির্ভীক এই তরুণী জাফনায় শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত হয়ে আত্মগোপনে থাকাকালীন এক চরম ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। পরিহাসের বিষয় হলো, তার মৃত্যু জাফনার বিপজ্জনক পাতাল জগতে নয়, বরং ২০০০ সালে মান্নারে নারী যোদ্ধাদের একটি দলকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় হয়েছিল।

বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো সাধারণত এলটিটিই-এর কোনো একটি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতো এবং এরপর হালকা নাস্তা বা পূর্ণাঙ্গ খাবারের আয়োজন থাকতো। তারায় ভরা আকাশের নিচে নির্মল রাতের বাতাসে হাসি-ঠাট্টা মুখরিত ছিল, যখন বন্ধু ও সহকর্মীরা বিয়ের অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্য উপভোগ করছিলেন। এই অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকতেন ডক্টর পাথমলোজিনীর মতো মানুষেরা, যিনি ছিলেন এলটিটিই-তে যোগদানকারী প্রথম ডাক্তার এবং জাফনা ও ভান্নিতে থাকাকালীন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আইপিকেএফ-এর সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরেই পাথমার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়, যখন তিনি ভালভেত্তিতুরাইয়ের উরানি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। আমাদের কয়েকজন আহত সেনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং তিনি তাদের শুশ্রূষা করছিলেন। যখন আমি আহতদের দেখতে গেলাম, তখন তিনি এই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন যে ভারতীয় সৈন্যরা হয়তো তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে এবং সঙ্গে রাখার জন্য আমাকে এক অ্যাম্পুল সায়ানাইডের ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। অবশেষে আইপিকেএফ কর্তৃক গ্রেপ্তার ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি গোপন আস্তানায় আহত এলটিটিই ক্যাডারদের সেবা করে ঝুঁকি নিতে থাকেন। যে শিবিরে তাকে রাখা হয়েছিল, তার সামনে গণবিক্ষোভের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী তাকে মুক্তি দেয়। তথাপি, আইপিকেএফ কর্তৃক আটককৃতদের হাতে পাওয়া অভিজ্ঞতা তার মনোবল ভাঙতে পারেনি এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ও এলটিটিই হাসপাতালগুলোতে ধারাবাহিকভাবে ও বিনা দ্বিধায় আহত এলটিটিই ক্যাডারদের চিকিৎসা চালিয়ে যান। এলটিটিই ক্যাডারদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও শুশ্রূষা শেখানো শুরু করে পদ্মা নিজের কাঁধে আরও বড় দায়িত্ব তুলে নেন। তিনি তাঁর অবসর সময় জনসেবায় ব্যয় করতেন। অবশেষে তিনি রাজনৈতিক বিভাগের প্রাক্তন উপ-প্রধান জনাব কারিকালানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষগুলোর সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য, জনাব পিরাবাকরণ রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান জনাব তামিল চেলভানকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ১৯৮৪ সালের সেই শুরুর দিনগুলোতে সংগ্রামে যোগদানকারী সর্বকনিষ্ঠ কর্মীদের মধ্যে শ্রী তামিল চেলভান অন্যতম ছিলেন। সংগ্রামের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও নিষ্ঠাই শ্রী পিরাবাকরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে, মিঃ পিরাবাকরণ তামিল চেলভানকে তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদের একজন হিসেবে নিয়োগ করে নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে অন্তর্ভুক্ত করেন। সংগ্রামের দিক থেকে তামিল চেলভান সোরনামের সমসাময়িক, কারণ তিনি মিঃ পিরাবাকরণের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করতেন। তাঁকে তেনমারাচ্চির সেনাপতি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তাঁকে দখলদার ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি এই কাজে সফল হন এবং পুরস্কারস্বরূপ জাফনার সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন, যেখানে তিনি উপদ্বীপটির প্রতিরক্ষায় বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একাধিকবার আহত হওয়ার ক্ষতচিহ্নগুলো তামিল চেলভানের শরীরেও রয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক আঘাতটি, যা তার জীবন বিপন্ন করেছিল, তা ঘটেছিল যখন বিস্ফোরিত বিমান বোমার শার্পনেল তার পা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। শরীর থেকে একটি অঙ্গ ঝুলে থাকা অবস্থায় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায়, তামিল চেলভান যখন পুনরুজ্জীবন চিকিৎসার জন্য জাফনা হাসপাতালে পৌঁছান, তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। অলৌকিকভাবে তিনি আঘাত থেকে বেঁচে যান এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেরে ওঠার পর ও লাঠির সাহায্যে হাঁটতে শেখার পর তিনি পুনরায় নিজের দায়িত্বে ফিরে আসেন। মাথায়া কেলেঙ্কারি এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে কিট্টুর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর তামিল চেলভানকে রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি পদে বহাল আছেন।

মিঃ পিরাবাকরণের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে, এলটিটিই-এর রাজনৈতিক শাখার নেতা হিসেবে তার বহুবিধ দায়িত্বের পাশাপাশি তামিল চেলভানের কাজের পরিধি ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানসহ এলটিটিই-এর বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজনের কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। তাকে সহায়তা করছিলেন তামিল চেলভানের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান সুধা, যিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত ও সৃজনশীল কর্মী। জাফনা ও ভান্নিতে থাকাকালীন আমাদের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তামিল চেলভান সুধাকে অর্পণ করেছিলেন। জনাব তামিল চেলভানের আগ্রহ এবং সুধার দক্ষতার কারণে জাফনা ও ভান্নি উভয় জায়গাতেই আমাদের জীবন আরও সহজ হয়ে উঠেছিল। তামিল চেলভান আমাদের প্রতি উদার ছিলেন এবং আমরা যাতে তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভাভুনিয়া শহর থেকে বিশেষভাবে আনিয়ে নিয়মিত আমাকে ফল ও শাকসবজি পাঠাতেন। সংগঠনের সঙ্গে বালার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ, তামিল চেলভান সর্বদা বালার সাথে পরামর্শ করত এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উপদেশকে গুরুত্ব দিত। বালা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তামিল চেলভানকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি প্রায়ই রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এবং প্রায়শই খেতে আমাদের বাড়িতে আসতেন। তার প্রিয় খাবার ছিল আমার রান্না করা সাদা মাছের তরকারি (সোঠি), যেখান থেকে তিনি মাছের রান্না করা মাথাটা খেতে খুব উপভোগ করতেন।



মুক্তিযুদ্ধের বীরগণ

আমাদের বাড়িতে আগত অতিথিদের মধ্যে এমন জ্যেষ্ঠ কমান্ডাররা ছিলেন, যাঁরা এলটিটিই ক্যাডার ও তামিল জনগণের কাছে মুক্তি সংগ্রামের যুদ্ধবীর হিসেবে শ্রদ্ধেয়। এরকমই একজন কমান্ডার ছিলেন সি টাইগার কমান্ডার সুসাই। ভাদামারাচ্চির পলিগান্ডি জেলে গ্রামের ছেলে সুসাই, বালা ও আমার খুব কাছের ছিল। জাফনায় ভারতীয় দখলদারিত্বের সময় থেকে সুসাইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের শুরু, যখন আমরা ভাদামারাচ্চিতে আত্মগোপন করে ছিলাম। প্রেমাদাসা সরকারের সাথে আলোচনার পর জাফনায় ফিরে এসে, ১৯৯০ সালে ভাদামারাচ্চিতে অবস্থানকালে আমাদের যোগাযোগ পুনঃস্থাপন হয়েছিল। সি টাইগার কমান্ডার হওয়ার আগে সুসাই ভাদামারাচ্চি সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। এই দিনগুলোতেই বালা সুসাইয়ের বিয়ের আয়োজন করতে সাহায্য করেছিল।

সি টাইগার ইউনিটের কমান্ডার হিসেবে সুসাই তার দায়িত্বে সফল হয়েছিলেন এবং এলটিটিই-এর নৌ শাখা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার সাফল্য থেকেই এটি স্পষ্ট। সুসাই জনাব পিরাবকরণের একজন বিশ্বস্ত আস্থাভাজন। ইলাম যুদ্ধে নৌশক্তির কৌশলগত গুরুত্ব উপলব্ধি করে, শ্রী পিরাবাকরণ তামিল নৌ ইউনিট গড়ে তুলতে সুসাইকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। পিরাবাকরণের আবেগ ও সৃজনশীলতা এবং সুসাইয়ের কঠোর পরিশ্রম ও প্রশাসনিক দক্ষতার সমন্বয়ে এলটিটিই-এর নৌ শাখা একটি কার্যকর সামুদ্রিক যুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়, যা শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর জন্য এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। সুসাইয়ের সুদক্ষ নেতৃত্বে সি টাইগার ইউনিট বেশ কয়েকটি নৌ-যুদ্ধে অংশ নিয়ে শ্রীলঙ্কার নৌবহরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে এবং এলটিটিই সৈন্যদের বেশ কয়েকটি কৌশলগত সমুদ্র অবতরণের মাধ্যমে স্থলযুদ্ধেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

কিন্তু নৌ-যুদ্ধ এবং ক্যাডার পরিবহনের পাশাপাশি, সি টাইগারদের একটি ছোট ইউনিট রয়েছে যারা সংগঠনের হয়ে মাছ ধরার কাজ করে এবং বালা তাদের ধরা মাছের একজন সুবিধাভোগী ছিলেন। বালা সবচেয়ে তাজা মাছ খেতে ভালোবাসে, তাই সুসাই যখন ওর দুপুরের খাবারের জন্য সরাসরি সৈকত থেকে আমাদের বাড়িতে মাছ পাঠাতো, তখন সে প্রায়ই পেট ভরে খেত।

মূলত একজন মিশুক ও অমায়িক মানুষ হওয়ায়, সুসাই তাঁর সহানুভূতিশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং বাস্তববাদী আচরণের জন্য জনগণের কাছে জনপ্রিয়। সম্ভবত তাঁর অমায়িক স্বভাব এবং আপাত উদারতাই সুসাইয়ের একনিষ্ঠ স্ত্রী সুধার মন জয় করেছিল। যখনই আমরা তাঁদের বাড়িতে খেতে যেতাম বা তাঁরা আমাদের বাড়িতে আসতেন, সুধা ও সুসাই এবং তাঁদের দুই ছোট সন্তান সিন্ধু ও মানিয়ারাসন সবসময়ই উদারভাবে তাঁদের পারিবারিক উষ্ণতা ও স্নেহ আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। ভাদামারাচ্চি জেলার উদুপিট্টির বাসিন্দা সুধা হলেন এলটিটিই ক্যাডার শঙ্করের বোন, যাঁর মৃত্যুবার্ষিকী বীর দিবস হিসেবে পালিত হয়। সুধার শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ও স্থির স্বভাব পরিবারে আনন্দ ও প্রশান্তি বয়ে আনে।

তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেকজন কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তিনি হলেন স্বর্ণম, এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব। এলটিটিই-তে স্বর্ণমের ইতিহাস আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়, যখন তিনি জনাব পিরাবাকরণের অন্যতম দেহরক্ষী ছিলেন। যুবক বয়সে তিনি মিঃ পিরাবাকরণের বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে চেন্নাইয়ে আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন। আইপিকেএফ-এর সময়কালে তার সামরিক যোগ্যতা, অসাধারণ সাহস এবং সুস্পষ্ট প্রশাসনিক প্রতিভা প্রকাশ পায়, যা সোর্নামকে সামরিক কাঠামোতে পদোন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি জনাব পিরাবাকরণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সবচেয়ে বিশ্বস্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। যখনই স্বর্ণম তাঁর সরাসরি কমান্ডের অধীনে থাকা কর্মীদের এবং সংগঠনের অভ্যন্তরের কর্মীদের সান্নিধ্যে আসতেন, তখনই তাঁর প্রতি স্বর্ণমের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা স্পষ্ট হয়ে উঠত। তার প্রতি ব্যাপক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পেছনে অবদান রেখেছিল সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার, যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতি ভাগ করে নেওয়ার এবং তার অধীনস্থ সৈন্যদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট প্রস্তুতি। স্বর্ণম এলটিটিই যোদ্ধাদের যুদ্ধে বহু বিজয় এনে দিয়েছেন এবং বেশ কয়েকবার আহতও হয়েছেন। উত্তরের বড় বড় লড়াইয়ে পাওয়া বুকে ও হাতে গুরুতর আঘাত নিয়ে এই শান্ত স্বভাবের বিশালদেহী মানুষটিকে জাফনা জেনারেল হাসপাতালে ধুঁকতে দেখে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল।

মিঃ পিরাবাকরণ তাঁর নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পাশাপাশি, আমরা ভালিগামামে থাকাকালীন আমাদের সুরক্ষার দায়িত্ব সোরনামকে অর্পণ করেছিলেন। আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে জনাব পিরাবাকরণের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনী থেকে নির্বাচিত একদল সদস্যকে আমাদের বাড়িতে মোতায়েন করা হয়েছিল। আমাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পরামর্শ দিতে এবং ক্যাডারদের প্রয়োজন ও কল্যাণের দেখাশোনা করতে স্বর্ণম নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতেন। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ও সুঠাম দেহের স্বর্ণম তাঁর সামরিক পোশাকে নিখুঁতভাবে সজ্জিত হয়ে এক বীরোচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করছিলেন। তার সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস তার কাঁধে থাকা বিশাল সামরিক দায়িত্বকে আড়াল করে রেখেছিল।

বহু বছর ধরে রণক্ষেত্রে জীবন বাজি রেখে এবং জনাব পিরাবাকরণ ও সংস্থাকে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা দেওয়ার পর, তাঁর বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারাটা আমাদের জন্য একটি আনন্দের দিন ছিল। তার নববধূ ছিলেন সুন্দরী জেনি, যিনি মহিলা সামরিক শাখার তৃতীয় প্রধান ছিলেন। ‘অপারেশন রিভার্সা’ চলাকালীন শ্রীলঙ্কার বিমান হামলায় জেনির বাড়িটি সরাসরি আঘাতপ্রাপ্ত হলেও সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। তিনি তাঁর প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা করছিলেন। ঘটনাটির সময় স্বর্ণম বাড়িতে ছিলেন না, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসরমান সিংহলি সৈন্যদের বিরুদ্ধে জাফনাকে রক্ষা করছিলেন। পরে, ভান্নিতে থাকাকালীন স্বর্ণমকে কাজের সূত্রে প্রায়ই দীর্ঘ সময়ের জন্য জেনির কাছ থেকে ত্রিনকোমালিতে যেতে হতো এবং এই উদ্বেগপূর্ণ বিচ্ছেদের দিনগুলিতে তার মন ভালো করার জন্য আমরা প্রায়ই তার বাড়িতে যেতাম। তারা দুই ছোট মেয়েকে নিয়ে সুখী দম্পতি হিসেবেই আছেন।

অসাধারণ সাহস ও তীক্ষ্ণ পরিচালন দক্ষতার অধিকারী সামরিক কমান্ডার বানু ও থিপান এই সংস্থার শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য প্রাপক। জাফনার প্রাক্তন সেনাপতি হিসেবে বানু রণক্ষেত্রে নিজের জীবনের প্রতি নিঃস্বার্থ উদাসীনতার জন্য প্রখ্যাত। কিট্টু আর্টিলারি ইউনিটের কমান্ডার হিসেবে বানু তাঁর বাহিনীকে উচ্চ পেশাদারিত্বের স্তরে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং এলটিটিই-এর যুদ্ধ ইউনিটগুলোকে একটি কার্যকর প্রচলিত শক্তিতে পরিণত করতে অবদান রেখেছেন। তাঁর অধীনস্থ কামান ও মর্টার ইউনিটগুলো দ্রুত প্রসারিত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করে। বানু প্রায়শই বালাকে যুদ্ধক্ষেত্রের অধ্যয়নে সাহায্য করত। সে তাকে বিস্তারিত মানচিত্র দিত, যার মাধ্যমে বালা যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক পরিস্থিতি অনুসরণ করতে পারত। বালা যেহেতু দারুণ রসিক ছিলেন, আর বানু যেহেতু সূক্ষ্ম রসিকতা উপভোগ করতেন, তাই বালার অফিসে দুজনের বৈঠকগুলো হাসিতে ভরপুর থাকতো।

ভান্নির আরেকজন ঊর্ধ্বতন সেনাপতি থিপান, যাঁর যথেষ্ট সামরিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, তিনি মৃদুভাষী ও নিরহংকার। আন্দোলনে তাঁর খ্যাতি ও সামরিক দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা এতটাই সুবিদিত যে, মানুষের সাথে আচরণে তাঁর আপাত নম্রতা দেখে যে কেউ বিস্মিত হবে। তাঁর বাহ্যিক রূপ একজন অসাধারণ রণকৌশলী এবং ইস্পাত-কঠিন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের পরিচয় দেয় এবং এই গুণগুলোই তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে আরও বেশি প্রচেষ্টা চালাতে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের বাড়িতে তাঁর আগমনের মধ্যে সাধারণত এই বিষয়টি থাকত যে, থিপান সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিতেন এবং এর বিনিময়ে বালা রাজনৈতিক অঙ্গনের ঘটনাবলি সম্পর্কে একটি বিবরণ দিতেন।

সামরিক কমান্ডারদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রবীণ সামরিক কমান্ডার বলরাজ, যাঁর সাথে আমাদের খুব কমই দেখা হতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা একে অপরকে পারস্পরিক শ্রদ্ধা করতাম। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এই যোদ্ধা বীর একজন স্বল্পভাষী মানুষ। বলরাজ শুধু তাঁর কিংবদন্তিতুল্য সামরিক সাফল্য এবং অবিসংবাদিত ও অসীম সাহসিকতার জন্যই পরিচিত, প্রিয় ও সম্মানিত নন, বরং তাঁর অধীনস্থ সেনাদের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তির জন্যও তিনি সম্মানিত। তাদের ত্যাগ ও দুঃখকষ্টের প্রতি সংবেদনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে বলরাজ তাদের সঙ্গে শিবিরগুলোতে যথাসম্ভব বেশি সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৩ সালে ইয়ার্ল দেবীর যুদ্ধে শ্র্যাপনেলের আঘাতে বলরাজের ডান পা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে তাঁর সাহসের কিছুটা আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। পা-টি কেটে না ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বলরাজ অঙ্গটি সারানোর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন। জাফনা হাসপাতালে বলরাজের সাথে আমাদের সাক্ষাতে, আঘাতের কারণে সৃষ্ট যন্ত্রণার কথা স্বীকার করে তার ব্যথিত মুখে কষ্টটা ফুটে উঠছিল। তার আরোগ্য লাভের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস। বহু মাস শয্যাশায়ী থাকা এবং প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করার পর বলরাজ অবশেষে নিজের পায়ে আবার হাঁটতে পারলেও, এই আঘাতের ফলে তিনি স্থায়ীভাবে খোঁড়া হয়ে যান এবং তাঁর ক্ষতস্থানে বারবার সংক্রমণ হতে থাকে। তথাপি, তিনি তাঁর সহকর্মীদের দুর্ভোগ ও ত্যাগের তুলনায় নিজের আঘাতকে নগণ্য মনে করেছেন এবং আজও যুদ্ধক্ষেত্রে একজন ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

মিঃ পিরাবাকরণের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজনদের মধ্যে, যারা আমাদের বাড়িতে কম ঘন ঘন আসতেন, তাদের মধ্যে ছিলেন অতুলনীয় তামিলেন্থি। তামিলেন্থি একেবারে প্রথম থেকেই মিঃ পিরাবাকরণের ডান হাত হিসেবে কাজ করে আসছেন এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর ও বিকশিত হয়েছে। মিঃ পিরাবাকরণের ঘনিষ্ঠ মহলে এই দীর্ঘ বছরগুলো জুড়ে তামিলেন্থি মূলত অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অনিয়মের আভাস ছাড়াই শত শত কোটি টাকা পরিচালনা করেছেন। জনাব তামিলেন্থির কাছে সংগ্রামের সাফল্যের জন্য অস্ত্রের মতোই অর্থও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই একই দায়িত্ববোধ নিয়ে তিনি বছরের পর বছর ধরে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও অর্থ বিভাগ পরিচালনা করে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সংগঠনের তহবিলের কঠোর ও সতর্কতামূলক বণ্টনের জন্য আন্দোলনের বিভিন্ন বিভাগের ভেতর থেকে তাকে প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রাচীন তামিল সাহিত্য ও ‘তিরুভল্লুভার’-এর নীতিদর্শনের প্রতি তামিলেন্থির অনুরাগ এবং তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় আন্দোলনের দুর্নীতি নিয়ে তাঁর আক্ষেপ, তাঁকে একজন তামিল শুদ্ধতাবাদী হিসেবে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তথাপি, তাঁর তথাকথিত ‘অদ্ভুত স্বভাব’ সত্ত্বেও, তামিলেন্থি তাঁর কঠোর বাহ্যিক রূপের আড়ালে একজন চিন্তাশীল ও সংস্কৃতিবান ভদ্রলোক। সংগ্রামে তিন ভাইকে হারানো এবং কর্মী ও জনগণের বিপুল আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল একজন মানুষ হিসেবে, তামিলেন্থি একটি স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনকে তামিল জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসেবে দেখেন।

আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন ঠিকই, কিন্তু এমন একজন তরুণী যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল এবং যিনি শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য ছিলেন, তিনি হলেন অসাধারণ সেনাপতি বিদুসা। বিদুসা জাফনার একটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। তার অনাড়ম্বর ও বিনয়ী চেহারা আড়াল করে রাখে এক সত্যিকারের অসাধারণ তরুণীকে। প্রেমাদাসা আলোচনার সময় আলাম্পিল জঙ্গলের মহিলা কমান্ডো প্রশিক্ষণ শিবিরে বিদুসার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সংগঠনে যোগদানের প্রথম দিকে তার কোনো বিশেষ পদমর্যাদা ছিল না। কিন্তু ১৯৯০ সাল থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকে বিদুসা অসাধারণ সাহস ও নেতৃত্বের গুণাবলী প্রদর্শন করেছেন, যা তাকে এলটিটিই-এর নারী বাহিনীর পদমর্যাদায় ধাপে ধাপে কর্নেল পদে উন্নীত করেছে: যা সর্বোচ্চ পুরুষ কমান্ডারদের সমতুল্য। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং গেরিলা ও প্রচলিত উভয় প্রকার যুদ্ধে নারীর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, বিদুসার এক দশকেরও বেশি সময়ের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও সামরিক নেতৃত্বের ইতিহাস তাকে সামরিক ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় নারী সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিঃসন্দেহে বিদুসা সমগ্র এলটিটিই সামরিক কাঠামোর অন্যতম অভিজ্ঞ ক্যাডার, যিনি এক দশক ধরে একটানা যুদ্ধে নারী যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সম্মুখ সমরে তাদের সাথে জীবন ভাগ করে নিয়েছেন।

আমাদের বন্ধু ও নিয়মিত অতিথিদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা আমাদের বাড়িতে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, সমালোচনামূলক মতামত এবং হাসির ফোয়ারা নিয়ে আসতেন। তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি সাহিত্য মহলে সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তিনি হলেন এলটিটিই-এর ‘রাজকবি’ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুথুভাই রত্নাথুরাই। পুথুভাই সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে দেখতেন এবং অধিকাংশ বিষয়েই দৃঢ় মতামত গঠন করেছিলেন। ভাস্কর হিসেবে তাঁর সামাজিক অবস্থানে, তামিল সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু মন্দিরকে ঘিরে পুথুভাইয়ের বিশ্বদৃষ্টি গঠিত হয়েছিল। তামিল সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও ভাষা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের ফলে আমি তাঁর বন্ধুত্বে এমন একজনকে পেয়েছিলাম, যিনি তামিল জীবনের নানা রীতি ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ছিলেন। পুথুভাইয়ের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দিক ছিল নিজের মনের কথা বলার অধিকারের প্রতি তাঁর নির্ভীক সমর্থন এবং তাঁর মুখ থেকেই কিছু প্রাণবন্ত ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা বেরিয়ে আসত। তাঁর রসবোধও তেমনই ছিল। ভাষার সূক্ষ্ম ব্যবহারে পুথুভাই আমাদের সভাগুলোতে হাসির ফোয়ারা ছোটাতে পারতেন, এ ব্যাপারে সবসময় ভরসা করা যেত। আমাদের একে অপরের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াতের সময় পুথুভাই তার পান পাতার স্তূপ বের করে আমাকে একটা দিত এবং তারপর নিজের ‘পান’ তৈরি করত। আর কত কত শীতল সন্ধ্যা কেটে গেছে পুথুভাইয়ের বুদ্ধি আর রসবোধে আমাদের আনন্দ দিতে দিতে, যখন সে পান পাতায় চুনের পেস্ট মাখত, তার উপর আরকানের কুচি জড়ো করত, পাতাটা মুড়িয়ে মুখে পুরে দিত আর ঠোঁট লাল না হওয়া পর্যন্ত চিবাত।

পুথুভাই এলটিটিই-এর সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং সাহিত্য পত্রিকা ‘ভেল্লিচুম’-এর তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদক ছিলেন। এই প্রকাশনাতেই বালা তামিল ভাষায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ‘ব্রহ্মজ্ঞানী’ ছদ্মনামে বালা দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পুথুভাইয়ের উৎসাহেই যৌতুক প্রথার ওপর লেখা আমার বই ‘আনব্রোকেন চেইনস’ তামিল ভাষায় অনূদিত হয় এবং ‘ভেল্লিচুম’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়। পুথুভাই তাঁর কবিতা রচনার জন্য, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, গণমানুষের কবিতা লেখার জন্য বিখ্যাত। তামিল জনগণের দৈনন্দিন জীবন ও মুক্তি সংগ্রামের আবেগঘন ও বাস্তবসম্মত চিত্রায়ণ এবং তামিল ভাষার সহজবোধ্য ও কাব্যিক ব্যবহারের জন্য তাঁর লেখা বিখ্যাত। তাঁর বহু মুক্তিগীতিও বিখ্যাত, যা সারাদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে শোনে ও গায়।

অন্যান্য ব্যক্তিগত বন্ধু যারা আমাদের সাথে নিয়মিত দেখা করতেন, তারা হলেন রবীন্দ্রন (রবি), একজন ঊর্ধ্বতন ক্যাডার এবং এলটিটিই-এর মাসিক সরকারি মুখপত্র ‘বিদুতলাই পুলিগাল’ (লিবারেশন টাইগার্স)-এর সম্পাদক, এবং এলটিটিই-এর দৈনিক পত্রিকা ‘এলানাথাম’-এর সম্পাদক জয়রাজ। সংগঠনের দাপ্তরিক নীতির বিষয়ে রবি ও জয়রাজ দুজনেই বালার পরামর্শ ও নির্দেশনায় ব্যাপকভাবে নির্ভর করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে এবং রাজনৈতিক মতামত জানতে জয়রাজ প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে আসতেন। রবিকে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় ঘটনাপ্রবাহের মাসিক পর্যালোচনা লিখতে হতো, যার জন্য তাঁকে বালার পরামর্শ নিতে হতো। সামরিক অভিযান সংক্রান্ত কিছু সংবেদনশীল প্রবন্ধ অনুমোদনের জন্য জনাব পিরাবাকরণের কাছে পাঠানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে বালা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে এলটিটিই-এর নীতিগত অভিমুখ ব্যাখ্যা করে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখতেন। তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর অবস্থান এবং ব্যাপক সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার কারণে রবি ও জয়রাজ উভয়েই বালার পরামর্শ চেয়েছিলেন। এছাড়াও, শ্রী পিরাবাকরণ, তামিল চেলভান এবং ফিল্ড কমান্ডারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বালা চলমান রাজনৈতিক-সামরিক ঘটনাবলীর সংবাদ ও বিশ্লেষণ সরবরাহ করতে পারতেন।

রবির স্ত্রী শোভনা, যিনি এলটিটিই-র একজন প্রাক্তন কর্মী ছিলেন, মহিলা শাখার মাসিক পত্রিকা ‘সুথানথিরা পারাবাইকাল’ (স্বাধীনতার পাখি)-এ কাজ করার সময় তাঁর ঘন ঘন আসা-যাওয়ার সুবাদে আমরা তাঁকে চিনতাম। জয়রাজ পুথুকুদ্দিরুপ্পু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা গঙ্গাকে বিয়ে করেন। উভয় দম্পতিই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলেন এবং নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতেন।

যুদ্ধ চলছে

ভান্নির জঙ্গলাকীর্ণ কেন্দ্রভূমিকে বিভক্ত করে এ৯ মহাসড়কের মাধ্যমে জাফনা উপদ্বীপে একটি স্থলপথ খোলার কৌশলগত পরিকল্পনা নিয়ে সংঘটিত ‘জয়সুকুরু’-র যুদ্ধটি আঠারো মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী ও নৃশংস লড়াইয়ের পর মানকুলামে এসে থমকে যায়। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এলটিটিই বাহিনী তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং মহাসড়ক বরাবর অগ্রসরমান সেনাদলগুলোর পেছন ও পার্শ্বভাগে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এলটিটিই-এর আক্রমণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। অনুমান করা হয় যে, এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে সরকারি বাহিনীর দশ হাজার হতাহত হয়েছিল—৩০০০ জন নিহত এবং ৭০০০ জন আহত। ভান্নির জঙ্গল বাঘদের কাছে একটি পরিচিত এলাকা, যেখানে তারা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে ছিল। পরিচিত ও সামরিকভাবে সুবিধাজনক ভূখণ্ডে এবং জঙ্গলের যুদ্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকায় এলটিটিই যোদ্ধারা শ্রীলঙ্কার সৈন্যদের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। মুলাইতিভু সামরিক ঘাঁটি থেকে একটি বিশাল অস্ত্রাগার দখলের মাধ্যমে, জনাব পিরাবাকরণ কামান, মর্টার এবং ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ইউনিট গড়ে তোলেন, যা ‘জয়াসুকুরু’ সৈন্যদের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল। ভান্নিতে এলটিটিই-এর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে, মিঃ পিরাবাকরণ কর্নেল করুণার অধীনে বাত্তিকালোয়া থেকে আনা যুদ্ধ-অভিজ্ঞ অভিজাত ইউনিট জয়ন্থন ব্রিগেডকে ভান্নির যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করেন। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর মার্কিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫৩ ও ৫৫ ডিভিশনসহ ৩০,০০০ সৈন্যের সিংহলী আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিল্ড কমান্ডার কর্নেল করুণা, কর্নেল থিপান, কর্নেল বলরাজ, কর্নেল বানু এবং কর্নেল বিদুসার অধীনে এলটিটিই-এর সেরা যুদ্ধ ইউনিট, জয়ন্থন, চার্লস অ্যান্টনি, ইমব্রান পান্ডিয়ান, মালথি ও সুকঞ্জার ব্রিগেডগুলোকে মোতায়েন করা হয়েছিল। ‘জয়সুকুরু’র প্ররোচনায় সংঘটিত যুদ্ধটি ছিল প্রচণ্ড এবং দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল। বিমান শক্তি সহ তাদের হাতে থাকা বিপুল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী তাদের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। পুলিয়াঙ্কুলাম ও কানাগারায়ানকুলামের মতো কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সৈন্যরা মাসের পর মাস আটকে ছিল, যেখানে এলটিটিই জঙ্গিরা দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ নির্মাণ করে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এই কৌশলগত শহরগুলোতে চলা ভয়ংকর লড়াইয়ের সময় শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং অভিজাত কমান্ডো ইউনিটের শত শত সৈন্য নিহত হয়। আঠারো মাসব্যাপী তীব্র লড়াইয়ের পর সিংহলী সেনাবাহিনী মানকুলাম শহরের আরও কাছে অগ্রসর হলেও সেখানে এলটিটিই-এর প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ভেদ করা তাদের পক্ষে তখনও অসম্ভব ছিল। ১৯৯৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর লিবারেশন টাইগার্স ’অবিরাম তরঙ্গ ২’ অভিযান শুরু করে কিলিনোচ্চি শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে নেয়। কিলিনোচ্চি যুদ্ধের সময় এলটিটিই তাদের কিছু অভিজাত কমান্ডো ইউনিটকে পুনরায় মোতায়েন করলে, শ্রীলঙ্কার সৈন্যরা এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়া মানকুলাম দখল করতে সক্ষম হয়। তথাপি কিলিনোচ্চির পতন সরকারি বাহিনীর জন্য একটি বড় সামরিক বিপর্যয় ছিল। জাফনা পর্যন্ত স্থলপথ খোলার সরকারি কৌশলগত পরিকল্পনার জন্যও এটি একটি গুরুতর আঘাত ছিল। এ৯ মহাসড়ক ধরে জয়াসুকুরুর কষ্টকর যাত্রা মানকুলামে এসে স্থায়ীভাবে থেমে গেল।

দূরে যখন ভয়াবহতম যুদ্ধ চলছিল, তখনও মুলাইতিভুর পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে আমাদের জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কামানের গর্জন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। মুলাইতিভু উপকূলীয় এলাকায় এলোমেলো বিমান হামলা ও নৌ-বোমাবর্ষণ একটি নিয়মিত ঘটনা ছিল। আমরা জনাব পিরাবাকরণের কার্যালয় থেকে যুদ্ধগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিদিনের খবর পেতাম। বালা এরপর বিষয়টি স্থানীয় গণমাধ্যমের কাছে পাঠিয়ে দেন। জনাব পিরাবাকরণ অথবা তাঁর কোনো একজন ফিল্ড কমান্ডার যুদ্ধের বিরতিতে আমাদের এখানে পরিদর্শনে এসে যুদ্ধ পরিস্থিতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ‘ঈলানাথাম’ দৈনিক পত্রিকার প্রশাসনিক প্রধান দীনেশ প্রায়শই ‘জয়সুকুরু’ যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদসংকুল যাত্রা করতেন এবং যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে আসতেন।

করুণার নেতৃত্বে জয়ন্থন ব্রিগেডের ‘জয়সুকুরু’-র বিরুদ্ধে সফল অভিযান তাকে এলটিটিই ক্যাডারদের পাশাপাশি ভান্নির জনগণের কাছেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সম্মান এনে দিয়েছিল। কিন্তু সামরিক দক্ষতার পাশাপাশি করুণার শেখার প্রতিও প্রবল আগ্রহ রয়েছে এবং তিনি নিজ উদ্যোগে ইংরেজি শিখেছেন, যা তাকে বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে সামরিক বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক ভাষ্য নিয়ে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করতে সক্ষম করে। আর তাই করুণা যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন তার মাথায় ছিল অনেক রাজনৈতিক প্রশ্ন। আর বালাও তাই ছিল। বালা করুণার কাছ থেকে ভান্নির প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের কৌশল ও রণনীতির সমস্ত খুঁটিনাটি বের করে নিত। বাট্টিকালোয়া ক্যাডাররা অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে উষ্ণতা ও অকপটতা নিয়ে এসেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য ছিল। যেহেতু পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠোর, ভয়াবহ ও নির্মমভাবে নৃশংস, সে কারণেই এলটিটিই-তে যোগদানকারী তরুণ প্রজন্মের যোদ্ধারা নিপীড়ক ব্যবস্থা—সিংহলী সশস্ত্র বাহিনীর—বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক অনন্য সংকল্প প্রদর্শন করে। প্রচলিত যুদ্ধকৌশলে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জনাব পিরাবাকরণ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের যুদ্ধরত ইউনিটগুলোকে শত্রু বাহিনীর উপর একটি মারাত্মক আঘাত হানার সুযোগ করে দেন, যা তারা অবিলম্বে গ্রহণ করে।



বালা ফলস গুরুতর অসুস্থ

১৯৯৮ সালের ২৭শে আগস্ট সন্ধ্যায় একজন মহিলা ক্যাডারের বিয়েতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যখন বালা হাজির হলো, তখন তাকে তার সাদা ভার্টি ও বোন রঙের শার্টে বেশ সতেজ ও পরিপাটি দেখাচ্ছিল। কিন্তু, আমি তার দিকে তাকাতেই কিছু একটা খটকা লাগলো। তার অন্যথায় স্বাভাবিক চেহারাকে বিকৃত করে রেখেছিল তার ফোলা চোখ দুটি। আগের সন্ধ্যায়ও আমি একই সময়ে বালার চোখ ফোলা লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ দুপুরের ঘুমের কারণে এমনটা হচ্ছে ভেবে আমার উদ্বেগটা উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এই পরবর্তী দিনে আমার পক্ষে সেই দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখা অসম্ভব ছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানে এলটিটিই ডাক্তার সুরিকে সমস্যাটা দেখানোর সময় আমি বালার মুখের এই ফোলাভাবটাকে হালকাভাবে নিয়েছিলাম। আমি যখন ঠাট্টা করে বললাম যে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কোনো আপাত কারণ ছাড়াই তার পেটে যে অস্বস্তি হচ্ছিল, চোখের চারপাশের ফোলাভাব এবং হাত-পায়ে যে শোথ দেখা দিয়েছিল, তার কারণ নিশ্চয়ই কিডনি রোগ, তখন সুরি কিছুটা অবাক হয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। পরদিন সকালে ওর প্রস্রাব প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি বুঝলাম বালা গুরুতর অসুস্থ। আর এর মধ্য দিয়েই আমাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সেই দিন থেকে আমরা এক অনিশ্চয়তার মেঘের নিচে বাস করছি, কারণ ভান্নিতে অসুস্থতার প্রাথমিক পর্যায়ে বালার ক্রমাবনতিশীল স্বাস্থ্য তাকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল।

বালার লক্ষণ ও উপসর্গের কথা শুনে পরদিন এলটিটিই-এর চিকিৎসকদের একটি দল তাকে পরীক্ষা করতে ছুটে যায়। কোনো রোগনির্ণয়ক সরঞ্জাম না থাকায়, এলটিটিই-এর ডাক্তার এবং স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীদের মধ্যে আলোচনার পর ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিডনি সংক্রমণের একটি অস্থায়ী রোগনির্ণয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তার প্রস্রাবে প্রোটিনের উচ্চ মাত্রা থেকে রোগ নির্ণয় করেছিলেন। এই পরিমাপটি করা হয়েছিল একটি সেকেলে পদ্ধতিতে, যেখানে একটি টেস্ট টিউবে প্রস্রাব নিয়ে বুনসেন বার্নারের শিখার উপর ধীরে ধীরে গরম করা হতো এবং প্রস্রাবে যে ঘোলাটে ভাব দেখা যেত, তা দেখে প্রোটিনের পরিমাণ অনুমান করা হতো। প্রচলিত চিকিৎসা ছিল মুখে খাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি, কিন্তু যখন একের পর এক বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগেও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল না এবং তার অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হতে থাকল, তখন বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠল।

এলটিটিই-এর একজন ঊর্ধ্বতন চিকিৎসক ডক্টর সুরিকে বালার অসুস্থতার চিকিৎসাগত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সুরি, একজন অত্যন্ত দক্ষ ও যত্নশীল তরুণ চিকিৎসক, ১৯৯৬ সালে ভান্নিতে নির্বাসনের আগে জাফনা জেনারেল হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে এবং পরবর্তীতে আহত এলটিটিই ক্যাডারদের চিকিৎসার মাধ্যমে তার অধিকাংশ চিকিৎসা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি চিন্তিত ছিলেন যে বালার চিকিৎসার জন্য তাঁর চিকিৎসা জ্ঞান অপর্যাপ্ত। এই পরিস্থিতিতে, রোগীদের প্রতি অপরিসীম দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা সম্পন্ন যুবক সুরি, নিজের বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়োর কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হননি। তিনি তাঁর সহকর্মী ডক্টর পাথমলোজিনীর—জাফনা-জীবনের আমার বন্ধু—পরামর্শ ও চিকিৎসাগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছিলেন এবং তাঁর কাছে থাকা চিকিৎসা বিষয়ক বইয়ের গ্রন্থাগারটিও ঘেঁটে দেখেছিলেন। সুরি বুঝতে পারল যে, বালার কার্যকর চিকিৎসার কোনো আশা রাখতে হলে রোগ নির্ণয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজন। শুরু থেকেই সুরি বালার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি রক্ষণশীল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ রোগনির্ণয় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে, তার চিকিৎসকীয় মতে, নির্বিচারে চিকিৎসা নির্ধারণ করা দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। তাই সুরি তার জ্ঞান ও সুযোগ-সুবিধার পরিধির মধ্যে থেকেই বালার চিকিৎসা করলেও, তিনি চতুরতার সাথে জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আরও বৈজ্ঞানিক রোগ নির্ণয়ের উপায় খুঁজতে লাগলেন, যার উপর নির্ভর করে তিনি চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে অগ্রসর হতে পারতেন। এক সহকর্মীর সাহায্যে সুরি এমন একটি উপায় আবিষ্কার করেন, যার মাধ্যমে পরীক্ষার জন্য আসা রোগীর নাম প্রকাশ না করেই রক্ত ​​ও মূত্রের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য কলম্বোতে পাঠানো যেত। তাই রক্ত ​​ও মূত্রের নমুনাগুলোতে ভুয়া নাম লাগিয়ে বিশ্লেষণের জন্য কলম্বোতে পাঠানো হয়েছিল।

প্রথম রক্তের নমুনা পাঠানোর সপ্তাহখানেক পর, গভীর রাতে যখন সুরি আরেকজন ডাক্তারের সাথে আমাদের বাড়ির দিকে আসছিল, আমি তখনই বুঝে গিয়েছিলাম যে খারাপ খবর আসছে। সুরির কার্যপদ্ধতি থেকে আমরা জেনেছিলাম যে, কোনো খবর প্রকাশ করতে তার অসুবিধা হলে, সে একজন সহকর্মীর সাহায্য নিতেই বেশি পছন্দ করত। পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিসের কারণে বালার কিডনির কার্যকারিতা সত্যিই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল (ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি)। কিন্তু আমাদের কারোরই জানার কোনো উপায় ছিল না যে বালার বাম কিডনি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার অবস্থা আরও জটিল হয়েছিল। সুরি যে রোগ নির্ণয়ের কথা নিয়ে এসেছিল, তা ছিল এক বিষয়; আমাদের সকলের জন্য আরও তাৎক্ষণিক উদ্বেগের বিষয় ছিল পটাশিয়াম ও ইউরিয়ার ক্রমাবনতিশীল মাত্রা, যার জন্য ভান্নি অঞ্চলে একেবারেই কোনো চিকিৎসা উপলব্ধ ছিল না। বালার অবস্থার দৃশ্যমান অবনতি হচ্ছিল। বালার অসুস্থতার কথা শুনে নিয়মিত দর্শনার্থী জনাব পিরাবাকরণকে রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি জানানো হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কা সরকারের উত্তরাঞ্চলে খাদ্য ও ওষুধের ওপর দেড় দশকব্যাপী অবরোধ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে এবং জনগণের স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে। প্যারাসিটামলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধের তীব্র ঘাটতি একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা ছিল, যা জনগণের ওপর ব্যাপক দুর্ভোগ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। হাসপাতালগুলোতে রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জামের অভাব রোগীদের সুস্থতার জন্য বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। পুথুকুদ্দিরুপ্পু হাসপাতালে এক্স-রে করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যন্ত্রটি অনেক আগেই অচল হয়ে পড়ায়, রোগীদের একটি সাধারণ এক্স-রে করানোর জন্য ভান্নির অপর প্রান্তে অনেক দূর ভ্রমণ করতে হতো। প্রায়শই যখন তারা হাসপাতালে পৌঁছাত, তখন দেখা যেত মেশিনটি নষ্ট অথবা ফিল্ম পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চাহিদাপত্রটি প্রত্যাখ্যান করে হাসপাতালটিকে এই মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করেছিল। রোগের সঠিক নির্ণয়ে সহায়তার জন্য রোগীদের নমুনা থেকে জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণের পরীক্ষাগার সরঞ্জাম উপলব্ধ ছিল না। এই প্রেক্ষাপটেই বালা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

যে পরিবেশে বৃক্কের বিকলতা মোকাবেলার ব্যবস্থা নেই, সেখানে বালার রোগমুক্তির সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হচ্ছিল। যেহেতু অন্য অনেক রোগীর মতো তার পক্ষে চিকিৎসার জন্য কলম্বো যাওয়া অসম্ভব ছিল, তাই চিকিৎসকদের জন্য উপলব্ধ সীমিত সুযোগ-সুবিধা ও ঔষধপত্র দিয়ে তার উপসর্গ উপশম করা এবং তার অসুস্থতা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল একমাত্র উপায়। বেশ কয়েকবার শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী চেকপয়েন্টগুলো বন্ধ করে দিয়ে কলম্বোগামী যান চলাচল ব্যাহত করেছে। এর ফলে আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম, কারণ তার অবস্থা নির্ণয়ের জন্য বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কলম্বোতে রক্তের নমুনা পাঠাতে দেরি হচ্ছিল। রিপোর্ট আসতে প্রায়ই দেরি হতো, আমাদের কাছে পৌঁছাতে দশ দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেত, ততদিনে তার অবস্থার আরও পরিবর্তন হয়ে যেত। সম্পদের অভাবে রোগীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়া এবং রোগীর অবস্থার অবনতি হতে দেখাটা ডাক্তার সুরির জন্য এক হতাশাজনক অভিজ্ঞতা ছিল, কারণ তিনি জানতেন যে তাকে উপশম দিতে বা সাহায্য করতে তাঁর কিছুই করার ছিল না। তার বিপজ্জনকভাবে উচ্চ রক্তচাপের কারণে হওয়া অবিরাম অসহ্য মাথাব্যথা পুরোনো প্রজন্মের রক্তচাপ কমানোর ওষুধের মাত্রা বাড়ানোর মাধ্যমে সাময়িকভাবে উপশম হয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে তার অনিয়মিত হৃদস্পন্দনই ছিল একমাত্র ইঙ্গিত যে, তার পটাশিয়ামের মাত্রা অবশ্যই প্রাণঘাতী পর্যায়ে রয়েছে। তার ক্ষুধামান্দ্য, আলোভীতি এবং ক্রমবর্ধমান খিটখিটে মেজাজের জন্য কিছুই করার ছিল না। পুরো চিকিৎসা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল তার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনসুলিনের হঠাৎ অনুপলব্ধতা। বালা যে ব্র্যান্ডের ইনসুলিন ব্যবহার করতেন, তা কলম্বোতে, ভারতে এবং বিদেশে অল্প পরিমাণে পাওয়া যেত। ভারতে এবং জাফনায় আমাদের অবস্থানকালে, জনাব পিরাবাকরণ বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছিলেন যেন বালার জন্য ওষুধের তাজা সরবরাহ সহজলভ্য থাকে। এখন, আমাদের এই সংকটের সাথে যোগ হলো যে, আমি জানতে পারলাম ব্যবহারের জন্য নিরাপদে রাখা বলে মনে করা ইনসুলিনের মজুতগুলো হয় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে অথবা ভুলভাবে সংরক্ষণের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে ইনসুলিনের নতুন সরবরাহ পাওয়া অসম্ভব, এই বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে আমি মেয়াদোত্তীর্ণ মজুত ব্যবহার করার ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমার কোনো উপায় ছিল না। যখন একটি বোতলের ওষুধ অকার্যকর বলে মনে হলো, আমি অন্য একটি শিশি ব্যবহার করতে লাগলাম এবং এই আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম যে, কোনো এক অলৌকিক উপায়ে তার ওষুধ কেনার জন্য পাঠানো বহু লোকের মধ্যে কেউ না কেউ কোনো না কোনোভাবে একজন সরবরাহকারী খুঁজে পাবে। দুই সপ্তাহ পরে জনাব পিরাবাকরণ আইস প্যাকে রাখা প্রচুর পরিমাণে তাজা ইনসুলিন নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন।

বালার অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হতে থাকে; তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না এবং সূর্যের আলো থেকে দূরে অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ থাকতেন। মনে হচ্ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি দ্রুত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবেন যেখানে জরুরি ভিত্তিতে কিডনি প্রতিস্থাপন চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। এমন পরিস্থিতিতে, চিকিৎসকেরা ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে, ভান্নিতে উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বালার চিকিৎসার জন্য তাদের কিছুই করার ছিল না। আমার জন্য এই আবেগঘন উত্তেজনার সময়ে আমি প্রায়ই দেখতাম, একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কপিল আম্মান, বালার অফিসে চুপচাপ বসে খবরের কাগজ পড়ছেন এবং অপেক্ষা করছেন। কপিল আম্মানের সাথে আমাদের সম্পর্ক সেই ১৯৮৪ সাল থেকে, যখন তিনি বালার রাজনৈতিক ক্লাসে যোগদানকারী প্রথম দিকের কর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন। ত্রিনকোমালির যুবক কপিল আম্মানের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি সত্যিই একজন অমায়িক মানুষ ছিলেন এবং মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন, যা নিয়ে তিনি প্রায়ই বালার সাথে আলোচনা করতেন। কপিল আম্মান বালা বা আমাকে কখনো বিরক্ত করেননি, কেবল তার অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু তার শান্ত উপস্থিতি আমাকে সবসময় জানিয়ে দিত যে আমার যেকোনো সাহায্যের প্রয়োজনে তিনি প্রস্তুত আছেন।

বালা গুরুতর অসুস্থ এবং হয়তো আর সেরে উঠবেন না—এই খবরটা দাবানলের মতো পুরো আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ল। মিঃ পিরাবাকরণ স্পষ্টতই তাঁর সেনাপতিদের বালার অবনতিশীল অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন এবং একে একে তাঁরা তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে দরজায় হাজির হলেন, সম্ভবত এটাই ছিল শেষবার। আগত সেনাপতিদের মধ্যে পট্টু আম্মানও ছিলেন, যাঁকে আমরা বহু মাস ধরে দেখিনি। আমাদের পুরোনো বন্ধু, বেবি সুব্রামানিয়াম, খবরটা শুনে বিচলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মালাভিতে তাঁদের বাড়ি থেকে একদিনের যাত্রায় বালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জীবনের এই সংকটকালে সকল উৎস ও দিক থেকে সাহায্যের হাত বেড়ে গিয়েছিল।

আমাকে সাহায্য করার জন্য প্রথমদিকে যারা আমাদের বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইরোস-এর প্রাক্তন নেতা বালাকুমারের স্ত্রী রানী। একজন প্রশিক্ষিত নার্স হওয়ায়, বালা যে বিপদে ছিল তা বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে রানী ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল এবং সম্ভবত এই উপলব্ধির কারণেই তাকে দেখতে গিয়ে তার চোখে জল এসেছিল। তথাপি, বালার ক্রমাবনতিশীল স্বাস্থ্যে তার সুস্পষ্ট দুঃখ তাকে সাধ্যমতো শারীরিক সাহায্য করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, এবং তার রক্তের রাসায়নিক গঠনও বিবেচনায় রেখে, বালার কমে আসা খিদে মেটাতে তিনি খাবার তৈরিতে প্রচুর পরিশ্রম করছিলেন। পেশাগতভাবে রানীর সাথে কথা বলাটা প্রায়শই সহায়ক হতো, কারণ আমি নার্সিং সেবার অনেক দিক ভুলে গিয়েছিলাম এবং তিনি আমার স্মৃতি ঝালিয়ে দিতে ও এমন কিছু পরামর্শ দিতে পারতেন যা বালার অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করত।

আমার পুরোনো বন্ধু ভানীথা যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য সেখানে ছিল। অসুস্থতার সময় ডাক্তাররা বালার জন্য একটি কঠোর পথ্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে আমি তার জন্য কী ধরনের খাবার রান্না করতে পারব তা মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে গিয়েছিল। একই সাথে তার পুষ্টির অবস্থা বজায় রাখাও প্রয়োজন ছিল। নতুন ধারণা ও ভিন্ন ধরনের রান্নার জন্য আমি ভানিথাকে ডেকেছিলাম এবং সে সানন্দে আমাকে শেখাতে সময় দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, একজন সিংহলি মহিলার একজন পশ্চিমা মহিলাকে তামিল খাবার রান্না শেখানোটা বেশ পরিহাসের বিষয় ছিল এবং এই পরিস্থিতি প্রায়শই আমাদের মধ্যে হাসির উদ্রেক করত। তামিল ভাষায় কথা বলতে বলতে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে বেশিরভাগ লোকই হেসেছিল। ভানিথা প্রায়ই একা আমাদের বাড়িতে আসত, কিন্তু কয়েকবার সে তার স্বামী জনাব নাদেসানের সঙ্গে এসেছিল, যিনি এলটিটিই-এর পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। আমরা পারিবারিক বন্ধু ছিলাম। নাদেসান প্রায়শই পুলিশ বাহিনী সম্পর্কিত বিষয়ে বালার সাথে পরামর্শ করতেন এবং তিনি সবসময় তার মতামত শুনতে আগ্রহী ছিলেন। বালা নবনিযুক্ত পুলিশ বাহিনীকে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বারবার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেন। তিনি যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অস্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব এবং জনগণের সমস্যার ব্যাপকতাকে পুলিশের সহানুভূতি ও উপলব্ধির সাথে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের করা অভিযোগগুলো নাদেসানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে বালা জনগণের বিবেক হয়ে উঠেছিলেন। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একজন জ্যেষ্ঠ নেতা হওয়ায় নাদেসান আমাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন এবং আমাদের সমালোচনাগুলোকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতেন। পুথাভাইয়ের স্ত্রী রঞ্জিনীও এমন সব খাবার তৈরিতে সাহায্য করতেন যা বালা উপভোগ করত এবং তার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিত। আমার দুশ্চিন্তা দেখে সুসাইয়ের স্ত্রী তাঁর সন্তানদের নিয়ে এসে এমন খাবার রান্না করলেন যা বালার বিশেষভাবে পছন্দ হয়েছিল।

এরই মধ্যে, ডক্টর সুরি বালার অবনতিশীল অবস্থার বিষয়ে মিঃ পিরাবাকরণকে প্রতিদিনের প্রতিবেদন জানাচ্ছিলেন। জনাব পিরাবাকরণ ভান্নির বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের সম্মিলিত চিকিৎসা মতামত চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। তাদের চিকিৎসকদের মতে, বালার বেঁচে থাকার সর্বোত্তম সম্ভাবনা এবং তার দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের বাইরে এমন একটি জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর, যেখানে কিডনি বিকলতার চিকিৎসার জন্য সুবিধা রয়েছে। জরুরি চিকিৎসার জন্য আমরা অবিলম্বে তামিলনাড়ুকে একটি পছন্দের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করেছিলাম। যদিও কিছু তামিল রাজনৈতিক নেতা—আমাদের বন্ধু ও সমর্থকরা—সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন, ভারতে এলটিটিই নিষিদ্ধ থাকার কারণে আমরা সেই ঝুঁকি নিতে পারিনি। জনাব পিরাবাকরণ আমাদের আন্তর্জাতিক সচিবালয়কে নরওয়ে সরকারের সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়ার পর, আমরা একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ জানানোর ওপর আশা রেখেছিলাম।



চন্দ্রিকার দাবি

কলম্বোতে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত জনাব জন ওয়েস্টবর্গকে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হামিদ, এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে যেকোনো ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রক্রিয়ায় বালার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বালার শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা তদন্ত করার জন্য ওয়েস্টবর্গকে তার সরকারের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য আইসিআরসি-কে তলব করা হয়েছিল। বালার অসুস্থতা শুরু হওয়ার প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর, তৎকালীন কলম্বো প্রতিনিধিদলের প্রধান জনাব ম্যাক্স হ্যাডর্নের নেতৃত্বে আইসিআরসি-র একটি দল একজন চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে বালার সঙ্গে দেখা করতে এবং একটি চিকিৎসা পরীক্ষা করার অনুরোধ নিয়ে ভান্নিতে এসে পৌঁছায়। প্রতিনিধিদলটি পুথুকুদ্দিরুপ্পুতে আমাদের বাড়িতে এসেছিল এবং বালার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রতিনিধিদলের নেতার প্রতি ডাক্তারের প্রতিক্রিয়া ছিল, তাঁর নিজের ভাষায়, ‘তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে নিতে হবে’। তার অসুস্থতার পূর্ণ মাত্রা যাচাই করার জন্য আরও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে রক্ত ​​ও মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করার পর, আইসিআরসি প্রতিনিধিদলটি পরবর্তী যোগাযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলম্বোতে ফিরে যায়।

আইসিআরসি-র নৈতিক সমর্থনে নরওয়ে সরকার মানবিক কারণে শ্রীলঙ্কা থেকে বালার নিরাপদ অপসারণের জন্য চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার সাথে যোগাযোগ করেছিল। চন্দ্রিকাকে জানানো হয়েছিল যে বালা কিডনির সমস্যায় গুরুতর অসুস্থ এবং তার বিদেশে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন, আর নরওয়ে সরকার সাহায্য করতে ইচ্ছুক। নরওয়েজীয়রা কুমারাতুঙ্গাকে এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য বালার জীবন বাঁচানোর গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছিল। কলম্বোতে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল এবং জনাব কাদিরগামারের সাথেও পরামর্শ করা হয়েছিল। নরওয়েজিয়ানরা অসলোতে আমাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছিল যে, শ্রীলঙ্কা সরকার বালার বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে এবং এমনকি বালাকে সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়েও আলোচনা করছে। এই খবরটি নিয়ে আসার সময় মিঃ পিরাবাকরণকে স্বস্তিবোধ ও আনন্দিত দেখাচ্ছিল। সেই নির্দিষ্ট দিনে, সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ এবং একটি উল্লেখযোগ্য মানবিক পদক্ষেপ হিসেবে, জনাব পিরাবাকরণ এলটিটিই-এর হেফাজতে থাকা নয়জন সৈন্য (যুদ্ধবন্দী) ও নাবিককে মুক্তি দেন। এখন আমরা কুমারাতুঙ্গা সরকারের কাছ থেকে একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। উদ্বেগের কয়েকটি দিন কেটে গেল। কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না এবং বালার অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। হতাশ হয়ে আমরা আইসিআরসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমাদের হতাশ করে দিয়ে আইসিআরসি প্রতিনিধি আমাদের জানালেন যে, জনাব কাদিরগামার তাদের বিশ্বাস করতেন না বলেই বালার মামলা সংক্রান্ত কলম্বোর আলোচনা থেকে তাদের সংস্থাকে দূরে রাখা হয়েছিল। দুই মাস ধরে উদ্বেগপূর্ণ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আমরা নরওয়ে সরকারের কাছ থেকে একটি বার্তা পেলাম। শ্রীলঙ্কার সহায়তায় বালাকে সরিয়ে আনতে হলে, ‘গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক মানবিক পদক্ষেপ’ হিসেবে এলটিটিই-কে যে সকল দাবি (বা নিশ্চয়তা) পূরণ করতে হবে, চন্দ্রিকা ও কাদিরগামার তার একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন।

প্রথমত, টাইগার নেতৃত্বকে নিশ্চিত করতে হবে যে এলটিটিই যেন উত্তর-পূর্ব প্রদেশে সরকারি প্রশাসনে বিঘ্ন বা বাধা সৃষ্টি না করে এবং তামিল অধ্যুষিত এলাকায় কোনো সরকারি সম্পত্তিতে হামলা বা ধ্বংস না করে। দ্বিতীয়ত, এলটিটিই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চলাচলকারী কোনো সমুদ্র বা আকাশপথে রসদ পরিবহনের ওপর হুমকি দেবে না বা হামলা চালাবে না। তৃতীয়ত, এলটিটিই সারাদেশে কোনো সরকারি সম্পত্তিতে হামলা চালাবে না। চতুর্থত, এলটিটিই-এর হেফাজতে থাকা সকল ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া উচিত; শুধু আইসিআরসি-র কাছে পরিচিতদেরই নয়, অন্যদেরও। এই প্রেক্ষাপটে, সরকার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই দাবি করেছে যে, এলটিটিই আইসিআরসি-র অজান্তেই অন্তত আড়াইশো ব্যক্তিকে আটক করে রেখেছিল। পঞ্চমত, এলটিটিই-এর উচিত তাদের বাহিনীতে থাকা আঠারো বছরের কম বয়সী সকল ক্যাডারকে তাদের নিকটাত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করা।

দাবি বা বলা ভালো, ’গ্যারান্টি’র এই তালিকা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, চন্দ্রিকা এলটিটিই-এর নাজুক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার প্রাপ্য পাওনা দাবি করছিল। এই দাবিগুলো, যেগুলো সামরিক প্রকৃতির এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মূল পদ্ধতিকেই প্রভাবিত করছিল, সেগুলোর সাথে গুরুতর কিডনি রোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তিকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার মানবিক অনুরোধের কোনো প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না। এই মনোভাব চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার নির্মম ও হিসেবি স্বভাবকে প্রকাশ করে দিয়েছিল। বালা ও আমি এই শর্তগুলো সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বালা বলেছেন, এই অপমানজনক দাবিগুলো মেনে নেওয়ার চেয়ে তিনি সম্মান ও আত্মসম্মান নিয়ে মৃত্যুবরণ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। এই ধরনের অগ্রহণযোগ্য শর্ত আরোপ করায় মিঃ প্রভাকরণ চন্দ্রিকা ও কাদিরগামারের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অবস্থান এলটিটিই নেতৃত্বের চিন্তাভাবনার ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। শান্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বার্থে যদি তিনি একটি সাধারণ মানবিক আবেদনকেও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে না পারেন, তবে তিনি কীভাবে সবচেয়ে কঠিন ও জটিল সমস্যা—তামিল জাতিগত সংঘাত—সমাধান করবেন? সেই সময়ে এলটিটিই নেতাদের মধ্যে এই অনুভূতিই বিরাজ করছিল।

অলৌকিকভাবে, সপ্তাহ গড়ানোর সাথে সাথে নতুন রক্ত ​​পরীক্ষার ফলাফলে জানা গেল যে বালা তার তীব্র সংকট থেকে বেঁচে গেছে এবং দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কীয় অকার্যকারিতায় ভুগছে। তথাপি, চিকিৎসার জন্য বালার ভান্নি ছেড়ে যাওয়ার তাগিদ কমেনি। চিকিৎসকেরা ক্রমাগত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে পরিবেশটি তার স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে এবং বালার কবে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে তারা অনিশ্চিত ছিলেন। আমার জন্য প্রতিদিন তার সুস্থতার খেয়াল রাখাটা একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। তার কঠোর খাদ্যতালিকার কারণে অনেক খাবার বাদ পড়েছিল এবং তার ওজন নাটকীয়ভাবে কমে গিয়েছিল। আমি আসন্ন বর্ষা মৌসুম সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলাম এবং জানতাম যে তখন সমুদ্র দুর্গম হয়ে পড়বে, যার ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ভান্নিতে আরও চার মাস অপেক্ষা করতে হবে। আমি মরিয়া হয়ে চাইছিলাম যে, বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই এবং যাত্রার জন্য যথেষ্ট সুস্থ থাকতেই সে যেন ভান্নি ছেড়ে চলে যায়। মিস্টার পিরাবাকরণ আর ম্যাথি যখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন, তখন আমার ভেতরের উদ্বেগটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমি দম্পতিকে বালার নাজুক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে সরিয়ে নেওয়ার জরুরি অবস্থার ওপর জোর দিয়েছিলাম। নিজের আবেগ সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে আমি তাদের বললাম, “এটা অবিলম্বে করা না হলে বালার মৃত্যু অনিবার্য ছিল।” আমার দুর্দশা দেখে স্পষ্টতই বিচলিত হয়ে জনাব পিরাবাকরণ গুরুতর পরিস্থিতিটি বুঝতে পারলেন। তিনিও বালাকে ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তার মঙ্গল নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, ‘বালা আন্না’-কে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে তিনি তাঁর সাধ্য ও সামর্থ্যের মধ্যে সবকিছুই করবেন। জনাব পিরাবাকরণ অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি বালা-কে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি জাহাজের ব্যবস্থা করতে তাঁর আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ককে সতর্ক করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা খবর পেলাম যে আমাদের জাহাজটি গভীর সমুদ্রে আমাদের অপেক্ষায় নোঙর করা আছে।

আমাদের আসন্ন প্রস্থানের খবর পেয়ে এলটিটিই-এর নেতা ও কর্মীরা শেষ বিদায় জানাতে আমাদের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি আমাদের যাত্রার দিন যত ঘনিয়ে আসছিল, আমার পেট তত আঁটসাঁট হয়ে আসছিল এবং খিদেও কমে যাচ্ছিল। অবশ্যই বালা-কে ভান্নি থেকে বের করে আনাটা অপরিহার্য ছিল, কিন্তু মানুষগুলোকে আর সংগ্রামকে পেছনে ফেলে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমাদের বিদায়ের দিন বিকেলে যখন তামিলেন্থি আমাদের বাড়িতে এলো, আমি বুঝেছিলাম যে আমাদের চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। যখন তামিল চেলভান তার পাজেরো গাড়িতে করে আমাদের সৈকতে নিয়ে যেতে এলেন, ততক্ষণে সময়টা আরও ঘনিয়ে এসেছিল। যখন সুসাই আমাদেরকে মুলাইতিভু উপকূলে তার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি নিয়ে আমাদের ড্রাইভওয়েতে ঢুকল, আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আমরা শীঘ্রই রওনা হব। আমাদের শুধু জনাব পিরাবাকরণের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। অবশেষে যখন তিনি এলেন, তখন বালা ও আমাকে বিদায় জানিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বললেন। হাসি-ঠাট্টা একে অপরের দুঃখ ঢেকে রেখেছিল। বালা নিজের আবেগ দমন করে, তার পনেরো বছরের বিশ্বস্ত বুড়ো কুকুর জিমিকে উপেক্ষা করল, যে তার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এরপর সে পাজেরোতে উঠে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। জিমির ইশারা উপেক্ষা করতে না পেরে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম, তারপর চারপাশে সবার দিকে তাকালাম এবং অবশেষে শেষবারের মতো মিস্টার পিরাবাকরণের দিকে তাকালাম। আমাদের গাড়িটা বাড়ি থেকে তীব্রবেগে বেরিয়ে গেল। সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল।





পোস্ট স্ক্রিপ্ট

সময়টা ছিল ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ। স্থানটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশের কর্মচঞ্চল ও উদ্যোগী রাজধানী শহর। যে আধুনিক, পরিচ্ছন্ন হাসপাতালে বালা-কে জরুরি চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য ভর্তি করা হবে, তার অভ্যর্থনা কক্ষে আমরা প্রবেশ করতেই এক স্বস্তির অনুভূতি আমাকে গ্রাস করল যে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার এই প্রচেষ্টায় আমি আর একা নই। উদ্ভূত যেকোনো চিকিৎসাগত সমস্যা মোকাবেলার জন্য জ্ঞানসম্পন্ন ডাক্তার এবং তার অসুস্থতা ব্যবস্থাপনার সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতাল সহজেই উপলব্ধ ছিল। ভর্তি হওয়ার ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান ডাক্তারি পরীক্ষাগুলোর সব ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল এবং যত্নশীল ও আশ্বস্তকারী পরামর্শদাতা অবশেষে বালার অসুস্থতার ডাক্তারি চিত্রটি স্পষ্ট করে আমাদের সামনে কী অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে মেডিকেল রিপোর্টগুলো ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি একটি ক্রমবর্ধমান রোগ; তবে কতদিন পর তার রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির প্রয়োজন হবে, সে বিষয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসাকর্মীদের জন্য আরও জরুরি এবং উদ্বেগের কারণ ছিল আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় ধরা পড়া বাম কিডনিটির অস্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে যাওয়া। কিডনিটি সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ এবং অকার্যকর ছিল; চিকিৎসকেরা প্রতিবন্ধকতাটির কারণ শনাক্ত করতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে যত দ্রুত সম্ভব এটি অপসারণ করতে হবে।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে বালার অস্ত্রোপচার-পরবর্তী বিছানার পাশে থাকা কিডনি সার্জন নমুনা ব্যাগটি তুলে নিলেন। তিনি আমাকে বালার শরীর থেকে বের করা বিশাল, অসুস্থ কিডনিটা দেখালেন, যেটা বের করতে তাঁর চার ঘণ্টা সময় লেগেছিল। তিনি উল্লেখ করলেন যে, অস্ত্রোপচারে আর একটুও দেরি হলে কিডনিটি ফেটে গিয়ে এক মারাত্মক চিকিৎসা সংকট তৈরি হতো। তথাপি, ডাক্তার ও নার্সদের যত্নশীল এবং পেশাদার ব্যবস্থাপনায়, বাম কিডনি অপসারণের পর বালা উল্লেখযোগ্যভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং কিডনি রোগের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। একটি বাধা দূর হলো। অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা উপায় খুঁজে বের করা এখন অপরিহার্য ছিল, এবং সেই সাথে বালার ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট সুস্থ থাকতেই এটা করতে হতো, কারণ এরপর তার কিডনি প্রতিস্থাপন থেরাপির প্রয়োজন হবে।

আমরা রাজধানীতে লোকচক্ষুর আড়ালে জীবনযাপন চালিয়ে যাচ্ছিলাম, নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, আর একই সাথে দেশ ছেড়ে লন্ডনে ফেরার একটি নিরাপদ উপায় নিয়ে ভাবছিলাম। যেহেতু আমরা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নিয়ে দেশে প্রবেশ করেছিলাম, তাই বিমানবন্দর টার্মিনাল পার হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই পর্যায়ে নির্বোধের মতো কাজ করে নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার কোনো ইচ্ছা আমাদের ছিল না। দেশ ছাড়ার প্রক্রিয়ায় আমাদের প্রথম কাজ ছিল অন্তত একটি বৈধ পাসপোর্ট জোগাড় করে আমাদের অবৈধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা। আমরা লন্ডনে আমাদের পুরোনো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি, যার ফলস্বরূপ অবশেষে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর এই মর্মে একটি চুক্তিতে পৌঁছায় যে, ইংল্যান্ডের বাইরে অবস্থিত একটি ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে বালা তার নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবে। লন্ডনে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস আমার মনোনীত প্রতিনিধিকে আমার পক্ষে নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়ে সহযোগিতা করেছে। যে দেশে আমরা আটকা পড়েছিলাম, সেখানকার বন্ধুরা স্বেচ্ছায় আমাদের ভ্রমণ নথিতে অনুমোদন দিয়ে দেয়, যার ফলে আমরা দেশ ছাড়ার সময় নিরাপদে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম।

আমার মতে, লন্ডনে আমাদের প্রত্যাবর্তন আমার জীবনের আরেকটি কঠিন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বালার চিকিৎসার প্রয়োজনে আমাদের জীবনযাত্রা ও অগ্রাধিকারগুলোতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। লন্ডনের একটি হাসপাতালের বৃক্ক বিশেষজ্ঞরা বালার জন্য কিডনি প্রতিস্থাপনের যেকোনো পরামর্শ নাকচ করে দিয়েছেন এবং অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তার হারানো জীবনমান ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন। এই অনিশ্চিত দিনগুলিতেই নরওয়েজীয়রা শান্তির দূত হিসেবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছিল। জনাব এরিক সোলহাইম, নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব ওয়েগার স্ট্রোমেন, কলম্বোতে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত জনাব জন ওয়েস্টবর্গ এবং নির্বাহী কর্মকর্তা মিস কেয়ারস্টি ট্রোমসডাল, এলটিটিই এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের মধ্যে শান্তি আলোচনার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনে আমাদের বাসভবনে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভানির নেতৃত্বের সাথে পরামর্শ করার পর এলটিটিই নরওয়ের মধ্যস্থতায় সম্মত হয়েছিল।

বালার কিডনির অবস্থার ক্রমাগত অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে, নরওয়ে সরকার মানবিক কারণে চিকিৎসা সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছিল। নরওয়ের চিকিৎসকদের মতে, বালার জন্য বৃক্ক প্রতিস্থাপন একটি কার্যকর বিকল্প ছিল এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার মতো ছিল। পরবর্তীকালে, বালা-কে বিমানে করে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার প্রধান জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে তার শারীরিক অবস্থা সফল বৃক্ক প্রতিস্থাপনের জন্য অনুকূল কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়। প্রতিস্থাপনের জন্য তার উপযুক্ততার বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ায় আমরা অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ২০০০ সালের প্রথম দিকে বালার কিডনি প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার হয় এবং তিনি কোনো জটিলতা ছাড়াই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি হাসপাতাল থেকে প্রায় নতুন এক মানুষ হয়ে ছাড়া পেলেন। বালা যখন অসলোর একটি হোটেলে তাঁর প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচারের পর সেরে উঠছিলেন, তখন চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ‘ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অবিশ্বাস্যভাবে দাবি করেন যে, তিনিই বালার চিকিৎসার জন্য নরওয়ে সরকারকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এটি একটি নির্লজ্জ মিথ্যা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতি ছিল। আমরা নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের প্রতিবাদ জানিয়েছি। নরওয়ে সরকারও বিরক্ত ছিল: তারা বালার চিকিৎসার জন্য কুমারাতুঙ্গার কাছ থেকে অনুমতি চায়নি। নরওয়ে সরকার সম্পূর্ণ মানবিক কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্যই, পরে কলম্বোতে নিযুক্ত নরওয়েজীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে চন্দ্রিকাকে বালার সফল প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচারের বিষয়ে জানানো হয়েছিল। আমরা নরওয়ের কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য অনুরোধ করেছি। সেই অনুযায়ী নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চন্দ্রিকার দাবি খণ্ডন করে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বালা তামিল গার্ডিয়ানকে (২৫শে মার্চ ২০০০) একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারও দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে চন্দ্রিকা ও কাদিরগামার এলটিটিই-এর ওপর অসম্ভব শর্ত আরোপ করেছিলেন এবং নরওয়ে ও আইসিআরসি-কে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলেন, যারা দ্বীপ থেকে বালার নিরাপদ প্রস্থানের জন্য সাহায্য চেয়েছিল। কিডনি প্রতিস্থাপনের পর বালা তার রাজনৈতিক কাজ পুনরায় শুরু করতে সক্ষম হন এবং আমরা পরবর্তীকালে লন্ডনে কূটনৈতিক পর্যায়ে এই সংগ্রামে আমাদের সম্পৃক্ততা অব্যাহত রেখেছি।




পরিশিষ্ট

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রেমাদাসা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর মধ্যে আদান-প্রদান করা চিঠিপত্রের পাঠ্য {.unnumbered}


২রা জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসা কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত

আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আমি আপনাকে কিছু অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে লিখছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কিত। আমি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারত সরকার সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে। এ ব্যাপারে আপনার দ্রুত পদক্ষেপের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় উভয় নির্বাচনেই আমার দেওয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় নির্বাচিত হলে আইপিকেএফ প্রত্যাহার করা। আমি ১৯৮৯ সালের ২রা জানুয়ারি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি। তারপর থেকে পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে। আশা করা যায়, আইপিকেএফ-এর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে অবদান রাখবে, যেখানে আইপিকেএফ-এর উপস্থিতি একটি অত্যন্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী ও অসন্তোষজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটি আপনার প্রায়শই ব্যক্ত করা মনোভাবের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ যে, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির অনুরোধে আইপিকেএফ প্রত্যাহার করা হবে। আমাদের দেশে থাকাকালীন আইপিকেএফ-এর প্রচেষ্টার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি প্রায়শই সেইসব অসংখ্য কর্মকর্তা ও জওয়ানদের সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি, যাঁরা কর্তব্য পালনকালে জীবন ও অঙ্গ হারিয়েছেন। সহিংসতার এই মর্মান্তিক ঘটনা শুধু আপনাদের সৈন্যদেরই প্রভাবিত করেনি, এটি বহু শ্রীলঙ্কাবাসীর পাশাপাশি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকেও ধ্বংস করেছে এবং বিপুল সংখ্যক নিরীহ ও সম্পর্কহীন বেসামরিক মানুষ অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। তাদের আত্মত্যাগ যেন বৃথা না যায়। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আইপিকেএফ-এর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার আমাকে আমার জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম করবে। অতএব, আমি চাই যে ১৯৮৯ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে আইপিকেএফ-এর সকল সদস্যকে প্রত্যাহার করা হোক।

আইপিকেএফ প্রত্যাহারের ফলে শ্রীলঙ্কা এ বছরের নভেম্বরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে সক্ষম হবে। আপনি অবগত আছেন যে, ১৯৮৮ সালে আমরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আমাদের মাটিতে বিদেশি শক্তি উপস্থিত থাকলে এই ধরনের একটি আঞ্চলিক সমাবেশ আয়োজন করা কতটা কঠিন। আমাদের জনগণ নিজ অঞ্চলের নেতাদের, বিশেষ করে নিকটতম প্রতিবেশীদের, স্বাগত জানাতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। তবে, তাদের উদ্বেগগুলোও মেটানো আবশ্যক, বিশেষ করে তাদের গভীর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে।

এই প্রেক্ষাপটে, আমরা ভারত-শ্রীলঙ্কা মৈত্রী চুক্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ করেছি। আমি দীর্ঘমেয়াদে এটা বিশ্বাস করি। এই ধরনের চুক্তি সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে আমি আপনার জবাবের অপেক্ষায় আছি।

আমাদের দেশের ঐক্য ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি আপনার আন্তরিক আগ্রহকে আমরা সর্বদাই সমুন্নত রেখেছি। এই লক্ষ্যে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার জন্য প্রতিবেশীদের বোঝাপড়া ও সদিচ্ছা প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি, আপনার জনগণ এবং আপনি নিজেও এই উদ্দেশ্যগুলোর অংশীদার এবং এগুলো বাস্তবায়নে অবদান রাখবেন।

আমি এইমাত্র স্মারকলিপিটি দেখেছি, যা আজ সন্ধ্যায় আপনার হাই কমিশনার হস্তান্তর করেছেন। যেহেতু স্মারকলিপিতে সরকারগুলোর মধ্যে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই আমি আমার পররাষ্ট্র সচিবকে এই বিষয়গুলোতে আমাদের অবস্থান ব্যক্তিগতভাবে স্পষ্ট করার জন্য দায়িত্ব দিচ্ছি। আমার সর্বোচ্চ বিবেচনা ও সম্মানের নিশ্চয়তাসহ।



২০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী রাজীব গান্ধী কর্তৃক শ্রী প্রেমাদাসাকে লিখিত

প্রিয় রাষ্ট্রপতি,

আপনার ২রা জুনের চিঠিটি আমার কাছে আছে, যেটি আপনার বিশেষ দূত, পররাষ্ট্র সচিব তিলাকারত্নে আমার কাছে হস্তান্তর করেছেন।

ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির শর্তানুযায়ী, ভারত শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অঙ্গীকার এবং ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি বাস্তবায়নের জামিনদার হিসেবে আমাদের দায়িত্ববোধের ফলস্বরূপই আমরা শ্রীলঙ্কা সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আইপিকেএফ পাঠিয়েছিলাম। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা, যখন পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে শ্রীলঙ্কার বিভাজনের দিকে এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। উপস্থিতিকালে আইপিকেএফ ব্যাপক সাফল্য লাভ করলেও, নিজেদের ব্যাপক ক্ষতির বিনিময়ে, এই ধরনের পরিণতি প্রতিরোধ করতে এবং শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছে। উত্তর-পূর্বে সন্ত্রাসী সহিংসতার হুমকি সত্ত্বেও পরপর তিনটি নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি বাদে বাকি সব তামিল গোষ্ঠী ইলার্নের দাবি ত্যাগ করেছে। যদি প্রাদেশিক পরিষদে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি সময়মতো বাস্তবায়িত হতো এবং তামিল এলাকাগুলোতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অব্যাহত উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তনের জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা বন্ধ করা হতো, তাহলে চরমপন্থীরা আরও বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক হয়ে পড়ত এবং সহিংসতার অবসান ঘটত।

আপনি নিজেই বলেছেন যে, আপনার অনুরোধ করার আগেই আমরা আইপিকেএফ থেকে টাকা তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। আমাদের উদ্যোগে আইপিকেএফ প্রত্যাহারের জন্য একটি বিস্তৃত সময়সীমা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৮৯ সালের ৩১শে মার্চ আপনার সংসদে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই সমস্ত কিছু করা হচ্ছিল শ্রীলঙ্কা সরকারের দেওয়া আশ্বাসের ভিত্তিতে এবং এই অনুমানের ওপর যে, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বাস্তবায়ন—বিশেষ করে প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে ক্ষমতা হস্তান্তর—একই সাথে এগিয়ে যাবে, যাতে শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতার কাঠামোর মধ্যে তামিলদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করা যায়। এটা স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক যে, ঠিক এই আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ না হওয়ার কারণেই এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যা শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল।

আমি বরাবরই বলে এসেছি যে, আইপিকেএফ প্রয়োজনের চেয়ে একদিনও বেশি শ্রীলঙ্কায় থাকবে না। কিন্তু ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির অধীনে দুই দেশের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না এবং উত্তর-পূর্ব প্রদেশের তামিল সংখ্যাগরিষ্ঠদের যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষমতা হস্তান্তরের আশ্বাসের ভিত্তিতেই কেবল একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রীলঙ্কার কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যোগদান করতে পারি না। অতএব, আমাদের উভয় সরকার নৈতিক ও আইনগতভাবে এটা নিশ্চিত করতে বাধ্য যে, শ্রীলঙ্কার সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীতে এবং সেইসাথে ১৯৮৭ সালের ৭ই নভেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনে ও আমার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত এলাকাগুলোতে তামিলদের যে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা যেন তাদের প্রদান করা হয়। এটি করতে ব্যর্থ হলে, তামিল গোষ্ঠীগুলোর এই দাবিই আরও জোরালো হবে যে, একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রীলঙ্কায় তামিলরা ন্যায়বিচার আশা করতে পারে না। ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির পূর্ববর্তী পরিস্থিতির চেয়েও খারাপ হতে পারে এমন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বের চেতনায়, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং আইপিকেএফ-এর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের জন্য আমাদের অবশ্যই যৌথভাবে একটি পারস্পরিকভাবে সম্মত সময়সূচি প্রণয়ন করতে হবে। এই দুটিকে অবশ্যই যৌথ ও সমান্তরাল ব্যায়াম হতে হবে।

আপনার মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাবে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমি আপনার বিশেষ দূতকে বলেছিলাম যে, প্রস্তাবিত চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা শুরুর জন্য আমরা তারিখ নির্ধারণ করতে পারি।



২৯শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী প্রেমাদাসা কর্তৃক শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত।

মহামান্য,

আমি আপনাকে জানাতে পেরে আনন্দিত যে, এলটিটিই শ্রীলঙ্কা সরকারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে।

এলটিটিই, যা এখন আর নিষিদ্ধ গোষ্ঠী নয়, শ্রীলঙ্কা সরকারের সাথে সাম্প্রতিক আলোচনায় তাদের মধ্যকার সকল সমস্যা সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, মহামান্য যদি আপনি নিশ্চিত করেন যে আইপিকেএফ এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে এমন কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যা বর্তমানে চলমান আলোচনাকে ব্যাহত করতে পারে, তবে তা প্রশংসনীয় হবে। মহামান্য, আমার সর্বোচ্চ সম্মানের আশ্বাস গ্রহণ করুন।



৩০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী গান্ধীর ২০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠির জবাবে শ্রী প্রেমাদাসা কর্তৃক শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আমার ১৯৮৯ সালের ২রা জুনের চিঠির জবাবে আপনার ২০শে জুনের চিঠি আমি পেয়েছি। ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তিতে উল্লিখিত শ্রীলঙ্কার ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করায় আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

চুক্তির ২.৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করা অস্ত্র গ্রহণে সহায়তা করার জন্য জনবল সরবরাহের বিষয়ে ভারত সরকারের দেওয়া আশ্বাসের আমরা প্রশংসা করি। চুক্তির ধারা ২.১৬ (গ) এবং পরিশিষ্টের ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, শত্রুতা বন্ধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের অনুরোধে প্রদত্ত সামরিক সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

তবে আমি এই যুক্তি মেনে নিতে পারছি না যে, প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তর সহ ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বাস্তবায়ন কোনোভাবেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যাহারের সঙ্গে যুক্ত। যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত ও কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে শ্রীলঙ্কায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমার পক্ষ থেকে সেনা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানোর পর শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার কোনো বিধান ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তিতে নেই। এই ধরনের সামরিক কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যতামূলক বিধানেরও লঙ্ঘন হবে।

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির অনুরোধে ভারতীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী শ্রীলঙ্কায় এসেছিল। পরবর্তীকালে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি আইপিকেএফ-কে সামরিক সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য একমাত্র শর্ত হলো শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যাহারের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে প্রত্যাহার করার জন্য আমার করা অনুরোধটি এই শর্তটি পূরণ করেছে। অতএব, শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা ভারত সরকারের ওপর অপরিহার্য। ৪.৫.১৯৮৬ থেকে ১৯.১২.১৯৮৬ পর্যন্ত জাতিগত সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য আলোচিত প্রস্তাবসমূহ এবং শ্রীলঙ্কা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে চূড়ান্তকরণের জন্য অবশিষ্ট বিষয়সমূহ সবই গৃহীত হয়েছে এবং আমাদের সংবিধান ও প্রাদেশিক পরিষদ আইনের প্রাসঙ্গিক সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চুক্তিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কিছু প্রস্তাব কার্যকর করতে বিলম্বের কারণ ছিল উত্তর ও পূর্বে শত্রুতা ও সহিংসতা বন্ধ করা নিশ্চিত করতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অক্ষমতা।

নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রাদেশিক পরিষদগুলোর প্রকৃত কার্যকারিতা শুধু উত্তর ও পূর্ব প্রদেশেই নয়, বরং শ্রীলঙ্কার সকল প্রদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যেখানে সেনাবাহিনীর কোনো ভূমিকাই নেই। আপনি নিঃসন্দেহে একমত হবেন যে, অন্যান্য অনেক বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেই এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা মূলত একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। শ্রীলঙ্কার কোনো প্রদেশে প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে কার্যকর আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কোনো সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির কোনো আইনগত বা অন্য কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। আমি মন্ত্রিসভার মন্ত্রীগণ এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর মুখ্যমন্ত্রীগণের সাথে পরামর্শক্রমে, অর্পিত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামোটি যত দ্রুত সম্ভব স্থাপন নিশ্চিত করতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

আমি আপনাকে আমার ১৯৮৯ সালের ২ জুনের চিঠিতে ইতিমধ্যেই যেমন জানিয়েছি, রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় উভয় নির্বাচনেই আমার দেওয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করা। ইশতেহার থেকে উদ্ধৃত করছি:

আমরা ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির আদলে ভারতের সঙ্গে একটি মৈত্রী চুক্তি চাইব। আমাদের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে যদি ভারতীয় বাহিনী চলে না যায়, তবে আমরা তাদের প্রত্যাহার নিশ্চিত করব।

প্রধান বিরোধী দল, শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি, তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জানিয়েছিল যে ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি বাতিল করা হবে এবং ভারতীয় বাহিনীকে চলে যেতে বলা হবে। সুতরাং, দেখা যাবে যে ৯৫ শতাংশেরও বেশি ভোটার ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে রায় দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠরা ভারতের সঙ্গে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের জন্য ইউএনপি-র প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করেছে।

আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই, যা হয়তো আপনার নজরে আনা হয়নি, আর তা হলো, উত্তর ও পূর্বের তিনটি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই ভারতীয় বাহিনীর অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

আপনার চিঠিতে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীলঙ্কা সরকার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিবেশায়ন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তন করার জন্য একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আমি জোরালোভাবে এটি খণ্ডন করছি। ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে এই এলাকাগুলোতে কোনো প্রকার উপনিবেশ স্থাপন হয়নি।

এখন সরকারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা, আপস এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতিগত সমস্যা সম্পর্কিত যেকোনো অমীমাংসিত বিষয় সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। আমি আপনাদের আগেই জানিয়েছি যে, এলটিটিই শ্রীলঙ্কা সরকারের বিরুদ্ধে শত্রুতা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। তারা আলোচনা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো অমীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তি করার সংকল্পও করেছেন। এই প্রেক্ষাপটেই আমি আপনাকে অনুরোধ করেছি, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে যেকোনো আক্রমণাত্মক অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে। এলটিটিই ইতিমধ্যেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের কার্যকলাপ পারস্পরিক ভিত্তিতে বন্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমার পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যাহার, সরকারের রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সুসংহত করার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

জাতিগত সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানে সহায়ক হওয়া তো দূরের কথা, ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি এখন একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা। এই প্রসঙ্গে, উত্তর ও পূর্ব প্রদেশে ঘটে চলা একটি উদ্বেগজনক ঘটনা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অভিযোগ রয়েছে যে, কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী প্রধানত অল্পবয়সী যুবকদের জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করছে এবং ভারতীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে এটি পরীক্ষা করা না হলে যে সম্ভাব্য পরিণতিগুলো ঘটবে, সে বিষয়ে আমার বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

অতএব, এই সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমি পুনরায় আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি যেন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যাহার অবিলম্বে পুনরায় শুরু করা হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করা হয়।

ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির আমার প্রস্তাবে আপনার অনুকূল সাড়ায় আমি আনন্দিত। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের খসড়াটি নয়াদিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছি। আমি অনুরোধ করব যে, আলোচনা অবিলম্বে শুরু করা হোক, যাতে এই চুক্তিটি আমাদের দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধনকে বাস্তব ও দ্রুত রূপ দিতে পারে।



৩০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি মিঃ প্রেমাদাসার ২৯শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠির জবাবে শ্রী রাজীব গান্ধী কর্তৃক শ্রী প্রেমাদাসাকে লিখিত।

প্রিয় রাষ্ট্রপতি,

আপনার হাই কমিশনারের মাধ্যমে পাঠানো আপনার ২৯শে জুনের বার্তাটি আমি পেয়েছি।

ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি অনুযায়ী তামিল জঙ্গি গোষ্ঠী ও শ্রীলঙ্কার বাহিনীর মধ্যে শত্রুতা বন্ধ থাকবে এবং শ্রীলঙ্কার বাহিনী উত্তর-পূর্ব প্রদেশের ব্যারাকে অবস্থান করবে। এই দুটিই ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুলাই অর্জিত হয়েছিল। সুতরাং, শ্রীলঙ্কার বাহিনী এবং এলটিটিই-এর মধ্যে শত্রুতার কার্যকর অবসান ইতিমধ্যেই ঘটেছে। আমি আনন্দিত যে এলটিটিই এখন আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছে।

আমরা আশা করি যে, শত্রুতা বন্ধ করার বিষয়ে এলটিটিই-এর আনুষ্ঠানিক চুক্তিটি শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি তাদের অঙ্গীকার এবং সহিংসতা পরিহার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সম্মান করার বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বোঝায়। আমরা বিশ্বাস করি যে, সহিংসতা ত্যাগ করার ফলস্বরূপ এলটিটিই শ্রীলঙ্কা সরকারের মাধ্যমে পুনরায় অস্ত্র সমর্পণ শুরু করবে—যে প্রক্রিয়াটি ১৯৮৭ সালের ৫ই আগস্ট শুরু হয়েছিল এবং যা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। যদি এলটিটিই শুধু শ্রীলঙ্কা সরকারের প্রতিই নয়, বরং উত্তর-পূর্ব প্রদেশের অন্যান্য নাগরিকদের প্রতিও অস্ত্র সমর্পণ ও সহিংসতা পরিহার করার অঙ্গীকার না করে, তবে তাদের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

যেহেতু গ্যারান্টার হিসেবে ভারতের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্ব প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের শারীরিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আইপিকেএফ-এর উপর ন্যস্ত, তাই আমি উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ পেলে কৃতজ্ঞ থাকব। এই স্পষ্টীকরণগুলো এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করার লক্ষ্যে আইপিকেএফ-এর আক্রমণাত্মক কার্যক্রম বন্ধের বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। আপনি যত দ্রুত আমাদের উত্তর দেবেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া তত দ্রুত শুরু করা যাবে।



৪ঠা জুলাই ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী প্রেমাদাসা কর্তৃক শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যেন এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ না নেয়, তা নিশ্চিত করতে আপনাকে পাঠানো আমার বার্তার জবাবে, আপনার হাই কমিশনারের মাধ্যমে পাঠানো আপনার ৩০শে জুনের বার্তাটি আমি পেয়েছি। এই ধরনের পদক্ষেপ বা অভিযানের যেকোনো তীব্রতা বৃদ্ধি বর্তমানে চলমান আলোচনাকে ব্যাহত করতে এবং সশস্ত্র সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

আপনার এই বক্তব্য যে ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুলাই যুদ্ধবিরতি হয়েছিল, তা বাস্তবতার সাথে মেলে না। এলটিটিই শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক দিনের জন্য শত্রুতা বন্ধ রাখলেও ১৯৮৭ সালের ২রা আগস্ট পুনরায় সহিংসতা শুরু করে এবং ১৯৮৯ সালের জুন মাসে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ১৪৮ জন সামরিক ও পুলিশ সদস্য নিহত এবং ৮০ জন আহত হন; ৪৮১ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১১৫ জন আহত হন।

সরকারের সাথে সংলাপ শুরু হওয়ার পর এলটিটিই চলতি বছরের জুন মাসে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এই নিষেধাজ্ঞা শুধু সরকারকেই নয়, বরং উত্তর ও পূর্বের জনগণ এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শ্রীলঙ্কার জনগণকেও অন্তর্ভুক্ত করে। একই সাথে, এলটিটিই আলোচনা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি ব্যক্ত করেছে।

আপনার বার্তায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আপনি গত দুই বছর ধরে এলটিটিই-কে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে আসছেন এবং এই প্রক্রিয়াটি এখনও সম্পন্ন হয়নি, এমনকি আপনি তাদের আলোচনার টেবিলেও আনতে পারেননি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর এলটিটিই যে অস্ত্র ত্যাগ করবে, তা আমি নিশ্চিত করতে পারব।

আমি যে রাজনৈতিক সমাধান দিতে চাই তা শুধু আমাদের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই থাকবে না, বরং তা আমাদের জনগণের সার্বভৌমত্ব, দেশের একক চরিত্র এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতাও রক্ষা করবে।

শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব একমাত্র শ্রীলঙ্কা সরকারের। ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারত সরকার বা তার সশস্ত্র বাহিনীকে শ্রীলঙ্কা সরকারের সুস্পষ্ট অনুরোধ ব্যতীত এই কার্যের কোনো দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কোনো কর্তৃত্ব প্রদান করে না এবং প্রকৃতপক্ষে করতেও পারে না। যাই হোক, গত দুই বছর ধরে যখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী উত্তর ও পূর্ব প্রদেশে অভিযান চালাচ্ছিল, তখন তারা উপরে উল্লিখিত হতাহতের ঘটনা ছাড়াও বহু বেসামরিক নাগরিকের হত্যাকাণ্ড এবং তার চেয়েও বিপুল সংখ্যক মানুষের গৃহহীন হওয়া ঠেকাতে পারেনি।

চুক্তির এমন কোনো ব্যাখ্যা, যা শ্রীলঙ্কা সরকারের সুস্পষ্ট অনুরোধ ব্যতীত শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরে ভারত সরকার বা তার সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কোনো বাধ্যতামূলক ভূমিকা প্রদানের চেষ্টা করে, তা একটি মিত্র সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে গুরুতর হস্তক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যতামূলক বিধানের চরম লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে। আমি নিশ্চিত, আপনার উদ্দেশ্য এমনটা নয়।

আমি বিশ্বাস করি, এই স্পষ্টীকরণগুলো আপনাকে এটা নিশ্চিত করতে সক্ষম করবে যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এলটিটিই-এর বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণাত্মক অভিযান অব্যাহত রাখবে না।



১১ই জুলাই ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী রাজীব গান্ধী কর্তৃক শ্রী প্রেমাদাসাকে লিখিত

প্রিয় রাষ্ট্রপতি,

আমার কাছে আপনার ৩০শে জুন এবং ৫ই জুলাই তারিখের চিঠি আছে। আমাদের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর গৃহীত পারস্পরিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আমি কোনো বিতর্কে জড়াতে চাই না। এগুলো বেশ স্পষ্ট। আমি এই ধরনের দাবির সত্যতা নিয়েও আলোচনা করতে চাই না যে, এলটিটিই ১৯৮৭ সালের ২রা আগস্ট পুনরায় সহিংসতা শুরু করেছিল, অথচ এর তিন দিন পরেই অস্ত্র সমর্পণ শুরু হয়েছিল এবং শ্রীলঙ্কা সরকার এলটিটিই-কে সাধারণ ক্ষমার চিঠি হস্তান্তর করেছিল। তথ্যকেই কথা বলতে দেওয়া উচিত।

উভয় দেশের মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হলো শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং তামিলদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ নিশ্চিত করা। এই চুক্তির জামিনদার হিসেবে ভারতের দায়বদ্ধতা পূরণে প্রায় এক হাজার ভারতীয় জওয়ান সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে শুধু প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনই নয়, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার অন্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর-পূর্ব প্রদেশের পরিস্থিতি অনেক বেশি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ। এত কিছুর পরেও, তামিলদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর প্যাকেজটি বাস্তবায়িত হয়নি। এগুলো অকাট্য সত্য।

আমরা দুজনেই একমত যে আইপিকেএফ প্রত্যাহার করা উচিত। আমরা দুজনেই একমত যে, আপনার অনুরোধ করার আগেই আমরা টাকা তোলা শুরু করে দিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে আইপিকেএফ প্রত্যাহারের জন্য একটি বিস্তৃত সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। আপনার ১লা জুনের একতরফা ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন আগেই হারারেতে আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিস্তারিত বিষয়গুলো চূড়ান্ত করার বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি বারবার বলেছি যে, ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সূচির পাশাপাশি যৌথ আলোচনার মাধ্যমে আইপিকেএফ প্রত্যাহারের সময়সূচিও নির্ধারণ করা উচিত। আপনার সুবিধামতো যেকোনো সময়ে ও স্থানে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু করতে ইচ্ছুক। আপনার সহকর্মী মাননীয় জনাব থোন্দামান, যিনি এখানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তিনি আপনাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের ইচ্ছার কথা জানিয়ে থাকবেন। তবে, যদি এই উদ্দেশ্যে আলোচনা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইপিকেএফ-এর প্রত্যাহারের বিস্তারিত বিষয়ে আমাদের একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানে আপনার সরকারের সাথে সহযোগিতা করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমি সদিচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করলেও, মহামান্য আপনার প্রতি আমি অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ভারত ঐতিহ্যগতভাবে অন্যান্য দেশের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের পবিত্রতা এবং সেই চুক্তিসমূহের অধীনে আন্তরিকভাবে গৃহীত অঙ্গীকারের বিষয়ে সচেতন। ভারত কোনো অবস্থাতেই আমাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করার নীতি থেকে বিচ্যুত হবে না।

অন্যথায় সম্মত না হলে, বিশেষত রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের মধ্যেকার দাপ্তরিক চিঠিপত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখা আমাদের প্রচলিত রীতি। তবে, আপনার পাঠানো বার্তাগুলোর মূলভাব প্রায়শই আমার কাছে পৌঁছানোর আগেই গণমাধ্যমের কাছে প্রকাশ হয়ে যেত। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাম্প্রতিক সমস্ত চিঠিপত্র শ্রীলঙ্কা সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কারণে, আপনার প্রাপ্তির পর এই যোগাযোগটি সর্বজনীন করার অনুমোদন দিয়ে আমি প্রথা থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে পারি।
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এই বইটির লেখিকা অ্যাডেল বালাসিংহাম একজন সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক কর্মী ও লেখিকা, যিনি তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)-এর সঙ্গে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বসবাস ও কাজ করেছেন। তিনি জাফনা সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথা এবং এলটিটিই-এর নারী যোদ্ধাদের নিয়েও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

‘দ্য উইল টু ফ্রিডম’ বইটিতে অ্যাডেল বালাসিংহাম তামিল টাইগার আন্দোলনের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের একটি গভীর ও অন্তরালী বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। অর্ধ-আত্মজীবনীমূলক ও ঐতিহাসিক ঢঙে রচিত ‘দ্য উইল টু ফ্রিডম’ গ্রন্থে তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবর্তনমূলক ইতিহাসের শেষ দুই দশকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, পর্ব এবং সন্ধিক্ষণগুলো সচিত্রভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই আকর্ষণীয় গবেষণাটি এলটিটিই-এর নেতৃত্বের এখন পর্যন্ত অজানা বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপরও আলোকপাত করে। সেই সহিংসতাপূর্ণ সময়গুলোর রক্তাক্ত ছাপ তুলে ধরে লেখক তামিল জনগণ ও যোদ্ধাদের দুর্ভোগের গভীরতার পাশাপাশি তাঁদের স্বাধীনতার জ্বলন্ত চেতনাও প্রকাশ করেছেন। যাঁরা তামিল প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্তরালের কাহিনী জানতে আগ্রহী, তাঁদের সকলের কাছে বইটি আকর্ষণীয় হবে।

আইএসবিএন ১-৯০৩৬৭৯-০১-এক্স
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		পোস্ট স্ক্রিপ্ট

		পরিশিষ্ট		২রা জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি রাষ্ট্রপতি প্রেমাদাসা কর্তৃক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত

		২০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী রাজীব গান্ধী কর্তৃক শ্রী প্রেমাদাসাকে লিখিত

		২৯শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী প্রেমাদাসা কর্তৃক শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত।

		৩০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী গান্ধীর ২০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠির জবাবে শ্রী প্রেমাদাসা কর্তৃক শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত।

		৩০শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠি মিঃ প্রেমাদাসার ২৯শে জুন ১৯৮৯ তারিখের চিঠির জবাবে শ্রী রাজীব গান্ধী কর্তৃক শ্রী প্রেমাদাসাকে লিখিত।

		৪ঠা জুলাই ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী প্রেমাদাসা কর্তৃক শ্রী রাজীব গান্ধীকে লিখিত

		১১ই জুলাই ১৯৮৯ তারিখের চিঠি শ্রী রাজীব গান্ধী কর্তৃক শ্রী প্রেমাদাসাকে লিখিত
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Bala and myself in discussion with Mr Pirabakaran in his
‘one-four’ Base at Alampil, 1989.
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Addressing a public rally in Batticaloa 1989. To the right Mr.
Kasi Anandan translating my speech.
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Scrapping coconut for a meal in Jaffna, 1993.
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Bala being deported to London from India in August 1985.
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Kittu’s wedding in Colombo, 1989. From left to right myself,
Kittu, Cynthia and Bala
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An Jnside View of Tamil Resistance

Adele Balasingham
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Eastern Province in Amparai, 1989.
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A hole in the roof of our bedroom caused by bomb blast
in Chennai, 1985.
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At a meeting with Mr Thamil Chelvan, political wing leader
of the LTTE, 1995.






